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টি রচনায় অদনর্থ, অমিশ্র গুণের প্রকাশ নাই, দেবতার 
: গযা অন্তরীক্ষে বন্কত হইলেও মর্ভ্যবাসীকে উহ! উদ্দ্ধ করিয়া 
" মানবের কণে অমর বাণী যে দিন স্বরে সুরে তরঙ্গায়িত হইয়া 
/ দিনই বিশ্বের জীবনে অপূর্ব স্পন্দন অনুভূত হয়, মানবের 
* পুতাবে অমোঘ শক্তি লাভ করে। 
‘নল মানুষ ছিলেন। তাহার কণ্ঠে জাতীয় জীবনের প্রথম মন্ত্র 
উচ্চারিত হুইল, দেবতার আদেশ যে দিন বর্ণযোজিত হইয়া 
প নির্গত হইল, সেই দিন তিনি হইলেন থধি। বাঙালী 
“কে একে অনেক মন্ত্রের সাধনা ফরিয়াছেন ; ঝষি বন্কিমচন্দ্রের 
বাঙালীর জীবনে কি অপূর্ব শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা 
অবগত আছেন। আজ মন্ত্রের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, 
" হির ছাড়িয়া অন্তত অধিকার করিয়াছে, এই মন্ত্রপরিবর্তনের 
, বর্তকে” আলোচিত হইয়াছে । গতির সঙ্গে সঙ্গে নৃতন জাতি নব 
দীক্ষিত হইতেছে; অন্তঃসাধনার যুগে সে গোপন মন্ত্র এক্ষণে 
; কনিষ্ঠ সাঁধকগণের প্রাপ্য, সে মন্ত্র বাংলার গগন পবন মুখরিত 
: জাগ্রত শক্তিরূপে যাহার তাহার নিকট প্রতিভাত নহে, তবে 
৮ নিত হইয়াছে, অভিষেকের দিন আগতপ্রায়। 
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১ মত্বশক্তিই বাঙালীর জীবনকে গতিশীল, করিয়াছে, এই মন্ত্র | 
ক্ঠবিনির্গত হইলেও; সে গুরু নহে, উপলক্ষ মাত্র! য়ং গ্রীক 
গুরুরূপে সাঁধকগণের জীবন অধিকার করিতেছেন, জাতীয়" জীব 
কর্ণধার কোন মান্থষ নহে, স্বয়ং ভগবান্‌। 

এই জাতির প্রতিষ্ঠা কোথায় হইবে? জাতীয় যন্তের প্রথম 
ইঙ্গিতে ইহার আভাষ দিয়াছেন। | 
সপ্তকোটাক্ কলকল নিনাদকরালে, = 
দ্বিপপ্তকোটীভূগৈর্ধতিখরকরবালে ' 
সে আমার স্থজলা সুফল! মলয়জশীতলা দ্বর্ণপ্রস্থ বাংলা 
সপ্তকোটা সন্তানের কঠে একদিন না জলদগঞ্জীনে উচ্চারিত 
“বন্দেমাতরম্’, সে প্রথম মন্ত্র ব্যথ হইবার নহে, হয় নাই, আজিও, 
সাধনা চলিত্ছে। . 
এই মন্ত্র গৃহীত হইয়াছিল বাঙালীর প্রাণে, মন্ত্রের ইছাই 
বাঙালীর নিজীব গ্রাণশক্তিকে জাগাইয়া ছুলিবার জন্যই এই 
আবিষ্কার, তাই খষি গাহিয়াছিলেন-_"ত্বং হি প্রাণা শরীরে*। ও 
বাঙালীর সাধনা, মঠে হয় নাই, দেবায়তনে হয় নাই, বু 
শীর্জজাতে হয় নাই, হইয়াছে_-“মন্দিরে মন্দিরে,” যেখানে সাঁধকগও 

" হইয়াছেন, সেইখানেই দাতৃপ্রতিম! নিৰ্ম্মাণ করিয়। চরণে গড়াগড়ি সি 
ৰর প্রার্থন৷ করিয়াছেন, পুলকোঁচ্ছাসে ভায়ে ভায়ে হৃদয় মিলাইয় 
হইয়াছেন, প্রাণের বিকাশে যে দিন মনের সন্ধান পাওয়া গেল, সেই! 
হইতেই মন্ত্রের পরিবর্তন, এই মন্রপ্রবাহে যাহার! ধারাবাহিক ও 
আসিতেছেন, তাহারাই ইহার মহিষ! অধিগত্ত করিয়া, পরমানন্দে 
ছাঁড়িয়া গাহিতে পারিলেন, ভারতের তগন্তা__“ত্যাগ নয়, ভোগ নয়, 

সাধনার গোপন রহদ্য ভাষায় অবর্ণনীয়। সে প্রচেষ্টা রুদ্ধ করি 
অ্গতে আমাদের ্পষ্টতা যাহাতে দিন দিন ফুটিয়া উঠে, তাহারই 
জন করিতে চাই। অধ্যাত্মসাধনায় উদ্্ধ ধাহারা--তীহার! '- 
অন্তরে সঙ্ঘের 'অবার্থ শক্তি লাভ করিতেছেন, ইহা আমর! অবগত 
য়াছি ; অতএব সাধনার কথ। "প্রবর্তকের” পৃষ্ঠায় অধিক না! আ্বাকিয়) 
প্রকাশের কথাই অধিকতর ভাবে উল্লেখ করিব। ইহাতে সু 
আমাদের দিকে যাহারা চাহিয়া থাকেন, তীহারাও একট! স্পষ্ট 
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স্ত হইবেন, আর যাহার! বাহিরের সুত্র ধরিয়া অন্তরের মণিকোটায় 

ছিতে চাহেন, তীাঁহারাও উত্তম সুযোগ পাইবেন।. ' 

পথ আমাদের স্পষ্ট, খজু। মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই। আত্মা 

কাজেই আমার জাগরণ, বিশ্বের অকল্যাণের অন্য নহে, মানবাঁত্মার 
বিধানের ল্রন্ত, জাগ্রত আত্মার সঙ্গেই আমাদের গ্রক্য- 

| হইবে, তা সে যে জাতিরই হউক্‌ না, তবে বাংলাদেশেই এই 

ক্রের নাভিকেন্দ্র সংস্থিত দেখিতে পাই, হয়তো বাঙালীকেই সর্বাগ্রে 

রূপে প্রকাশ পাইতে হইবে। | 

এই জাতি খণ্ড প্রাণের জাগরণে গঠিত হইয়| উঠিবে না, আত্মার জাগ- - 
ঘটিলে ইহ! সংসিদ্ধ হইবে, সুতরাং 'বিরোধস্থষ্টি ইহার মূল নীতি নহে, 

তর যাচ্ঞাও বর্জনীয়। আত্মার প্রকাশই বাহিরকে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ করিয়! 

বৈ; বাহিরের সর্জে আমাদের সম্বন্ধ সেইখানেই যেখানে আমাদের 

রণের সমস্যা নিহিত আছে, সে সমসা! নিরাকৃত করিতে হইবে, 

তমার অপমান অথবা নির্যাতন করিয়া নহে, মানবাত্মাকে জাগ্রত 

য়া, তাই বলিতেছি, বাঙালীর কর্মপদ্ধতি বড় বিচিত্র আকারে 
রাশ পাইয়াছে, বাঙ্গালীর প্রবল জীবন পৃথিবীর বাধায় প্রতিহত হই- 

“শোর নহে, ইহার ভীমগতি' আর কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না । 

:. অন্ত্রবলে জীবনসনস্যা মীমাংসিত হয় না, ভারতবর্ষ পৃণুশক্তিহীন। পণ্ু- 

'ৰল আহরণপরারণ হইলে, প্রতিদ্বন্থী যথেষ্টই বিদ্যমান, বিশ্বের অকল্যাণ- 
াবী-সমস্ত দানবীয় শক্তি ইহার প্রতিরোধী হইয়া দাড়াইবে, বিজয়ী হইয়া 
বার জন্ত নহে, আত্মবিষে জর্জরিত হইয়া ইহারাঁও যে প্রতিকার চাহে, 
চাহে, অমঙ্গল আরও অমঙ্গল চাঁহে না, মিথ্য/-সে আজ কুষ্ঠিত 
ত, প্ৰায়শ্চিত চাহে, জগতের ইহা আজ অন্তরের কথা, সেই জন্তই 
আমাদের জয় অবশ্রস্তাবী, জগৎ চাহে একট! তৃতীয় পন্থা । 

বাংলার নবীন জাতি সেই নৃতন পথে অভিযান করিষে। বিশ্বের সকল 
ই আশাপূর্ণনেত্রে নুতনজাতির সিদ্ধিপ্রত্যাশী । জগতের অন্তরতম প্রেরণা 
লীর জাগরণ চাহে, সে জাগরণের মধ্যে হিংসা থাকিলে, স্বার্থপরতা 
, লোঁভ থাকিলে, পাপ থাকিলে, স্বয়ং ভগবান্‌ সে গতি রুদ্ধ 
৮1 দিবেন, দিব্য জীবন লইয়া পথের মাঝে আজও যে বিদ্ব, যে 
পাইতেছি, তাহা আমাদের দৃষ্টিকে উদার প্রসার করিয়া . তুলিবার 


* করিব, জীবনের জন্য বাহিরের এই প্রকাশ অবধারিত, বাণিজ্য 
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জ্ন্ঠ, আমাদের অন্তঃপ্রেরণাঁকে আরও অধিক শক্তিশালী ও জা 
ক্রিয়া ধরিবার অন্য, সে বাধা পরম সহায়ক, শক্ত নহে। 

অন্তরের যে সাধন! তাহ। আঘাতে প্রতিহত হয় না, যেখানে ২ 
রের আঘাত পৌঁছিতে পারে না। অন্তর বাহিরে ' প্রকাশ হইবে, , 
প্রকারে, নূতন বর্ষে তাহারই একট! আভাস দিব। 

আত্ম অমর। সুতরাং আমার্দের বাচিতে হইবে। সে 
ভিক্ষাননপুষ্ট হইবে না, স্বাধীন উপজীবিকাই আমাদের অবল। 
তাহার জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া শ্ত উৎপাদন করিব, শিল্প বাণিজ্য বি 
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প্রতিদন্ীতাঁয় বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সাধ্যমত নিজেদের মধ্যেই ই! 
ক্রমবিস্তার সাধন করিব। ॥ 

আত্মরক্ষার অন্য অন্তরকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিব--বাহিরের সহিত 
সম্বন্ধ, তাহা এই ভাবে রাখিতে চাই-যুক্তিই যে আমাদের এ 
এ কথা গোপন করিব না, এই মুক্তি অন্তরের, বাহিরের সহিত হিং 
আমাদের ধর্দ নহে। 

যেখানে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশে বাধা পাইব সেইছে; 
আমরা কোন সহায়তা করিব না, নিরপেক্ষ থাকিব। 

সত্যপ্রকাশে সাহসহীন, কার্যে কথায় পৌরুষত্ববর্জিত হইব 
আপনার এবং অপরের মধ্যে যে পুরুষ বিরাজ করিতেছেন, এতদুভ , 
কাহারও অপমান করিয়া সাধনভ্রষ্ট হইব না, শক্তি ও সম্পদ ন 
লোকের সম্মান রক্ষা করিব, আপনাকে কুষ্টিত ও ক্ষুদ্র করিয়! 
আপনার সত্য ও বুহৎকে সমান ভাবে অক্ষুণ্ন রাখিয়া । 

পরিশেষে, বর্তমান রাঁজশক্তির সহিত আমাদের আচরণ কিরূপ : 
তাহারও একট! ইঙ্গিত প্রদান করিয় বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। 
_ রাজশক্তি* স্বেচ্ছায় যাহ! দিবেন, তাহা ভাগবত দান বলিয়া ; 
পাতিয়া লইব, লঘুচিত্তের মত ক্ষুদ্রকে বৃহৎ জ্ঞানে আত্মহার! হই. 
আপনহারা হইয়! কাঁচমুল্যে কাঞ্চন দিব না, যাহা পাঁইব, তাহার ৫ 
মুল্য দিতে কোগ- দিনই কুণ্ঠাবোধ করিব না। | 

বর্তমান রাজশক্তি বিধাতাঁরই হস্তশ্বূপ আমাদের উপর কর্তৃত্ব, 
তেছে, সে কর্তৃত্ব অনন্ত কালের অন্ত আমাদের হীন ও দুর্বল 
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মঙ্গল পথ ৫ 


মৃন্চিখিবার জন্য নহে, ইহার ভিতর থাকিয়াই আমাদের সার্ক্াঙ্গীন উন্নতি 
ধলীধান করিতে হইবে, ইতিমধ্যে অন্ত কোনও বৈদেশিক শক্তি ইহার বিরুদ্ধা- 
৫ ধরণ করিলে, আমরা রাজশক্তিরই সহায়তা করিব, কেননা ইহাতে 
চ'ও/নাদের মুক্তির পথই সুরক্ষিত হইয়া উঠিবে। 

হোয়ে স্থির বুদ্ধি এবং শীতন মস্তিফ লইয়া বাংলার নুতন জাতিকে বিশ্ব- 
প্রতি/লের নৃতন মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে বলি। 
গাতিএসিডোনিয়ার় চলিয়া আসিয়া সাহায্য করিবার জন্য স্বপ্র/বিভূর্তি পুরুষ যেমন 
জাতিপ্টগলকে ডাকিন্নাছিলেন, তেমনি নানাজনে আহ্বান 'করিলেও, স্থিতপ্রজ্ঞ 
৮: এস্তরদর্শী ভারতের ভাগ্যদেবত| অকালে তপোভপ্ন করিবেন না, ধীরচিত্তে 
বএন্মাপন সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার জন্য তপঃসিদ্ধ অধ্যাত্মপথ 
নির্মাণ করিবার, গুরুভার তোমাদেরই উপরে, হে নবীন জাতি, 
তুদিবলখিত কালকে তপঃসহায়ে তোনরা কি ক্ষিপ্র করিয়া তুলিবে না? 
জীব. ০ | 
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শক্তির থেলা কখনও নিক্ষল হইবার নহে, সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য ছি, 
ভগবানের মঙ্গলবিধানই জয়ী - হইয়া চলিয়াছে, দৃষ্ঠমান আগত্তরচ' 
পিছনে অনৃশ্ঠশক্তির কল্যাণময় হস্ত লক্ষ্য করিয়। করিয়া যিনি চলিয়াছে 
তাহার জীবনে ব্যর্থতা নাই। শক্তির গতি সকল সময়ে নিরূপণ ক 
যায় না, ক্রীড়াভ্দী বিচিত্র, কোন্‌ ঘটনা কোন্‌ পথে কোন্‌ লক্ষ্যমুখে চুটিয়া, 
তাহা অবধারণ করা মানুষের অধিকারবহিভূতি, আজ যাহাঁকে অমঙ্গল বা 
ধারণা করিতেছি, কাল তাহারই ভিতর হইতে কি 'গুভ স্চন! দৃষ্টিগে 
হইবে, কে তাহার ইয়তা করিতে পারে? মানুষ নিরুপায় হইয়া ইচ ৮২ 
অনিচ্ছায় এক মহামগ্গলকে অন্থগমন করিয়াই অগ্রসর হইতেছে, “যেদি ৮: 
এই সত্যঙ্ঞান জীবন্ত হইয়া তাহার সবখানি অধিক্কৃত করিয়া লয়, সেই দিং 
তাহার নবজীবনের স্থত্রপাঁত, সচ্চিদানন্দের পুলকহিলোলে ভাসাইয়া মই 
শক্তি স্বহপ্তে অঙ্গুলিধারণপূর্বাক তাঁহার চিহ্নিত সন্তানকে অনস্তের পণ 
পরিচালিত করেন, সাধক তখন ভগবানের ধর মাত্র, কালী স্বয়ং তাহার 
জন্য. সকল সাধনা, সকল কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিয়! চলিয়াছেন। 
* ক ক 

এই অপূর্ব ভত্বটুকু উপলব্ধি করিবার জন্তই সাধনা । ভিতরে পি 
প্রতিভা কুগলিত, উৎসর্গমন্ত্রর আঘাতে এই সপ্ত প্রজ্ঞাশক্তি উদ্দ্ধ হট 
উঠিলে, নবভাবের দ্যোতনায় ছ্দয় ভরিয়া যায়, প্রাণ পুলকোচ্ছাসে হ 
করিয়া উঠে, বাহাশরীরপর্ধযন্ত সেই, প্রজ্ঞার আলোকরেখা অন্ুুঃ ; 
করিয়| যন্ত্র-পুত্তলিকার মত ধরাপৃষ্ঠে সঞ্চরণ করে। এই চরম আন: 
যজ্ঞ একদিনেই সুসিদ্ধ হয় না, সাধক ভগবানের বিকাশোঁপযো 
পূর্ণপামর্থ্য একদিনেই আয়ত্ত করে না, চাই অসাধারণ ধৃতি, অবিচ্ছে 3 
স্বর, অটুট বিশ্বাস, এই সকল তপঃসম্পতৎ জীবনে পরিশ্ফুট হইলে 
বুঝিতে হইবে, মহাশক্তি স্ুপ্রসন্ন হইয়াছেন, এই নুগ্ম অধ্যাত্বগ্ুণণ্ড” “- 
অপূর্ব আলোকে মানব্হদয় উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, এইগুলি ভগঝানে: 









মন্ত্রশক্তি 
অগ্রদূত, তাহার আবির্ভাবের পূর্বরাগ। 


* * টি 
ভগবান্‌ উপর হইতে অলক্ষ্য হস্তে আকর্ষণ ন! করিলে, জীবের আকুলত! 
$ উদ্বেলিত হয় নাঁ। জীবের ধর্ম্মতৃঞ্চা গৌণ উপলক্ষ মাত্র, মূলতত্ব ভগ- 
বানের করুণ!) ভগবানের টান যাহার জীবনে অনুভূত হয় নাই, তাহার 
ধর্ম কর্ম সাধনভজন সমস্তই নিস্ফল ; ভাগবত কূপ! সকলের জন্যই অবারিত, 
= দেবতার চরণম্পর্শে ব্রহ্মা হইতে কীটা পর্য্যন্ত সকলেরই সমান অধিকার, 
কিন্ত ভিতর হইতে অনস্তরাত্মার সুক্ষ সম্মতিপত্র না পাইলে ভগবানের 
করুণাঁধন্যাও জীবছদয় হইতে প্রতিহত হুইয়া ফিরিয়া আসে, উপর হইতে 
তাহার নিবিড় আকর্ষণ মানুষের আকুল পিপাসার সহিত সংযুক্ত হইয়| 
যতক্ষণ না শুজ্ডযোগের সুচনা করিয়! তুলিতেছে, ততক্ষণ মানুষের দীক্ষা হন 
নাই। দীক্ষা প্রথম ভাগবতক্পূর্শ মাত্র, কিন্তু এই অপূর্ব স্পর্শীন্থভব ব্যতীত 
নিগুঢ় সাধনরহস্তে কাহারও প্রবেশাধিকার কোনকালে সম্ভবপর নয়। 
* | . 
ভাবের অমর বীধ্য, মন্ত্রের শক্তি অপরিসীম। অধ্যাত্মশক্তি জীবনে 
আত্মপ্রকাশ করে" একটা কিছু উপলক্ষ, একটা কিছু উপকরণ অবলম্বন" 
-ই করিয়ামন্ত্র এরূপ একটা! সুক্ম আশ্রয়, মন্ত্র ব্রন্মণ্যশক্তির বিদ্যাত্যন্ত্র, মন্ত্র 
অধ্যাত্বরহস্তের বীজকোষ, দীক্ষিত সাঁধকের অন্তরে মন্ত্রশক্তিই অব্যর্থ ক্রমে সমস্ত 
বিশ্বরহন্ত উন্মুক্ত করে। প্রাণের উদ্দাম সাধনা মনের ভিতর দিয়া উর্দ্ধে উত্তোলিত 
করিয়া বিজ্ঞীনময় স্তরে উন্নীত করিবার জন্য বাংলার গুরুশত্তি আজ 
জাতির হৃদয়ে নবভাবের বীলমন্ত্র বপন করিয়াছেন, জ্ঞানের, প্রেমের, শক্তির 
দিব্যম্পশে দীপ্তচরিত্র নবজাতি আজ পরিপূর্ণ বিশ্বাসে যে তপৌমন্্র উচ্চারণ 
করিয়াছে, অচিরে তাহার তরঙ্গহিলোল সার! বাংলা পরিব্যাপ্ত করিবে, 
সাধকের বিশ্বাস অগ্নিময় অক্ষরে জলিয়৷ উঠিবে, দেশের কলুষপূর্ণ বায়- 
মণ্ডল দেখিতে দেখিতে পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে। শব্দশক্তির সীমা কোথায়, 
একটী একটী ভাঁবপৃত মহীমন্ত্র দুর দুরাস্তরে বিক্ষুষ হইয়া জাতির 
জীবনে কি বিলোড়ন উপস্থিত করিবে, আজ তাহা কবিকল্পনারও 
ছরধিগম্য, মন্ত্রশক্তি হিলোলে হিল্লোলে চক্রায়ত হইয়! মানুষের অন্তর্জগতে যে 
বিপুল গতিবিক্ষোভ স্থষ্টি করিবে, তাঁহার ফলে জাতীয়চিন্তার আমূল 
পরিবর্তন সংঘটিত হইবে, আজ যে অপরূপ অস্ত্রে সমন্ধ করিয়া বিধাত! 


প্রবর্তক 
বাঙ্গালীকে গড়িয়! তুলিতেছেন, তাহ! মর্ত্যের কোনও স্থলউপাঁদানবিরচিত 
নহে, তাহ! দিব্য, দীপ্ত, নির্মল, কল্যাণপৃত, দক্ষ সৈনিকের মত সিদ্ধহপ্তে 
এই ক্ষুরধার অধ্যাত্ম আয়ুধ ধারণ করিয়! পাপ ও কলুষের বিরুদ্ধে পুণ্য ও 
প্রেমের সংগ্রাম ঘোষণা! করিতে হইবে, ইহা অধ্যাত্ম সংগ্রাম, অন্তঃশক্তির 
বলই আমাদের বল, বাঙ্গালী আজ নঙ্গলসাধনাই আরম্ভ করিয়া! 
দিয়াছে । 

* | ক ক 

কর্ম পরিবর্তনশীল, কিন্ত প্রাণশক্তি অমর অক্ষয়। ভাবই প্রাণ- 
শক্তিকে প্রেরণ! দান করে। অন্তদ্ধ ভাবশক্তি প্রাণকে উদ্ধ দ্ধ করিয়া যে উৎকট 
বিকর্ম্মের সষ্টি করিয়াছিল, কঠোর দুঃখসাধনায় বাঙ্গালী আজ তাহার ক্ষয় করি- 
মাছে, উপরের সত্যপ্রেরণা সম্পন্ন করিতে গিয়! ভ্রান্তবুদ্ধির ছায়াপাঁতে বাঙ্গালী 
তাহাকে মলিন বিকৃত করিয়াছিল, মানবজাতির জন্য যে বিপুল তপোধন্ঞ, 


এইরূপে অহঙ্কারের রুদ্র নৃত্যে তাহা পধ্যবসিত হইয়।ছিল, কিন্তু বিধাতার 


মঙ্গলহস্ত সকল অগুভ মন্থন করিয়া শুভ ও ধল্যাণকেই স্পষ্টতর করিয়া 


ফুটাইয়। তুলিতেছে, আজ তপঃশুদ্ধ নবভাবের স্পর্শে সার! বাংলার কর্ম 


শ্রোত আমুল রূপান্তর পরিগ্রহ করিবে, বাংলার রন্ধে, রঙ্গে, অচিন্ত্যক্রমে 
আজ যে নৃতন শক্তি আপনার পাঁদপীঠ রচন! করিয়া! তুলিতেছেন, তাহা- 
রই বস্্স্বর্ূপ হইয়া বাঙ্গালী নবচরিত্রলাভে কৃতার্থ হইবে। 
ক এ রঃ 
ভাবশুদ্ধির প্রয়োজন ছিল। বিধাতার কঠোর বিধানচক্রের মধ্য দিয়! 
আসিয়া বাঙ্গালী আজ একট! সিদ্ধ বিশ্বীনের অধিকারী হুইয়! উঠিয়াছে, অজানা 
মহাশক্তির উপরে অখণ্ড প্রত্যয় স্থাপন করা বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে আজ 
শ্বাসপ্রশ্থাসের মত সম্পূর্ণ সহজসিদ্ধ। ভগবৎ-শক্তির অব্য নির্দেশে 
প্রাণের তরঙ্গলীল! সমস্ত প্রতিরুদ্ধ হইলেও, জীবনভঙ্গী পরিবর্তন করিবার 
জন্য এই গতিরোধ অনিবাধ্য হইয়াছিল, ভীষণ ঝটিকাবর্ড চিরদিনের জন্য 
নহে, আঁজ সমস্ত কুহেলিকাচ্ছায়া বিদীর্ণ করিয়া শুভ ও শুদ্ধ প্রেরণ! 
ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে, শক্তির অস্গুলিহেলন ব্যতীত বাঙ্গালী আজ 
একটী পদক্ষেপ পর্যন্ত করিবে না, শক্তিসাধনাই সৎকে, ত্রদ্ষকে, জাতির 
অন্তরে প্রবুদ্ধ করিবার পন্থা খুলিয়া দিবে, শক্তি স্বয়ং. সাঁধিকা, মন্তরদীর্ষিত 
সাধক অবিচল ধৃতিদহকারে শক্তির ক্রীড়া পরিদর্শন করিতে করিতে দেখিবেন, 
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নৃতন প্রেরণ! ক্ষিপ্রবেগে বাংলায় এক সম্পূর্ণ নূতন কর্ণক্ষেত্র. নির্মাণ 
করিয়া তুলিয়াছে, ছর্গচ্যত দেবশিঙুর নিবাসোপযোগী করিয়! মর্ত্যের 
এই মরুক্ষেত্রেই অপূর্ব স্বর্গোদ্যান বিরচিত হইয়! উঠিয়াছে। অন্তর্ভাব 
তগঃগুদ্ধ হইলেই, বাঙ্গালীর অন্তরে বাহিরে দিব্যশক্তিরাজি থরে থরে 
্রন্ফুট হইয়া উঠিবে, ইহা অবধারিত । 
* ও a | 

এই অন্তঃশুদ্ধির জয্ই মন্্রস্পর্শ প্রয়োজন। আপনার উপর আস্থা 
হারাইরাই জাতির মেরুদণ্ড ভাদ্িয়া গিয়াছে, ভগ্নবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠ 
করিতে হইলে অন্তরেই শক্তিসঞ্চার করিতে হইবে, শক্তিমন্ত্রের সাধনায় 
হতবীৰ্য্য জাতি অন্তস্থিত ব্ৰকণ্যশক্তির উপর দৃঢ় নির্ভরশীল হইবে, হীন 
অধম বলিয়া যে আত্মলাগুনা, তাহা একেবারে নির্মল হউক, ঘটে ঘটে 
্্মভাবের উদ্দীপনা ঘটাইয়া তোল, ভাগবত শক্তির সহায়ে সংসারকে 
রূপে রসে পুলকে নূতন করিয়! নির্মাণ কর, ইহারই জন্য একটা অমিত- 
অন্তর্বলসম্পন্ন সমষ্টিশক্তির প্রগোজন, প্রেমের অবিনশ্বর সুত্রে বিচ্ছিন্ন অহং- 
বিন্দুগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াই এই কেন্দ্র দেবচক্র গড়িয়া উঠিবে, 
সত্যের, প্রেমের, কর্মের মঙ্গলপ্রদীপ হন্ডে ধারণ করিয়া এই মন্তরপুত সমষ্ট 
মানবজাতির পুরোভাগে অগ্রসর হইবে, ইহারাই আপনার তপ্ত! দিয়া সকল 
জাতির জন্য দক্ষিণ পণ মুক্ত করিয়া দিবে। 
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ভগবান্‌ যদি আগে শরীর 'নিশ্ীণ ক'রে, তারপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে 
থাকেন, তা হ’লে বাহিরের দিক্‌ থেকেই অধ্যাত্মজগৎ ব’লে কিছু 
থাকিলে সেখানে- প্রবেশ ক’র্তে হবে। আর যদি এমন কোন রহস্ত 
স্বীকার কর! যায়, যে একেবারেই শূন্য হ'তে এই সব নেমে এসেছে, 
তা হংলে আমাদের শূন্য হাতে শূষ্য হ'য়েই ফিরে আস্তে হবে, তাঁতে জগতের 
না কোনও ব্যাখ্যা সিদ্ধ হবে, না জীবনখানি আনন্দে পুলকে পূর্ণ হয়ে উঠবে। 

তারতের সাধন! এই শূন্যবাদ থেকে আরম্ভ ।. শুন্যে পরিণত হবার 
জন্ত নয়, শুন্যকে বিশ্লেষণ ক'রে সৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর্বার জন্য । 

কথাটা উদ্ভট বটে।. শুন্যকে আবার বিচার বিশ্লেষণ কর! যায় কি 
প্রকারে? শুধু ভারতের নয়, জগতের সকল জাতিকেই এই রকম করে, 
আস্তে হয়েছে । বাইবেলে ভগবান্‌ আদেশ করল্নে, *আলে। হউক, 
তখনি আলোর, রেখা ফুটে উঠলো, এই রকম সাতদিন ধরে বিপুল 
রচনা থরে থরে সাঁভিয়ে জিরেন্‌ নিলেন। এমন আজগুবি ম্যাজিক 
হিন্দুর ধন্মপুষ্তকে নেই। রি 

হিন্দুর স্ষ্টিতত্ব খুবই বৈজ্ঞানিক। স্থষ্টির পঞ্চ উপাদান, পাশ্চাত্যের 
বিজ্ঞান আবির্ভাবের বহু পূর্বেই তার! নির্ণয় ক'রে গেছেন) যা আছে 
তা মন দিয়ে আ্রাকৃড়ে পাওয়া যায় না, কাজেই আরও কিছুর সাহায্য 
নিতে হবে। | | | | 

মনের দৌড় এ শুনা পর্য্যন্ত । আরও কিছু দূর ন! হয় যাঁওয়৷ যায়, 
মায়াবাদের লৌহকপাটে 'মাথ! ঠুকে ব’সে প’ড়তে হয়, আর এগোঁবার 
উপায় নেই। মন দিয়ে ভগবান্‌কে পেতে হ’লে অনেক রহস্য বোধ হয় 
বটে, কিন্তু সত্যকে নির্খত কঃরে পাওয়া! যায় না, কেননা মন ছড়ালে 
বাঁড়ে বটে, কিন্তু তার স্বভাব--ছড়িয়ে থাক! নয়, টেনে টেনে -যতদিন্‌ 
বাখ। যায়। এ 

মনের চেয়ে কি আমাদের বড় জিনিষ আছে, তার সন্ধান জান! নেই, 


অহং খরচ ১৯ 


এমন অবস্থায় এ সব দুশ্চিন্তার হাত থেকে দুরে থাকাই ভাল, কিন্ত 
মাছষের মনে তো তৃপ্তি নেই, কি যেন তার মনে ছাপ, দিয়ে গেছে, 
তার সন্ধান তাঁকে পেতেই হবে, অথচ তার খোঁগ্যতাও নেই, মান্য এই ' 
বিষম সমস্যায় প’ড়ে, নানা ধর্ম, শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে; 
সত্যের সন্ধান এখনও ক+রে' উঠতে পারে নাই। 
বাহিরের দিক্‌ থেকেই ভিতরে প্রবেশ কর, আর ভিতর থেকেই 
বাহিরে ফিরে এস মনে গিয়ে ঠেকবে, না হয় মন থেকে শরীরে 
এসে পৌছিবে, এরই মধ্যে যা কিছু রহস্য, ফেনিয়ে ফেনিয়ে লেখ আর 
বস, মানুষের ইহার অধিক জান্বার সামর্থ্য নেই। | 
কিন্তু কথাটা! একেবারেই মিথ্যা না হ’লেও, মনের অতীত একট! 
অবস্থা আমরা অন্তুভব ক’র্তে পারি। দপণে প্রতিবিষ্বের মত, মাঝে 
মাঝে কি একটা! অজানা, মনের জগতে নেমে আসে, মন দিয়ে তাঁর সব- 
থানি ধ’র্তে ন! পাঁর্লেও, যতখানি ধর! ষায় তার সবটুকুকে মিথ্য। বলে 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেটুকু সত্য তা আমাদের বিশ্ময় উৎপাদন 
করে, আর যা মিথ্যায় পরিণত হয়, ত! কল্পনা স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিই। 
যা আছে, তার উপর মনের কর্তৃত্ব, তখনই ভ্রম. বলে অবধারণ হয়, 
যখন ‘অভাবনীয় কিছু ঘটে উঠে। অচিন্ত্য কিছু কোথা হতে আসে? 
মনের বাহিরে যে জগৎ তার খরখর্য্য না জানি কত বৃহৎ, কত বিপুল, 
নিত্য নব নব স্ষ্টি, কত রূপ ধরে প্রকাশ হচ্ছে তার আর অস্ত 
নেই, শেষ নেই, অনুসন্ধিৎস্ মন এই অসীষের সন্ধান আজও কণর্তে 
পারে নাই। ূ 
মনের এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টা, কিছুদূর গিয়ে থেমে যায়। নে দেখে, স্থির 
হয়ে বসে থাকাই তার ধর্ম, ইতস্ততঃ বিচরণ তার পক্ষে লাভজনক নহে, 
চাঞ্চল্যে অনেক তত্ব পাশ, কাটিয়ে চ'লে যায়, সবখানি আয়ত্ত করার পক্ষে 
বিক্ষিপ্ত চিত্ত বিশেষ বিদ্লজনক। | 
স্থির মন অনেক কিছু অবধারণ করে। অজানার আনাগোনা এই 
মনের পথ দিয়েই হৃ’য়ে থাকে। বাহিরে যা কিছু প্রকাশ, তার সবটুকু 
মনের ভিতর দিয়েই হয়, অপ্রকীশকে জীন্বার জন্য মনের দৌড়াদৌড়ি 
অস্বাভাবিক, মন যদি হয় নিশ্চেষ্ট, শান্ত, সমাহিত, তবে অজানাই জান! 
হয়ে বেরিয়ে আসে, ভাঁকে জান্বাঁর জন্য কোন চেষ্টাই ক’র্তে হয় নাঃ 
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মনের বুকে অসীমের পদচিহ্ন অনন্ত অক্ষরে লেখা হয়ে যাচ্ছে, বত 
ভরে’ যাচ্ছে, ততই মনের প্রসার হচ্ছে, সুন্দর গশ্বর্য্যময় হয়ে অনস্তকে 
' আলিঙ্গন ক"্র্ছে, মনের নিত্য ব্যান্তিই তাঁর সার্থকতা, মন দিয়েই ভগবান্‌ 
"ছড়িয়ে পড়েন, আবার মন দিয়েই তিনি আপনাকে গুটিয়ে লয়েন, মন পথ 
বিশেষ, ইহা! কোন বিশেষ সত্তা নহে। 

সত্তা যিনি, তিনিই ঈশ্বর । তিনি আছেন, নিত্য প্রকাশ হচ্ছেন 
মাত্র। বীজের মধ্যে বৃক্ষের রূপ যেমন নিহিত থাকে, তদ্রুপ যা হবেন 
সবই এই সত্তার মধ্যে অবস্থিত। যা আছেন, য| হয়েছেন, ধা 
হবেন, সবই আত্মবিধৃত। আপনার প্শখর্যেই আপনি সজ্জিত। বাহিরের 
অনুকূল প্রতিকূল অবস্থার উপর ইহার হওয়া নির্ভর করে .নাঁ। 
_ অনন্ত হওয়াকে বুকে ক?রে কুটস্থ ভগবান্‌ সতরূপে প্রতিভাত। মনের 
অনধিগম্য, তাই তাঁর নিত্য প্রকাশ মারা বলে’ অমুভূত। পরন্ত মায়! 
কোন দ্বিতীয় পদার্থ নহে, একই সত্তা অনাদিকাল ধ'রে গ্রকাশমান। 
তিনি আছেন, তাই তিনি সৎ, তিনি প্রকাশ হয়েছেন, হচ্ছেন, তাই 
চিৎ্শক্তি এবং .হওয়াতেই তার আনন্দ, তাই তিনি সচ্চিদানন্দময় । 

ব্ৰহ্ম, শক্তি এবং জগৎ এই তিনিই অভিন্ন। ভিন্ন বোধ মনের 
অক্ষমতা, মনমাত্র সহায় করে যারা সাধনার পথে অগ্রসর হন, তাদের 
ভাগ্যে ভগবান্‌কে হয় কিছু নয় বলে ফিরে আস্তে হয়, নয় সকল বাঁধনের 
পারে তিনি বিরাজ করেন, এই জ্ঞানে বাধন ছিড়ে জগৎকে মায়া বলে” 
উপেক্ষা করতে হয়, আমরা মন দিয়ে মনকেই জান্তে পারি, জগতের 
ইন্দ্রিযগুলি দিয়ে জগৎই জানা যায়, ভগবানকে জান্তে হ’লে পেতে হ’লে 
ভগবান্‌ দিয়ে জান্তে হবে পেতে হবে, মানুষের চেষ্টা কোন দিনই 
সত্যকে আবিষ্কার কর্তে পার্বে না, বরং সত্যের পথে বহুল বিদ্ন 
উপস্থিত কণর্বে। | 

উৎ্সর্গমন্ত্রের সাধক জানে, বিশ্বাস করে, সাধক সে নহে, স্বয়ং 
ভগবান্‌। ভগবান আপনার সত্তা দিয়েই বিচিত্র স্থষ্টি রচনা করেছেন, 
আপনার চৈতন্য দিয়েই তা .অবগভ আছেন, স্বষ্টির স্তরে স্তরে সেই 
জ্ঞানকেই প্রবাহিত কর্বেন, তিনি, তীর শক্তি এবং তীর আনন্দ যুগপৎ 
উচ্ছৃদিত যেখানে, সেইখানেই জ্ঞানপ্রকাশ ; এমন যুগ আস্ছে প্রতি রক্ত- 
কণাও আঁত্মুচৈতন্তে বিভোর হবে, আনন্দের প্রকাঁশস্বরূপ, স্থাবর জঙ্গম 
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পৃথিবী জাগ্রতে সমাধির আনন্দ উপভোগ ক’রুবে। ' 

সে যুগের এখনও ঢের বিলম্ব আছে। বিজ্ঞান যেমন স্থূল যন্ত্রাদি 
পরিহার ক'রে 'দিন দিন সুক্তর যন্ত্রাদির সাহায্যে পার্থিব কর্ম্মসকল 
সম্পাদনে তৎপর, তন্দরপ স্থূল জগতের হুস্মান্ুভূতি একদিন বর্তমান পৃথিবীর 
বহিবিজ্ঞানকেও চমকিত ক'রে দেবে; তবে প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন নহে, বিজ্ঞানও বড় কম অগ্রপর হচ্ছে না।_ 

একটানা ব্রহ্স্থিতির মধ্যেও যে বস্তস্বাতন্্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা খণ্ড- 
দৃষ্টি হ'তে পারে, কিন্ত মিথ্যা নয়, ভ্রান্তি নয়। অনন্ত জ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন 
বোধে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ. করেছে, প্রত্যেকটার মধ্যে অনন্ত জ্ঞানকে 
উপলব্ধি কর্বার জন্য । সচ্চিদানন্দের সাগর, প্রতি বাঁরিবিন্দুর মধ্যেও অনন্ত 
জ্ঞান শক্তি আনন্দের অবস্থিতি সমান ভাবেই বিরাজ কর্ছে, তরঙ্গে তরঙ্গে 
তা জান! ও ভোগ করা! তীর লীলা মাত্র ৷ | 

এই সচ্চিদ্ানন্দময় শ্রীভগবান্কে জীবন দিয়ে উপভোগ ক’র্বার জন্ত 
কেবল কতকগুলি বাক্য কঠঠস্থ করে রাখ্‌লেই চল্বে না, তপন্ত। কর্তে হবে, 
আর সেই তপন্তা মানুষের মন দিয়ে হবে না, ভগবান্‌কে দিয়েই হবে; 
সপ্ত ভগবান্‌কে জাগিয়ে তুল্তে হ’লে, সাধনার প্রথমেই অহং-জ্ঞানকে 
" দূরীভূত কর! চাই, আমি সাধন! কর্ছি, আমি ভগবান্‌কে লাভ কর্বো, 
আমার তগঃগ্রভাবে তিনি আবিভূত হবেন, এই মিথ্য। জ্ঞানকে চিরতরে 
বিসর্জন দিতে হবে, ভারতের তপৌোমন্ত্র এই অহঙ্কারের কুহকে শক্তিহীন। 
কিন্ত সহস্র সহস্র বৎসর 'এইরূপ কঠোর তপন্তা যে নিরর্থক হয়েছে এমন 
বল! যায় না, ব্যর্থতাঁও ভগবানের সত্য পথ নির্দেশ ক'রে দ্েয়। এতদিন 
ধরে” ভগবান্‌্কে দূরে রেখে, আমরা! আপনাকে এত বড় ক'রে তুলেছি, 
যে আজ আমাদের মধ্যেই অনন্ত ভগবান্‌ বিরাজ কর্ছেন, এ কথাটা অসঙ্গত 
বলে বোধ হচ্ছে না, জীবনের মধ্যে তার বিভূতি সুপ্ত কুগুলিত, এই দৃঢ়বিশ্বাসের 
মহিমায় আমাদের সবখানি আজ উজ্জল ও উৎফুল্ল, তাই নূতন সাধকদিগের 
কণ্ঠে “অহং ব্রহ্ম” মন্ত্র উচ্চারিত হ'তে দেখে, আমরা আশায় ও উৎসাহে 
আত্মহার! হয়েছি। | 

বাঙ্গালীর জীবনে ভগবানের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাঙ্গালী 
আপনার মধ্যে ভগবানের স্পর্শ. অনুভব করেছে; বাঙ্গালী দিন দিন 
বুঝছে, দেহ, প্রাণ, মন ছাড়া অন্ত এক নূতন শক্তি তাঁদের সব্টাকে 
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নাড়া দিয়ে নুতন ক'রে তুল্ছে, বাঙ্গীলীর তপস্যা ভাগবতশক্তিকর্ভৃকক 
ংসিদ্ধ হবে, হচ্ছে, এমন আশা, এমন অন্ুভুতিও. কেউ কেউ লাভ 
করুছেন, সুতরাং নূতন সাধন! যে বাংলাদেশকে ছেয়ে | ফেল্বে, এ 
বিষয়ে আর আমাদের কোনই সন্দেহ নেই। 
ধৰ্ম্ম জগৎকে উন্নত ক'রে তোলে, আবার ধর্মই জগতের অধোগতির 
কারণ হয়, বাঙ্গালীর সাধন! এতদিন ধরে তাদের হীন কঃরে ছূর্ধল ক+রে 
ফেলেছিল, বাঙালীর জীবনমঞ্ত্র ছিল না, ছিল মরণের অন্ধ মন্ত্র, আজ সহ্স! অন্তর- 
স্থিত আত্মা, হুঙ্কার দিয়! সাড়া দিল, সে অমর, মে অনন্তশক্তিশালী] সে 
ভীমরব কেবল যে একজন, দুইজন, দশজন বাঙালীর হৃদয় মন আলো- 
ডিত করেছে এমন .নয়, শত সহস্র লক্ষ বাঙালীর কর্ণে ধ্বনিত হয়েছে, 
“অহং ব্ৰহ্ম” “অহং ব্ৰহ্ম", ভগবানের প্রতীকস্বরূপ বাংলার নৃতন জাতি মর্্যসথষ্টির 
সার্থকতা সম্পাদন করুবে; ভগবানের আনন্দময় ইচ্ছা সর্বাগ্রে বাঙালীর 
জীবন দিয়ে প্রতিফণিত হবে--বাঙালী আর মর্বে না, বাঙালী অমৃতের 
সন্ধান পেয়েছে। | 
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ভীগ্মের ধর্ম, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম, শঙ্করের ধর্শ, শ্রীচৈতন্তের ধর্ম--হিন্দু ধর্ম 
যে ধর্ম মুক্ত জীবনগতিকে গুটাইয়া গুটাইয়। ক্ষুদ্র করিয়া দেয়, তাহা 
একেবারেই পরিত্যজ্য। ধন্ম শরীরপোষণের খাদ্যাখাদ্য নির্দেশ করিয়। 
দের না, সামাজিক আচার আচরণের রীতিনীতি লিপিবদ্ধ করে না, তিথি 
নক্ষত্র বাছিয়া ঘরের বাহির হইতে উপদেশ দেয়. না, এইগুলি মানুষের 
" রচনা, অসংখ্য বন্ধনের স্ষ্টি ধর্মের সত্য স্পর্শে মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হয়, 
হিন্দুধর্্মে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলিব! দেয়, এই উপায়, হবিষ্যান্ন ভোজনে, 
নিত্য গঙ্গাস্নানে, হরিনামের মালায়, তিলক নামাবলী ধারণে মিলে না, 
আপনার মধ্যে ইহার অন্বেষণ করিতে হয়, আপনাকে জানিবার ও পাই- 
বার পথই ধর্ম, এই হিন্দু ধর্ম হিন্দস্থানকে অতিক্রম করিয়া সার! পৃথিবী" 
জয়ে ছুটিরাছে, আচীরবদ্ধ ধর্মের গৌড়! সাজিয়া হরি হরি বলিলে ধর্ম্ম- 
লাভ হইবে না, কুপমত্ুকের আক্ষীলন সঙ্ধীর্ণ কূপোদকেই শোভা! পায়, 
অসীম বারিধিবক্ষে সে অচেতন হইয়া পড়ে। 

স্বামীজী ‘বলিয়াছিলেন ‘““N০ {food or drink can taint that 
° noble self, which knows itself”, ইহ! খাইতে নাই, উহ! পান 
করিতে নাই, এইরূপ খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিয়া চলিলেই কি আত্মদর্শন 
সম্ভব হইবে? এই সকল অনুশাননের বিশেষ কোনই মূল্য নাই। ইউরোপের 
কুরুক্ষেত্রে যাহার! অন্ত চালাইয়া! আসিলেন, তাঁহার! যদি এইরূপ ধর্মের 
পোষকতা করিতেন, তাহ! হইলে তাহাদিগকে হয়তো আরব্য উপসাগর অতিক্রম 
করিতে হইত না, নাক মুখ টিপিয়া আর কিছুদুর অগ্রসর হইতে পারিলেও 
.. প্ৰাণবায়ু এডেনে গিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত! বাহিরের আচরণের উপর 
ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে, আপনার অন্তর অন্বেষণ করিতে হুইবে, তা 
সে যেমন করিয়াই হউক । 

ধৰ্ম্মসাধনা ক্রিয়াবহুল নহে, শান্ত্রবচনসর্বস্ব নহে, আচার অনুশাসন মাত্র নহে, 
ধর্ম কর্ণের প্রতিষ্টা করে, জ্ঞান ও ভক্তিকে উদ্ধ দ্ধ করে। 
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জ্ঞান ভক্তি ও কৰ্ম্মকে পুর্ণাঙ্গ করিবার হন্ত যাহাই কর না কেন, 
তাহাই ক্রিয়া। শান্ত ভগবানের বাণী, আমাদের অন্তঃকরণের পাতা উপ্টা- 
ইয়া অধ্যয়ন করিতে হয়, উহা কর্ম্মকেই নিয়মিত করে, আর আচার. 
আমাদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ, করিয়া তুলে, আমাদের আধারকে উপযোগী 
করিয়া ধরে, ভগবানের অজস্র প্রেম অবধারণের জন্ত। ক্রিয়া, শান্ত, 
আচার সাধনার উৎকৃষ্ট অবলম্বন, যদি এগুলি যথার্থ প্রয়োজন সাধনে 
ব্যবন্ধত হয়, নতুবা বন্ধনের উপর বন্ধনেরই স্থষ্টি করে। 

আমরা দেখিতে পাই ধর্মের মুখ্য উদ্দেসাধন দূরের কথা, ক্রিয়া! 
লইয়াই - মানুষ উন্মত্ত হয়, কাহার জপসংখ্যা কত অধিক হইল, কে কত. 
খানি সময় শ্বাসবন্ধ করিয়া স্থির থাকিতে পারে, তিথি অনুযায়ী কে ঠিক 
ঠিক ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে, এবছিধ নানাবিধ ক্রিরাবাভুল্যই যেন - 
ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। আত্মদর্শনের দিকে দৃষ্টি নাই, শান্ত্চন ভৃরি 
ভুরি উদ্ধৃত .করিতে পাঁরিলেই অনেকের মনস্তটি জন্মে, আর আচার 
সে রন্ধনশালা হইতে শয়নগৃহ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ দাড়াইয়া আছে, সেই 
সকলের যোগ্য অভ্যর্থন৷ করিয়া দিন গুণিয়া যাইতে পারিলেই ধর্ম্মলাভ 
হয়; হায় রে, মরাজাতির ধর্শাও আজ কি কন্কালসার হইয়! গিয়াছে! 

হিন্দুসমাজে যে সব আচার পদ্ধতি, শাস্ত্র অন্থশাসন, ক্রিয়াকর্মম প্রচলিত 
আছে, এই সকলের আমূল উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে । কেন না, মানুষের 
বন্ধন স্থান কাল ও পাত্র ভেদেই ব্যবস্থিত হয়, পরিবর্তনধুগে এগুলির 
আর বিশেষ কোনই মুল্য থাকে না। মান্য “যখন অন্তর ছাড়িয়া ৰাহিরে 
আসিয়! পড়িল, তখন বাহিরের প্রলোভন হইতে বাঁচাইবাঁর জন্য তাঁহাদের, 
অনেক কিছুর প্রয়ো্ন হইয়াছিল; আজ আবার অন্তরের মণিকোটায় 
চুটিয়াছি, এক্ষণে এই সকল বিপরীত আচার উপদেশ ধর্ম্ম কর্ম প্রতিপদেই 
বাধা বলিয়া বোধ হইতেছে, "অবগত এখনও যাহার! বাহিরের বূপেই 
আত্মহারা! তাহাদের পক্ষে সবখানিই মানিয়া চলিতে হইবে। আমর! নৃতন 
যাত্রী যাহার! তীহাদের আহ্বান করিয়াই বলিতেছি, বাঁধন ছিড়িয়া বিস্ব-১ 
গুলিকে উল্লজ্ঘন করিয়! ছুটিয়া চল, আমর! এক জাতি, এক প্রাণ, অন্নের 
বিচার করিলে চলিবে না, দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে আমাদের বাচিতে 
হইবে, ভাগ্যবলে যখন যাহা মিলে জীবন রক্ষা কর, আর দন্ধ্যাহিকের জন্য 
ছুইচারিঘণ্টা নাক টিপিয়। বসি]! থাকিবার অবসর 'নাই, অস্তর্দেবতার অবস্থিতি 


, হিন্দু ধৰ্ম ৯. 
নিত্য শ্ররণ রাখ, শ্বীসে প্রশ্বানে অমৃত সঞ্চয় করিয়া আধার পরিশুদ্ধ 
করিয়া তোল, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, বার বার বশ্্রপরিবর্তনের সময়ও নাই 
অর্থও নাই, "এখন আমাদের জীবন থাকিতে থাকিতে অস্তরপুরুষক্ে 
জাগাইয! তুলিতে হইবে। 

নৃতন সাধকদিগের মনে রাখিতে বলি, আমরা ক্রিয়াহীন নহি, তবে 
ক্রিয়ার গণ্ডী টানিয়া উহাতে আবদ্ধ হইতে চাহি ন! ; শাস্ত্রবিবজ্জিত নহি, 
ভগবতগ্ঞানকে চিরলাগ্রত রাখিনার অক্ষয় মন্ত্র অজপা করিয়! রাখিয়াছি; 
আর আচার, চিত্ত যে আমাদের নিৰ্ম্মল, আত্ম! যে নিত্যমুক্ত, এ ধারণা! 
চিরবদ্ধ করিয়া আঁচারসিদ্ধ হইয়াছি; হিন্দুর জীবনস্থত্র ভগবানের সহিত 
যোগযুক্ত ঘটাইয়া তুলিতে, আমরা ইহার অন্তথা করিব ন। | 

তারপর হিন্দুধর্মের সাম্প্রদায়িক ভাব ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। নদী 
যখন মজিয়া যায়, তখন মাঝে মাঝে রুদ্ধজল জমিয়! থাকে, নবজোত প্রবাহিত 
হইলে আবার 'সব এক হইয়! যায়, হিন্দুধর্ম সাস্রদায়িক হইতে পারে 
না, হিন্দু ভগবানকে আত্মজীবনে উপলব্ধি করিতে চায়, ইহার জন্যই 
তাহার তগন্তা, জগতের মানবজাতি মাত্রেই ইহাই প্রার্থনা করে। দেশ 
কাল ভেদে আচারের পার্থক্য থাকিতে পারে, শাস্ত্রবচন বিভিন্ন ভাষাগত 
হইতে পারে, মন্দিরের পরিবর্তে কোথাও মস্জিদ কোথাও গির্জ্জা প্রতি- 
ঠিত থাকিতে পাঁরে; কিন্ত আত্মাকে উদ্ব,দ্ধ করিয়া তুলিলে ভগবৎ-লাভ 
ঘটে, এ তথ্বে অনাস্থা করিতে কেহই পারিবে না, হিন্দুধর্মের মৃলক্ছত্র 
বেদে, উপনিধদে, গীতায় জগতের কোন্‌ জাতি ভারতের সে সনাতন পদ্ধতি উপেক্ষা 
করিবে? এক ধর্মে অনস্তকোটী মানবের দীক্ষা হিন্দুধম্মেই সম্ভব হইবে, 
নামভেদে ভাষাভেদে, আচীরক্রিয়াভেদে, হিন্দুর সমষ্টি কোথাও প্রতিহত 
হইয়া ফিরিয়া আনিবে না, খোদা ঝলিলে, গণ্ড, বলিলে, জিহোব!- বলিলে, 
হিন্দুর হৃদয় ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ হুইয়া উঠে, ধর্মের সীমারেখ! নাই, 
অশুদ্ধ রজঃ তমঃ অধিকারে ভারতের হিন্দুজাতি আত্মদুষ্টিহীন, তপঃপ্রভাবে 
যেদিন তাঁহাদের আত্মচৈতন্য উদ্ধ দ্ধ হইয়া! উঠিবে, সেইদিনই দেখিবে সর্ধ- 
ধর্মমমন্থয়কারী বিজয়পতাক! হিমালয়শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিবার সকল সস্তা 
বনীয়তা তাহাদেরই আছে, অধ্যাত্মসাধনায় জগতের সকল জাতির অপেক্ষা 
তাহারাই সমধিক অগ্রসর হইয়াছে । 

হিন্দুজীবনে সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়াছে, তপঃসাধনার যথেষ্ট অনুশীলনের 
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৯৮ প্রবর্তক. 


অভাবে । সন্ধীর্ণ অশ্প্রদাগত, খণ্ড সাধন সহায়ে, যে ক্ষুদ্র জ্ঞান প্রকাশ 
হয়, তাঁহারই আলোকে তাহার! যতটুকু দেখিতে পায়, তাহাই ধৰ্ম্মের সব- 
খানি বলিয় অনুমিত হয়, কাঁজেই সাধক আপনাপন ইষ্টদেবকই জগৎপুজ্য 
এবং ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর নাই এইরূপ প্রচার করিয়া বসে, 
এইরূপ তুলনামূলক ঘোষণায় সাম্প্রদায়িক ভাবই অধিক যাত্রায় জাগিয়া i 
উঠে, যথার্থ জ্ঞানপ্রকাশে এই ভুল ধর! পড়িয়া যায়, ভগবানের অনন্ত 
গুণ সর্বক্ষেত্রেই সমান ভাবেই অবস্থিত দেখিয়া সিদ্ধযোগী সকল মতই 
- গথ, সকল দেবতাই শ্রেষ্ঠ, বলিয়া প্রচার করেন,_-আমরা ঠাকুর রামকষ্চের 
অযৃতময় কণ্ঠের এই অমর-বাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছি, হিন্দুধর্মের 
জাগরণযুগে ঠাকুরকেই অবতার বলিয়! স্বীকার করিয়াছি। 

কিন্তু হিন্দুধর্মের সর্বব্যাপকত! ইহাতে অবরুদ্ধ হইতে পারে। ঠাকুরকে 
লইয়া সম্প্রদায়স্থষ্টি আমাদের মারাত্মক .ছুল হইবে। তাহার উদীর 
মহিমামণ্ডিত জীবনসাধনা সন্ধীর্ণ ও খণ্ডিত করিয়া, ভারতের গত্ান্থগতিক 
পদ্থানুসারে যদি কোনও স্দায়ের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে বিশ্বলীলার উদ্দেশ্য- 
সাধনের পথে আমরাই পরিপন্থী হইরা দবাড়াইব। ঠাকুরের জীবন-_মানব- 
জাতির মুক্তির উদ্দেশ্তে অভ্যু্থিত হইয়াছিল, এই অনির্কাচনীয় মহাঁন্‌ জীবনকে 
কেন্দ্র করিয়! মানুষের ক্ষুদ্র মন যদি গণ্ডী কাটিয়া বসে, তবে এ অপমান 
শুধু তীর নয়, বিশ্বশিলীরও, সেই পরাৎ্পর পুরুষের অমর স্পর্শ পাইয়াও, আমর! 
যদি অহংঘোরে হতচেতন হই, তবে ভারতের স্থ্দিন আর কোনও যুগে 
আসিবে না, ইহা পরব জানিও। | 

হিন্দুধৰ্শ্মের রিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইরা ঠাকুর আসিয়াছিলেন, জগতের 
মুক্তিবিধান করিতে; জড়প্রতিমার উপাসন!| করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, এবার- 
কার মুক্তি কেবল চেতন পদার্থের নয়, পঞ্চভূতেরও মুক্তি সাধিত হুইবে; 
রুদ্রের অবতার স্বামীজি সম্প্রদায়নির্বিশেষে জলদগর্জনে মুক্তিবাণী 
ঘোষণ! করিয়াছিলেন; অপদার্থ জীবন আমাদের, অমর অখণ্ড আত্মাকে 
বুকে করিয়াও ্রুপ্তিহীন, বীধ্যহীন, ঘোরসঙ্ধীর্ণতাপূর্ণ--প্রক্ৃতির কঠোর, 
পরিহাস বটে ! 

ভাঙ্গিয়া ফেল জীবনের সঙ্কীর্ণ গভী, আত্মাকে বিকশিত হইতে দাও ! 
দেহাত্মবোধ চুণ করিয়া ফেল, নশ্বর দেহ আত্মা নহে। যদি আধার শুদ্ধ . 
শক্তিশালী হয়, যদি আত্মার বিমল পুলকে অলৌকিক শক্তিতে ইহা 
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ছুষমামত্তিত হয়, তবে দীড়াও বিশ্বের, বুকে দৃঢপদে--পৃথিবী কির 
পদরেণু মাথার করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে। 
কিন্ত এ জীবন একেবারেই জীর্ণ হইয়! গিক্সাছে, এ আধার পাপপুর্ণ 


* সংস্কারজর্জরিত বিধ্বস্ত হুইয়। পড়িয়াছে, ইহ! পরিত্যাগ করিয়! নব কলেবর 


আহরণ করিতে হুইবে, এ দেহ দেবশক্তি ধারণে একেবারেই অযোঁগ্য। 

আইদ অধ্যাত্মযোগনহার়ে আমরা দেবদেহ গড়িয়া তুলি, দ্বিব্য দেব- 
জীবন লাভ করিয়া, হিন্ুধর্দ্দে জগৎ মাঁতাইয়া তুলি, ঠাকুরের অমর ভাব 
আমায় অতিষ্ঠ করিয়া! তুলিয়াছে--ধর্ণ্মের সমুজ্জল মহিমা ম্ধ্যাহসূ্যের মত খর- 
তর রশ্মি বিকীরণ করিতেছে, এই নব কিরণনাত হইয়া, হিন্দু, তুমি জাগিয়া 
উঠ, মহাশক্তি তোমার সহায় হইবেন! 
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উঈশীবাস্যমিদং সর্ববং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৃৎ। 

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথী! মা গৃধঃ কদ্যস্বিদ্ধনম্‌ ॥ ১ 
জগতের অন্তর্গত জগৎ, এই যাহা কিছু সকলই, ঈশ্বরের আবাসের জন্তা 
€১)। এইরূপে ত্যাগের দ্বার! ভোগ কর, কাহারও ধনে লিঙ্গ, হইও না। 


(১) বাস্যম৮-এই শব্দটির তিন প্রকার অর্থ সম্ভব। প্রথম, আচ্ছন্ন 
হইবার জন্য, পরিব্যাপ্তির জন্য ; দ্বিতীয় মতে, পরিচ্ছদর্ূণে পরিধৃত হইবার জন্ত ) 
এবং তৃতীয় অর্থে, অধিবাসের জন্য, বাঁসভবনস্বরূপ প্রথম অর্থটই সাধারণে 
প্রচলিত অর্থ। শঙ্কর এই অর্থগ্রহ্ণপুর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে, 
একমাত্র শুদ্ধ ত্রহ্গান্থভূতির দ্বারা এই অবস্ত জগত্প্রপঞ্চের সংজ্ঞান অবলুপ্ত 
করিতে হেইবে। এইরূপ ব্যাখ্যায় এই প্রথম চরণটির অর্থ সমগ্র উপনিষ- 
দের মূলভাবের বিরুদ্ধ হইয়! পড়ে; ঈশোপনিষদের শিক্ষা-_ একটা সামঞ্জস্য, 
ব্রহ্ম ও জগৎ, ত্যাগ ও ভোগ, কর্ম ও অন্তর্ম ক্রি, এক ও বহু, অথগ্জ 
সৎ ও সর্বভূত, উদাসীন অপৌরুষেয় পরতত্ব এবং লীলাময় গুথান্বিত 
ভগবাঁন্‌, বিষ্ঠা ও অবিদ্যা, প্রকাশ ও শুন্য, মৰ্ত্য ও পাঁরলৌকিক) জীবন 
এবং পরম অমৃতত্ব-এই সমন্ত আপাতনিরুদ্ধ তত্বের ভিতরে একটি মূলগত 
ধক্য উপলব্ধি করিতে হইবে। খধির দৃষ্টিতে জগতের চিত্রথানি এইরূপ, 
যেন উহা অন্তর্েবতার একখানি পরিচ্ছদ কিছ! ইহ! তাহার নিবাস-মন্দির । 
এই শেষোক্ত অর্থটই উপনিষদের চিন্তার সমধিক অন্ুকুল। 


কুর্ববনেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতৎ সমাঃ 
এবং ত্বয়ি নাম্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ 
ইহজগতে কৰ্ম্ম করিয়াই (২) শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করা 
উচিত। তোমার অন্তরে এইরূপই বিহিত, ইহা হইতে অন্তথা কিছু নহে ;. 
কৰ্ম্ম মানুষে সংলিপ্ত হয় না। (৩) 


(২) ‘কুর্কন্নেব--এইস্থানে “এব” শব্দাট কর্মের উপরেই এই জোর 
দিতেছে, ‘কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিয়াই, উহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া নহে,'-ইহাই 
ভাবাৰ্থ । ৩ 
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(৩) শঙ্কর এই শেষ চরণটিকে এইরূপে পাঠ করিয়াছেন,--'এইরূপেই 
তোমাতে অগ্থথ। নহে-কর্ম মানুষে লিপ্ত হয় না আচাধ্য প্রথম 
চরণোক্ত “ক্মীণি বলিতে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম বুঝিয়াছেন, যাহার 
সহায়ে অজ্ঞঞন পাঁপকন্ম ও ততৎ্ফল, এই সকলের হস্ত এডাইয়া শ্বর্গ উপ. 
ভোগ করিতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় “কন” শব্দটি তদ্বিপরীত অর্থাৎ অশুভ 
কৰ্ম্ম এই অর্থেই লইয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে* এই মন্ত্র অজ্ঞানীর জন্য 
অনুগ্রহবচন মাত্র, জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি কর্ম্ম ও সংসার পরিবর্জনপূর্বক অরণ্যে 
প্র্জ্যা গ্রহণ করিবেন। ভাষ্যের এই উক্তি এবং অর্থগঠন, সমন্তটুকুই 
কষ্টকল্লিত ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে অর্থ দিয়াছি, 
আমাদের নিকট মনে হয়, ইহাই সরল ও স্পষ্টার্থ। 


অসুষধ্যা নাম তে লোকা.অন্ধেন তমসাবৃতাঃ । 
তাঁংসন্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩ 


ুধধ্যশৃন্য (8) অন্বতমপাবৃত যে সব লোক সেইখানেই আত্মদ্রগণ 
মরণাস্তে গমণ করে। | 


(৪) অন্ধ্য (কূ্ধ্যহীন) এবং অন্থর্যা আঁনুরিক) এই দুইটা পাঠাস্তর: 
পাওয়া যায়। উপনিষদের চিন্তাবয়বে এই তৃতীয়মন্ত্র শেষ চারিটি মন্ত্রোক্ত 
পরিণত ভাবের স্থচনাস্বরূপ । এই মন্ত্রেরই ব্যগুন| শেষভাগে পুনরুখাপিত্ 
হইয়। পরিপাক লাভ করিয়াছে। হুধ্যসকাশে প্রীর্থনামন্ত্রট চিন্তা হুত্তে 
নেই পূর্বপ্রসঙগটুকুই স্বৃতিপথে পুনরানয়ন করে, সেই কুর্যমণ্ুল ও তদীয়, 
অন্ধতমিশ্রার কথা, নবম ও দ্বাদশ শ্লোকে উক্ত বিষয়েরই পুনরায় অবতারণা 
করিতে হইয়াছে । অন্তান্ত উপনিষদেরও সহিত কৃরধ্য ও'তাহার রশ্মিপুঞ্জের 
এবং জ্যোতিশ্ধীয় ভূবনরাজির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাই, জ্যোতির্ময় 
লোকের যাহা বিপরীত তাহ! তমসাবৃত ও স্ত্যপরিশূন্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক, 
স্থতরাং আস্থরিক জগৎ্নমূহের কথা এখানে উদ্দিষ্ট নহে। 


অনেজদেকমূ মনসে! জবীয়ো নৈনদ্বেবা আঁপু,বন্‌ পূর্ববমর্ষৎ। 
তদ্ধাবতোহন্ানত্যেতি তিষ্ঠৎ তসম্মিনপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ 
এক নিশ্চল, যিনি মন হুইতেও সমধিক বেগসম্পন্ন, তাঁহাকে দেবগণও 
চুটিয়া ধরিতে অসমর্থ, যেহেতু তিনি চিরপূর্ধ্বগত। স্থিরগ্রতিষ্ট হইয়া 
ইনি দ্রতধাবনশীল অন্য সকলকে অতিক্রম করেন। ইহারই আশ্রস্রে 
মাৃতিবিশ্বা (৫) অপসমূহ বিধৃত করিয়াছেন।- (শু 


২৯ প্রবর্তক 


" - 'মাতরিশ্বন্৯ বলিতে "যিনি মাতা বা আধারের ক্রোড়ে আপনাকে সম্প্র- 
সারণ করেন’, ইহাই বুঝায়, সে মাঁতৃবৎ মৃলভূত আকাঁশত্তুই হউক, 
অথবা পৃথিবীরূপিণী যে ভূতশক্তি বেদে মাতৃসংজ্ঞায় উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাঁহাকেই নির্দেশ করা হউক। বেদে বায়ুদেবতারই একটী নাম মাতরিশ্বা, 
যিনি প্রাণের অধিষ্ঠাতিদেবতারপে জড়ের মধ্যে আত্মসঞ্চারপূর্ব্বক 
বিচিত্র জড়বস্তপুঞ্জকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। এখানে সেই ভাগবত প্রাণ- 
শক্তিকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে, যিনি সকল প্রকার . বিশ্বপ্রক্রিয়ার অধি 
দেবতাস্বরপ । 


(৬) 'অপঃশ ইহার শুর্ুযভূর্ধেদান্ুগত ধ্বনিটুকু শ্বীকার করিলে, 
‘সলিল. সব এই অর্থই পাওয়! যায়। অন্যপক্ষে, ভিন্নরূপে উচ্চারণপূর্ব্ক 
একবচনান্ত ‘আঁপঃ’ শব্দ লওয়া যাইতে পারে, তাঁহার অর্থ ক্রিয়া বা কর্মম। 
শঙ্কর কিন্তু ইহার বহুবচনাস্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মসমূহ' এই অর্থ 
করিয়াছেন। শব্দটীর প্রকৃত বৈদিক অর্থটুকু বিস্মৃত হওয়ায় উহা চতুর্থ ভূত 
যে জল তত্ব তাহারই একটা পর্ধ্যায়মাত্র হইয়! দীড়াইঙ্সাছে, ফলে এই গোল- 
যৌগের উত্পপত্তি। উক্ত অর্থ এখানে একেবারেই সঙ্গতিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । 
কিন্তু ‘অপঃ”, অথবা! অন্যত্র যেমন উল্লিখিত, সেই সপ্ত নদী, বা পোষণ- 
ময়ী সেই সপ্ত ধেণু, উহার! জগতের সপ্ত তত্ব এবং তৎক্রিয়ারই বৈদিক 
প্রতীক । সেই সপ্তকের মধ্যে তিনটি নিম্নের, অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় ; 
এবং চারিটি উপরের, বিজ্ঞ।নময়, আনন্দময়, চিন্ময় ও সত্যময় । এই সপ্ত প্র তিষ্টা- 
নের ধারণাই, প্রাচীন সপ্তলোকরহস্যের ভিত্তিমূল, একটা একট্ট ভুবনে 
-একটা এফটা বিশেষ তত্ব. আপন বিচিত্র সামঞ্জস্যে ক্রিয়াশীল । উপনিষদের 
উক্ত শব্দটির ইহাই প্ররুত্‌ মর্ম্ম। 


তদেজতি তনৈজতি তদ্দ,ৱে তদ্বন্তিকে } 
তদস্তরস্য পর্ববদ্য তহু সর্ববস্যাঁস্য বাহৃতঃ॥ ৫ 


তিনি চল এবং অচল; তিনিই দুরে আবার সন্নিকটে, তিনি এই 
সকলের ভিতরে আবার এই সকলের বাহিরেও সেই তিনিই বর্তমান। 


যস্ত সর্ববাণি ভুতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি । 

সব্বভুতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্তে | ৬. 
. যিনি সৰ্বত্ৰ সৰ্বভুতের মধ্যে আঁত্মদর্পন করেন, এবং আত্মার মধ্যে 
সর্বভুতকে প্রত্যক্ষ করেন, অতঃপর তাহার আর কিছু হইতে সঙ্কোচ নাই। 


পক 
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যম্মিন্‌ সবর্বাণি ভুতানি আঁত্ৈবাঁভুদ্বিজানতঃ । 
তত্র কো মোঁহঃ ক, শোঁকএকত্বমনুপশ্যত | ৭ 


ধাহার অন্তরে আত্মাই সর্বভূতরূপে প্রকাশমান (৭), . এই বিশেষ জ্ঞানই 
যিনি পাইয়াছেন, সেই একত্বদর্শীর পক্ষে মোহ এবং শোক কোথায়? 

(৭) “সৰ্ক্মাণি ভূতানি’--ইহাদের আক্ষরিক অর্থ, ‘যাহা কিছু সমুডূত হই- 
য়াছে, স্বপ্রতিষ্ঠ অক্ষর আত্মার যাহা বিপরীত । প্রচলিত অর্থে “সর্বজীব 
বুঝাইলেও, এখানে ‘ভূতানি অভূৎ’ এই প্রয়োগে, দসর্কভূতরূপে সমুভূত 
হইয়াছেন” এইরূপ শব্দগত বিশেষ অর্থব্যঞ্জনাই স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হয়। 
মানুষের অন্তরে সেই পরাজ্ঞান প্রকাশের -কথাই এখানে অভিপ্রেত, যাহার 
উদয়ে তাহার অন্তঃস্থিত অখণ্ড আত্মা সর্বভূতে আপনাকে পরিব্যাপ্ত রুরেনু, 
এবং এইরূপে তিনি, যে নিগুঢ় যোগপ্রক্রিয়া অবলম্বনে এক বহুরূপে জগৎসংসারে 
আবিভূত, সেই চিরন্তন গোপন . সষ্রিরহস্যটুকু অন্তর দিয়া উপলব্ধি 
করেন। j 


স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকাঁয়মব্রণম- 

স্নাবিরং শুদ্ধমপাঁপবিদ্ধম্‌। ' 

কবির্মনীষী পরিতূঃ স্বয়ন্ভু 

ধাথাতথ্যতোহ্্ধান্‌ ব্যদধাৎশাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ | ৮. - 


তিনিই পধ্যগমন করিয়াছেন,__সেই জ্যোতির্ময়, অশরীরী, অশ্নীযু, অব্রণ, 
শুদ্ধ, অপাঁপবিদ্ধ পুরুষ। সেই কবি, সেই মনীষী (৮); সেই পরিভূরূপে 
সর্বত্র প্রকাঁশমান, স্বয়স্ভু আত্ম, অনাদি শাশ্বতকাঁল অবধি সর্ধববস্তকে স্ব 
স্ব স্বভাবান্থক্রমে যথাবিধি সুসজ্জিত করিয়া--রাখিয়াছেন। 


(৮) বৈদিক চিন্তায় কবি, দ্ৰষ্টা, এবং মনীষী, চিন্তাশীল, উভয়ের মধ্যে 
একট! অর্থবিশিষ্টত| নুম্পষ্টরূপে পাই । কবি, ভগবানের সেই বুদ্ধির অতীত 
দিধ্যজ্ঞান, যাহ! প্রত্যক্ষদৃষ্টি ও পরম জ্যোতিঃ’র সহায়ে সত্যকে দর্শন করে, 
বস্তরাজির স্বরূপতত্ব ও রূপরহ্স্য নিরূপণ করে, সেই সকলের পরম্পরগত 
নিত্য সম্বন্ধ অবপারণ করে ; মনীবী, সেই শ্রমশীল মানসসত্তা, যাহ! খও- 
বোধ হইতে আরম্ভ করিয়া, বস্তুসমষ্টির সম্ভাবনীয়ত! মস্থনপূর্ব্বক, নিম্ন দিকে, 
রূপে, কাঁধ্যে, বাস্তবপ্রকাশে অবতরণ করে, আবার উদ্ধমুখে উহাদের 
মূলস্বরূপ সেই আত্মবিধৃত ব্রহ্মসত্তায় অধিরোহণ করে। 

ক্রমশঃ 





গাল 


শুধায়ো না কেহ আমারে 

ওগে। শুধায়ো না কেহ আমারে | . . 

জানি কি না জানি তারে, জানি শুধু অস্তরে। 

ভাষায় বুঝাতে নারি, এ'কে দিতে নাহি পারি, 

মানসমন্দিরে সে যে কিব! রূপ মরি মরি! 

ও রূপ-সাঁগরে সদা ডুবিতে বাসনা মম, 

জাঁগিতে চাহি না আর, ভূলে যাই অর্থ কাম, 

তাহীরই মহিমা যত প্রকাশে সংসারে । | 

তারই কাঁজে আছি রত, আর কিছু জানিন! রে| 
| | ( “উদ্বোধন” নাটক হইতে উদ্ধত ৷) 


Fe 


গুবর্তক--৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্য! 
১৫ই মাঘ, ১৩২৩ 


‘ROYAL CLEMENCY” 


রয়েল র্লেমেন্সি 


২০এ জানুয়ারী বঙ্গীয় কংগ্রেশ সভার এক অধিবেশনে 'নিয়লিখিত প্রস্তাবটি 
গৃহীত হইয়াছে--“ Resolved that the council of the Pro- 
vincial Congress: Committee respectfully urges that 
full and liberal effect be given without delay 
to the Royal proclamation as to' amnesty to .politi- 
cal prisoners,internees, deportees and detenues of Ben- 
£৪] and such other persons as are Bengalees, but are 
suffering outside Bengal similar restrainb on their 
119৩৮” অর্থাৎ--সঙ্কল্প এই, প্রাদেশিক.কংগ্রেশ কমিট সন্মানপুরঃসূর জোর 
করিয়াই চাহিতেছেন, যে, সম্রাটের করুণাবার্তীকে অবিলম্বে এবং পুর্ণমাত্রায় 
কাধ্যে পরিণত করা হউক, বাংলার রাজনৈতিক বন্দী, অন্তরীণ, নির্বাসিত 
ও অবরুদ্ধগণ এবং যাহার! বাঙ্গালী হইলেও বাংলার বৃহির্দেশে উক্তপ্রকার 
স্বাধীনতাহানির ফলে এক্ষণে ক্লেশভোগ করিতেছেন, তাঁহার! সকলেই মুক্তি- 
লাভ করুক । | 

২৩এ ডিসেম্বয় রাঁজাজ্ঞ! প্রচারিত হইলে, উহা. পাঠ করিয়া, এতদ্বিযয় 
লইয়া যে আবার আন্দোলন আলোচনা করিতে হইবে, এমন ধারণা 
আমাদের ছিল নাঃ. আমরা নিঃসন্দেহে মনে করিয়াছিলাম, এইবার রাজ- 
নীতিঘটিত সকল প্রকার বন্দীই মুক্তি পাইবেন, কিন্তু কার্য্যকালে পূর্ণ- 
মাত্রায় আমাদের আশা সফল হইবার সম্ভাবনা দেথিতেছি না, আমাদের 
ও রাজকর্তৃপক্ষণণের, উভয়ের দিক হইতেই ইহার স্বিধা ও অন্তরায়ের 
কারণগুলি বিচার করিয়। দেখার প্রয়োজন হইয়াছে। 

দেশের রুদ্ধকণ্ঠে আজ যে বেদনার গান অন্দুট ও অনুচ্চস্থরে ভ্রু 

Les] 


ই্ভ - প্রবর্তক 


হইতেছে, যথাসময়ে উহা রাজশত্তির কর্ণগোচর ন! হইলে প্রতিকারের অভাবে 
দিন দিন ইহার জ্বর দেশব্যাপী হইয়া পড়িবে। কর্তব্যের কঠোর অন্ুলী- 
সঙ্কেত অমান্ত করিবার স্পরদ্ধা আমাদের নাই, ভগবান্‌ আমাদের ভ্বদয়ে 
বল দান করুন, মনুষ্যত্বের যোগ্য মর্যাদা রাখিয়া দেশের কথা উচু গলার 
যেন আমরা চিরদিন বলিতে পারি। 

বাজকর্তৃপক্ষগণের অন্থবিধার কথা আমর! যেটুকু জানিতে ও বুঝিতে 
পারি তাহা অতি সামান্ত, অতএব উহার কথা পরে বলিব, দেশের দিক 
হইতে আমাদের সমস্ত কথাগুলি গুছাইয়া বলিতে হইবে। 

, আমর! সহশ্রবার স্বীকার করিয়াছি, বাংলায় বিপ্লবগন্থীর দল বড় প্রবল 
হুইয়া! উঠিয়াছিল। শত বৎসরের অধিককাল ইংরাজ-গুরুর আসনতলে 
উপবেশন করিরা, জগদিতিহাসে স্বাধীনতার উন্মাদিনী কাহিনী পাঠে, পরাধীন 
জাতির জীবনে এক নূতন আশ নৃতন উৎসাহের ঢেউ উঠিয়াছিল, মেকলে 
প্রমুখ ইংরাঁজমনীষীগণের মুখেও ম্পষ্টাক্ষরে ইহার পক্ষে সহান্ুভূতিস্চক 
আনেক নন্ব্য সেই নূতন ভাবের পরিপোষণ করিয়াছে; ভাঁহার! সরল 
ভাষায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যে ইংরাক্জ-শাসন সার্ক করিতে 
হইলে, ভারতের শাঁদনভার ভারতবাসীর হস্তেই শ্ন্ত করিতে হইবে, 
সুতরাং বাঙ্গালীজাতি যে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাপ্রয়াসদী হইয়া! উঠিবে, 
ইহা বড় অব্বাভাবিক নহে। কিন্তু লর্ড কর্জনের পর হইতে ইংরাজ- 
কর্তৃপক্ষগণের মুখে এক বিপরীতবাণী বাস্ালীঙ্গাতির কর্ণগোচর হইল, এমন 
কি ১৯১৬ সালে বিদায় অভ্যর্থনায় লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়! গেলেন, ভারতবর্ষে 
হ্বাধিকারলাভের দিন যে কত দূরগত, তাহা তিনি নিশ্চয় করিয়া কিছুই 
বলিতে পারেন নাঁ_ভারতের তৎকালীন ভাগ্যবিধাতার মুখে এতদ্সবন্ধে 
কোন আশার বাণী না পাইয়া, দেশ যে কিরণ ক্ষুব্ধ ও বিষণ হই 
পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান কর! যায়। 

বঙ্গভঙ্গের পর হইতে রাজশক্তির দিক দিয়া একটাও আশার বিহ্যৎ 
জাতির জীবনে মুহূর্তের জন্য চমকিরা উঠে নাই, গভীর নেরাশ্যে আত্ম- 
হারা হইয়া তাহার! যে বিপথগামী ,হইবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? 
অভিমান, অনাদরে গর্দি্া উঠে, আপনার সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া ইংরাজী 
শিক্ষায় দীক্ষায় বাঙ্গালীজতি বিশেষরূপে পারদর্শী হুইয়া উঠিলেও, ইংরাঁজরাজের 
“নিকট অবজ্ঞাত উপেক্ষিত হইয়া, বিপ্লববাদকেই বরণ করিয়া লইল, ১৯০৫ সাল 


৪০ কি 


রয়েল ক্লেমেন্স র ই 


হইতে ১৯১৬ সাল পধ্যস্ত যে উৎকট লীলা বাংলার ইতিহাসে চিত্রিত 


. হইয়াছে, তাহা! আর মুছিবাঁর নহে, সুতরাং সে সকল কথার উল্লেখ 


নিশ্রয়োজন। ' 
» আশা ও উৎকট বাধনাভক্গে রোৌষের উৎপত্তি। প্রতিহিংসাই তার 
ক্সভিব্যক্তি। বাংলার বিপ্রববাদ প্রতিবিধিৎসাঁরই চরম বিকাশ। ইহা 
পাশ্চাত্যের আরোপিত গুণ, হিন্দুর পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক, সুতরাং 
গাত্রমলার মত ইহা! পরিবর্জিত হইল। 'কাঁকতালীর মত ইংরাজের ফঠোর 
বাজদও ও ১৯১৭ সালের ২*শে আগষ্ট ভারতসচিৰ মণ্টেণ্ড সাহেবের 
আশাবাদী বাংলার অশাত্তি উপদ্ববের পরিসমাপ্তি আনয়ন করিয়াছে, এমন 
কথ! অনেকের মুখেই শুন! যায়, অবন্ত ভাগবত বিধানের কোনটাই বৃথা 
নয়, সেই দিক দিয়া এই সকলেরও প্রয়োজন স্বীকার না কর! ধৃষ্টতা, 
তবে বাঙ্গালীজাতির অন্তরপরিবর্তনের মুখা কারণ তাঁহাদেরই তপঃশক্তি, 
এ বিষয় লইয়া আমরা অনেক আলোচনা! করিয়াছি, এক্ষেত্রে তর্কের কথা 
উত্থাপন করিব না। 

সমন্ত। ভীষণ হুইয়! উঠিয়াছিল, বাহিরের ঘটনায় নয়, তা সে ব্লাউলাঁট 
আইনই হউক, আর বাংলার অশীস্তি উপদ্রবই হউক । সমদ্য। জটিল হইয়া 
উঠিতেছিল, মানুষের মনে । জাতির মনেও বটে, এবং তাহার ছায়া শাসক- 
জাতির মনেও অন্ধকার ঘনাইয়! তুলিতেছিল। জাতির যে অংশ অতিষ্ঠ হইয়া, 
জীবন মরণের খেলায় মত্ত হইয়াছিল, তাহার! ক্ষুত্র হইতে পারে, কিন্ত 
তাহাদের শক্তি অসাধারণ, কেননা যাহা প্রকাশ পায়, তাহাই তে। সবখাঁনি 
নয়, এক টুকরা মেঘ যে আকাশজোড়া মেঘের রাশি টানিয়া আনে! আমর! 
এই বিপুল শক্তির সবথাশিকে সমুচ্চের পথে মোড় ফিরাইতে সম্পূর্ণরূপে 
সক্ষম হইতেছিলাম না; বাহিরের বাঁধ যতই প্রবল হউক, অন্তরের পরি- 
বর্তন ন! ঘটিলে, বিরোধী কর্ম্ম ক্ষণেক স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া দাড়ায়, 
পরে সুযোগ পাইলে, উহার বেগ চতুগুণ হইয়! প্রকাশ পায়। আয়লপ্ডের 
অবস্থা তার প্রকুষ্ট নিদর্শন! আমরা চাহিতেছিলাম অন্তরগত পরিবর্তন । 

কিন্ত এই অন্তরের পরিবর্তন আনিতে হইলে, উভয় পক্ষের মধ্যে থে 
কটু সম্বন্ধ সুষ্টি হইয়াছে, উহা আমূল ঘুচাইয়া, সমন্ধের সত্যরূপটিকে যত- 
খানি পারা যায় প্রকাশ করিয়া তুলিতে হইবে। রাজশজ্তি এরবল বলিয়! 
ক্ষতির মাত্রাটা এ দিকেই অধিক জ্ঞানে, প্রজার জীবন দিয়া তাহার 
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প্রতিশোধ কামনা যদি চিরজাগ্রত থাকে, তাহ হইলে শাসন চলিতে পারে, 
পরস্ত শীশ্ির আশা সুটুরপরাহত হইয়াই থাকিবে। একদিক দিয়! 
শচীন্দ্রের অপমৃত্যু যেমন মৰ্ম্মান্তিক, শোচনীয়, উহার আর প্রতিকার নাই, 
অন্যদিকে তজপ নিরপরাধ] মিস্‌ কেনেডির নির্মম হত্যা লোমহ্ধণকারী* 
ও বীভৎস, উহারও গ্রতিবিধান নাই, এরপক্ষেত্রে, রাজশক্তির নিকট, 
হইতেই আমরা একটু অন্ুগ্রহলাভের আশা করিতেছিলাঁম, কেননা রাজ-. 
দণ্ড শাসন করিবে ইহ! অবধারিত, কিন্তু শাগনেই যে শান্তিস্থাপন হয় 
এমন কোন কথা. নাই। আমরা চাহিতেছি না বিপ্লব অশান্তি উপদ্রব 
আমূর! চাহিতেছি শান্তি ও মিলন। নবযুগের নৃতন আশায় জগতের সকল: 
সভ্যজীভিই যেমন উন্মাদ হইয়াছে, ভারতের এই অতি প্রাচীন জীতিও 
তদ্ধপ নবভাবে উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠিগ্বাছে, এরূপ অবস্থায় রাজশক্তিরই সহায়ত! 
চাহিতেছি, রাজা কুল ও বিশ্বাসকেই জাগাইয়| তুলিতে চাহি, আমরাও 
ইহার যোগ্য প্রতিদান দিব, হিদ্দুচরিত্র অকৃতজ্জ নহে, অনুদীর নহে, 
একথা এই ষুরোপের মহাযুদ্ধে স্থপ্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং নুতন করিয়া 
কিছু বলিতে হইবে ন1। 

'_ সৌভাগ্য--আমাদের প্রার্থনার সকল কথাই রাজাজ্ঞায় প্রকাশ পাইয়াছে। 
২৩এ ডিসেম্বরে যে উদার সর রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছে-_-উহা' 
কড়ায় গণ্ডার় আদায় হইলে রাক্গা ও গ্রনার মধ্যে ঘে ব্যবধাঁনের সৃষ্টি 


৯৭ 


হইয়াছে, উহ! এক হুইয়া যাইবে। উভয়ের মন হইতে বিরোধের সকল. 


চিত্র মুছিয়া কর্মক্ষেত্রে নৃতন বেশে আসিয়া দীঁড়াইবার এন সামগীসাপূর্ণ 
আঁদেশবাণী স্বয়ং বিধাতাই ষেন সম্রাটের মুখ হইতে বাহির. করিয়ীছেল-_. 
ভার 'আশাবাণী সফল. করিয়া তুলিবার জন্য কাঁজকতৃপক্ষগণের দায়িত্বের 
মাত্রা যত অধিক হউক, আমাদেরও এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিকে 
না, সম্রাটের ঘোষণ। পরিপূর্ণ মাত্রায় দেশবাসীকে ভোগ করিতে হইবে । 
এই রাজীজ্ঞা প্রচারের পর হইতে প্রতিদিনই আমরা! রাজনীতিক 
্ন্দীগণের মুক্তিসংবাদ পাঠ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুক্তিদানের 
মাতা যেন কোন কৃপণের হস্ত হইতে নিঃসরিত হইতেছে । দানের যে 
বিপুল পুলক, উহার সচ্ছন্দ প্রবল গতিবেগ দেশের বুকের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইতে পারিলে যেন্ধপ সুফল, ফলিত, এইরূপ নিউ ডাইয়। নিঙ ড়াইয়া 
বিন্দু বিন্দু কপ! বরিষণে সেরূপ স্থফল ফলিবে না, হয়তো, ধীরে 
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ধীরে সকল বন্দীই মুক্তি পাইবেন, কিন্ত মুক্তিপ্রানের প্রথা অন্যর্প হইলে 
রাজভক্তির রেখা জনসাধারণের অন্তরে সুচিত্রিত হইয়া থাকিবার অবসর 
গাইত। অবশ্য একেবারেই সকল' রাজনীতিক বন্দীকে মুক্ত করিতে হইলে, 
রাজকর্তৃপক্ষগণণের যে বাধাধরা পদ্ধতি আছে, তাহা হয়তে। মান্ত করা চলে 
না, তবে প্রজাসাঁধারণের মন প্রিয়জনবিরহে এমনই কাতর হইয়া আছে, 
যে রাজাজ্ঞাপ্রচারের পর ম।সাধিককাঁল অতিবাহিত হইল, ইহার মধ্যেও তাহা- 
দের প্রিয়জন যুক্ত হইল না, অধীর হইবার কথা নহে কি? 

তারপর আজ পর্য্যন্ত ধাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই অন্তরীণে আটক ছিলেন, -৬ই জানুয়ারী, শান্তিপত্রে যদি 
স্বাক্ষর হইয়! থাকে, তবে ওঁদিন হইতে ছয়মাম পরে উপহার! তো মুক্তি 
পাঁইতেনই, চারি পাঁচ বৎসর ধাঁহারা ছঃখভোগ করিয়াছেন, তাঁহার। আরও 
না হয় ছয় মাস আবদ্ধ' থাকিতেন, ইহাদের মুক্তিতে রাজানু গ্রহের ম্ধ্যাদ! 
প্রদর্শিত হয় নাই। শুনিয়াছিলাম, আঁলিপুরের বোমার মামলার আসামী 
শ্রীমান্‌ বারীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু বিপ্লীবপন্থী নেতা মুক্তি লাভ করিয়াছেন, এইরূপ 
হইলে রাজান্ুগ্রহ যথার্থ বলিয়া স্বীকার কর! যাঁয়। যখন করুণার দান; 
সম্রাটের হৃদয় হইতে উৎস্থত হইয়াছে, তখন এ দান অকাতরে বিতরিত 
হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । আমরা "অমৃতবাজারের” লেখ! দেখিয়া 
বুঝিলাম--বাঁছিয়া ৰাছিয়া সেই সকল বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইতেছে, 
যাহারা ভারতরক্ষা আইনে ধর! পড়িয়াছিলেন,' ইহাদের মুক্তি দাবী করি- 
বার ন্যায্য অধিকার শ্বভাবতঃই আদর! করিতে পারি, কিন্তু £”]11038 
who in their eagerness for political progress have 
broken the law in the past,’  তভীহাদের মুক্তির উপায় কি 
হইতেছে ? 

সম্রাটের ঘোষণানুযায়ী রাজনীতিক কোন অপরাধীই আর কারাগৃহে 
আবদ্ধ থাকিতে পারেন না, অবশ্য যাহার! ভবিষ্যতেও রাজবিধি মান্য: 
করিতে অস্বীক্কৃত হইবেন, তীহাদের কথা স্বতন্ত । কিন্তু এরূপ বাতুল' 
কয়জন আছে? 

আমরা অতঃপর সকল প্রকার রাজনীতিক বন্দীগণেরই মুক্তি প্রার্থনা করি- 
তেছি--ভবিষাতে বিপ্রববাদে যোগদান কেহ করিবেন না, এরূপ স্বীকারো ক্তির 
পক্ষে আমরা ভিন্নমত নহি, কিন্তু শুনিতে পাই, সংবাদপত্রে অথবা 
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প্রন্ত কোন সাময়িক পত্রাদিতেও লিখিতে পাইবে না, রাজনীতিক সংশ্রবে 
যোগদান করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের জন্য অনেককেই বলা 
হইতেছে, যাহারা ইহাতে অসম্মত হইতেছেন, তাহাদের মুক্তি স্থগিত 
থাকিতেছে, কথাটা সত্য হইলে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক ছুঃখকর কি 
হইতে পারে? মানুষের প্রতিভাপ্রকাশের পথই হইতেছে সাঁহিত্য--তাহা 
হইতে বঞ্চিত করিয়া, গভর্ণমেণ্ট যদি কাহাকেও মুক্তি দিতে চাহেন, তাহ! 
হইলে তিনি যে ইহাতে অস্বীকৃত হইৰেন--ইহাতে আশ্চধ্য হইবার কিছুই 
নাই, তারপর বৈধী রাজনীতি আলোচনা করিবার শক্তি বদি কাহারও 
জীবনে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা রুদ্ধ করিবার অধিকার মানুষের নাই, 
এরূপ অমর্াদীকর আদেশপালনে কোন মানুষই সম্মত হইবেন না) তাহা 
হইলে ইহাদিগকে কি. এই রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত রাখ! হইবে ?-_-দেশ- 
নেতৃবৃন্দের কর্তব্যদৃষ্টি এই দিকে প্রসারিত হইলে আমরা সুখী হইব। 
এইবার সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি দিবার পথে, রাজকত্তৃ পক্ষ" 
গ্রণের কি প্রবল বাধ! থাকিতে পারে, তাহা আলোচনা কর! যাউক। 
সম্রাট বলিয়াছেন“ Royal clemency to political offen- 
ders in the fullest measure which in his judgment is 
compatible with public safety. অর্থাৎ আমার রাজকক্ণা 
রাজনৈতিক অপরাধীগণের উপর পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করা হউক, 
অবশ্য সর্বসাধারণের নিরুদ্বিগ্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়!। 

এক্ষণে বিপ্লববাদীগণের মুক্তিতে দেশে আবার অশান্তি উপদ্রব স্থষ্ট 
হইলে, বিপদের কথ! হইবে, এ বিষয়ে কতৃপক্ষগণের দারিত্ব বড় অল্প নহে। 
খুব সম্ভব মুক্তিদানে যে কৃপণতা দেখ! যাইতেছে _ইহাই তাহার বিশিষ্ট কারণ । 

দেশের দিক হইতে এরূপ না! ঘটিবার যথেষ্ট কারণ দেখান হইয়াছে 
এতদ্্যতীত গভর্ণমেপ্ট যখন রাউলাট আইন তিন বৎসরের জন্য হস্তগত 
করিয়া রাখিলেনঃ তখন এমন উপদ্রবের সম্ভাবন! বুঝিলেই, তাঁহার প্রতিকার 
করিবার পথে তখন তে। আর কেহ বাঁধ! দিবে না। এরূপ অবস্থায় 
সম্রাটের বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য করিয়া তুলিবার একটা প্রচেষ্ট। করিয়া 
দেখিতে আপত্তি কি? মহামান্য রোণান্ডসে বাহাদুর এই কথাগুলি ভাবিয়া 
দেখিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 

রান্াজ্ঞায়, এমন কোনরূপ রাজনীতিক বন্দীই নাই, যাহার উপর তাহার 


রয়েল রলেনেন্সি ৩১ 


করুণীবর্ষণ না হইতে পারে, প্রতিদিনই আমর! মুক্তিসংবাদ পাইতেছি, 
স্থতরাং উপস্থিত এতদ্বিষয়ে অধিক কথ! বাহুল্য মনে করি, এই কৃপাবুষ্টি 
বন্ধ হইলে; আমরা- সঠিক বুঝিব, কোন্‌ দুর্ভাগ্য রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত 
হইল, এবং তখনই আমাদের মনের সকল কথ! ব্যক্ত করিব। 

পরিশেষে, আমর! একটা কথা বলিয়! রাখি_-সমাটের পবিত্র বাণী 
সফল হইবার দিন যদি আজিও না আসিয়া থাকে, তাহ! হইলে রাজা 
প্রজার মধ্যে যে মিলনসম্ভাবনা দেখিয়া আমর! পুলকিত হইয়াছিলাম-_ 
উহ! স্বপ্ন ও মিথ্যায় পরিণত হইবে! কেনন! রাজনীতিক সকল বন্দী 
মুক্তি না পাইলে, দেশের বুকে এখনও যে উত্তেজনা ও অশুদ্ধ রজঃশক্তি 
সঞ্চিত রহিয়াছে, উহ! বিশ্তুত হইয়া গড়িবার আবার সুযোগ পাইবে। 
এরূপ অবস্থায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর পক্ষে গ্রহণ করা, কতখানি 
সুবিধার হইবে, তাহা, গভীর বিবেচনার বিষয়! ইংরাঁছ গভণমেন্টের সকল 
কর্মের গতিই বড় মন্থর ও বিলম্বিত, আজিকাঁর এই শুভ সুযোগ সময়মত 
সুসিদ্ধ না হইলে, রাজা ও প্রজার মধ্যে যে ফাকটুকু, উহা আরও 
বাড়িয়া যাইবে । আয়লওে আজ হোমকল দিবার প্রস্তাব যেমন আইরিস্‌- 
প্রন্থা হানিয়া উড়াইয়া দেয়, আজিকার শাঁসনপংস্কার মলিমিণ্টোর সময়ে 
প্রদত্ত হইলে যেরূপ সফল ফলিত আজ উহা! যেমন দেশবাসীর তন্রপ মনোনয়নে 
অসমর্থ, সেইরূপ এই রয়েল ক্লেমেন্সিও বুঝি বাংলার অশান্তিঅপনয়নের 
অমোঘ অন্তর হইলেও সময়মত ব্যবহারের অভাবে ব্যর্থ হইয়! যায়, আমর! 
সকল কথাই খুলিয়া বলিলাম_-এক্ষণে আমাদের গোটাছই কথ! বলিয়া 
এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। 

যাহার! আজ নির্বসানে, কারাগুহে, অরণ্যে পর্বতে সঞ্চরণ করিতেছেন, 
তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিবিধান করা, 
তবে উপায়ভেদে তাহাদের এরূপ ছুরবস্থা। সম্রাটের অনুজ্ঞামতে এই 
সকল শ্বদেশগ্রেমিকের মুক্তি হওয়া বাঞ্চনীয়। বিলম্বে যে একেবারেই. 
বিপদের সম্ভাবনা নাই, তাহ! নহে, সমাটের ঘোঁষণাঁবাণী প্রচারের পরও 
আমরা মাখনলালের শোচনীয় নর্শ্বান্তিক আত্মহত্যার বিবরণ অবগত হুইয়া 
বিষ হইলাম, রাজান্ুগ্রহ যদি এই সকল ছূর্ববলচিত্ত যুবকগণের প্রাণরক্ষায় 
অসমর্থ হয়, তাহা হইলে আমর! বুঝিব-_ভগবানের বাণী মানুষের কাণে 
আনিয়া পৌছিলেও, মান্য এখনও এতখানি শুদ্ধ হ্ইয়। উঠে নাই, যে 
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অবিকৃত আকারে তাহার প্রতিবর্ণ মানিয়া চলে, বাংলার মর্ম্মবেদন| মর্শেই 
থাকিয়া যাইবে । 


কিন্তু এখনও আমর! নিরাশ হই নাই, এখনও আমরা বাংলার সকল. 


রাজনীতিক বন্দীর মুক্তির আশায় বসিয়া আছি, সত্যই যদিংবিধাহার .এই- 
রূপ মঙ্গল ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়া জাতির জীবনে পুলকহিল্লোল নাচাইয়া না 
তুলে, তাহা হইলে জানিও, আমাদের তপঃশক্তির সাহায্যেই সকলকে মুক্ত 
করিতে হইবে, মনে রাখিও, :একটি .দেশপ্রেমিকের করুণ ক্রন্দন আমাদের 
হৃদয়ের সবখানি যেন দ্রব করিয়! রাখে, বাংলার অখণ্ড আত্মজ্ঞানকে যেন 
আমরা উপেক্ষা ন! করি, তাহ! .হইলে আমাদের সকল সাধন! ব্যর্থ 
হইবে । অবশ্যই বিশ্বধানবের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনাই আমাদের জীবনের 
মূলশক্তি হইবে, অত্যাচার ও উপদ্রবের প্রতিকার কেবল -রাজশক্তির উপরই 
ন্যস্ত থাঁকিবে না, দেশের সবল হস্তও সেথায় সহায়তা করিবে, একথাও 
বলিয়। রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 


লাস 


~~ 
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চিত্রের যেমন একট! পৃষ্ঠভূমি থাকে, সেইটিই চিত্তটিকে মূল্যদান কয়ে, 
নতুবা শুধু কতকগুলি বর্ণ ও রেখার সমষ্টি লইয়া আলেখ্য স্থষ্টি হয় না, 
তেমনি মাহ্যের জীবনপ্রকাশেরও একটা! প্রতিষ্ঠান আছে, সেই পৃষ্ঠভূমির 
উপরে দ্বাড়াইয়াই প্রকাশটুকুর সাফল্য, নতুবা তাহা কতিপয় পরম্পর- 
বিচ্ছিন্ন কাধ্য, ঘটনা ও মনোভাবের সারি সারি সন্নিবেশমাত্র, উহাদের 
নিজস্ব কোনও বিশিষ্ট মূল্য নাই, অর্থ নাই, শোভা সেঁষ্ঠব সার্থকতা! নাই। 
সার্থকতা ভিতরে, সেই অস্তঃভূগিকার উপরে । মাহধষের কাজের, কথার, 
মতামতের, মূল্য কি, যদি উহাদের পিছনে ভাব না থাকে, ভাবহীন 
ভাষা শুধুই জড় শব্দস্তপ, ভাবের সম্পর্বশূন্ত চিন্তা শুধু গুরুভার বোঝা, 
কার্য অসার অভিনয় মাত্র, তোতার মুখরত| যেমন নিরর্থক, শুধু কর্ণ- 
তৃপ্তিকর, তাহার নৃত্যভঙ্দী যেমন শুধু ক্ষণিক নয়নরঞ্জক, ইহাও তেমনি, 
ভাবের অভাবে সমগ্র জীবনযজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়, যেমন লবণের অভাবে 
সমস্ত ব্যঞ্জনটুকু বিশ্বাদ ও ব্যর্থ। রি 

রর ক ®t টি? -* 

ভাব, ভাষা, প্রাণ,. কাৰ্য্য, প্রজ্ঞা, প্রেম” এই সকলই মানুষের 
অপরিহার্য্য, কিন্তু ভাবই অন্ত সমস্ত গুণের উৎস । সিদ্ধভাবের বার্তীবহ 
নিন্ধভাষা, ভাবেরই প্রকাশ ক্ষুরধার বাঁণীমন্ত্রে ; ভাব গতিশীল প্রাণের তর্্র- 
ভঙ্গে, প্রজ্ঞা ভাবের চক্ষুত্বরূপ, প্রেম ভাবেরই হৃৎপিণ্ড, উহার মূল রক্তাধার, 
অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ, ভাবই মহনীয়, উহাই নাম্ষের সবখানি, অন্ত 
সব উহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব মাত্র । জীবনকে পরিবর্তন 
করিতে হইলে অন্ত চেষ্টা অবান্তর, ভাবকে ধরিয়াই কাধ্য আরম্ভ কর, 
আগ্রে অন্তঃপরিবর্তর তারপর বহির্জীবন, অগ্রে ভাব তারপর ভাষা, অগ্রে 
প্রাণ তারপর কম্ম, অগ্রে অন্তর তারপর বাহির; ইহার বিপরীত পদ্ধতি, 
সত্যের, প্রকৃতির বিরুদ্ধক্রম, তাহাতে সাফল্য লাভ সুতুরপরাহত, উহ! বান 
মার্গ, উহা! ভ্রান্ত পথ, ওপথে পরমোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃলাভ অসম্তব। 


[el] 
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উল্টা দিক হইতেও-যে জগতে কাঁধ্য ঘটে না এমন নয়। যাহারা 
বাঁহিরের অতিমাত্র ভক্ত, তীহারা অন্তরের দিকে স্বভাবতঃ “একটু অন্ধ, 
অন্তরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার! বাহিরের প্রত্যক্ষ লইয়াই বিভোর, রূপ- 
. সমুদ্রেই ভীহার! আকণ্ঠনিমগ্ন ; প্রাণ,. সত্ব, স্বরূপ--এসব তাহাদের কাছে " 
চিন্তার তত্বমাতর, এ সকলের সজীব ও বস্তুতন্তর .জীবনমূল্য কিছুই নাই, 
এগুলি শুধু নামন্ত,প, শব্দসমষ্টি যন্ত্র গঠন করিয়াই ইহারা সকল কার্য 
উদ্ধার করিতে যত্রণীল, কারণ যন্ত্র তত্ব নয়, প্রত্যক্ষ, স্থল ইন্দিয়গম্য, 
নিরেট সামগ্রী, যাহাকে ধরাষ্টোয়। নাড়াচাড়া যায়, কিন্তু এসব মস্তিষ্কের 
গলদ ' খেয়াল, স্বপ্নপিও, উহার দ্বারা কোন্‌ উদ্দেপ্ত উদ্ধার কোন্‌ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইবে? যন্ত্র যতই মনোরম ও স্ুচারুরূপে কাধ্যকর হউক, উহা! তো 
প্রাণহীন, যন্ত্রের দ্বারা জীবনের বিস্তর প্রয়োজন সম্পন্ন হইলেও, যন্ত্র 
মানুষকে জীবনদাঁন করিতে অক্ষম, কিন্তু মীন্ুষের ভিতরে কে একজন 
নিত্যযুগ ধরি! আছেন, ধিনি প্রাণেরই ভিখারী, তিনি চাছেন প্রাণ, ভাব, 
হৃদয়) যন্ত্র নয়, এখর্য্য নয়, সম্পদ নয়, এ সকল তো বাঁহ সহায় জড়বস্তর 
সমষ্টি, প্রাণের মুল্যেই ইহাদের মুল্য, অন্তরের প্রদত্ত আলো ও 
রঙেই ইহারা রঞ্জিত ও উজ্জল । চরমে এই প্রত্যক্ষবাদীদের ও বাহির হইতে 
প্রত্যাখ্যাত হইয়া অন্তঃ-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থাঃ। 
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কিন্তু অন্তরের পথই সভ্যপথ। অন্তর দিয়া যাহা না পাই, তাঁহাকে 
পাওয়াই হয় না। অন্তরের বল যেখানে নাই, সেখানে দকণ বলই 
নিক্ষল। সত্য ও পূর্ণ মানুষটি আমাদের অস্তরেই নিত্যকাল বিদ্যমান, 
দেবতা ভিতরে, বাহিরে নয়, দেবতা ধ্যানের সামগ্রী; বাহিরে যাহা প্রত্যক্ষ 
করি, তাহা বহিরঙ্গন, তাহ! দেবমন্দিরের ছাঁয়ামাত্র ; এ ছদ্মবেশ, এখানে অন্ত- 
দ্ৰেবতাঁকে আবিষ্কার করিতে হইলে, অন্তরেই সর্কপ্রথমে তাঁহার. সহিত 
পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে। প্রাণ পাইর অন্তরে, সেই অন্তলস্পর্শ 
প্রাণসযুদ্রে অবগাহন করিয়াই কলসে কলসে অযুতরস উত্তোলন করিতে 
পাঁরিব, বাহিরে তাঁহার আহরণপরাযরণ হইলে শুধু উচ্ছিষ্ট ও অগ্ুচি 
পানীয়ই মিলিবে, উহ! উগ্রবৃভ্ভি, উহ বৰ্জনীয়, যে অমৃত পানে মানুষ 
শষ হইবে, তাহা অন্তর্দেব্তারই করকমল হুইতে গ্রহণ করিতে হইবে। 


শাব-শিল্প ডং 


বিপ্বের ষে সত্য পরিচয় তাহাঁও অন্তর দিয়াই অন্ভবগম্য। 
১০ ১ রি যু 
ভিতর হইতেই বাহিরে প্রকাশ, সত্যকে ণিপুণশিল্পের রেখাপাঁতে কথার 
কর্মে, আচরণে মুর্ভিদান ফরিতে হইবে, শিল্প চাই, নৈপুণ্য চাই, প্রকাশের 
জন্য সিদ্ধ কৌশল চাই, নতুবা সত্যও জড় ও পন্গুবৎ ব্যর্থ হুইয়া রহিবে | 
জীবন প্রকাশও একটি শিল্প, বিশ্বশিলীর শ্রেষ্ঠ শিল্প, মান্য তাহার 
শিল্পশক্তির পরাকাষ্ঠী। অন্তরের সত্যকেই সুন্দর করিয়া পরিস্ফুট কর! মাষের 
লক্ষ্য, যাহা ভিতরে প্রচ্ছন্ন, তাঁহাকেই বাহিরে হর্য্যালোকে প্রকট করিয়া 
তোলা তাঁহার কর্মরহস্ত, সৃষ্টি ঘন্তঃগ্রতিভার বহিঃক্ফ্তি, ভিতর হইতে 
বাহিরে আসিবার উল্লাসই সকল শিল্পের গ্রশ্রবণ। জীবনশিলের সত্যসাফল্য 
সেই দিম পরিপূর্ণ মাত্রায় মিলিবে, যেদিন এই অমীম পুলকোল্লাসে মানুষ 
কাণায় কাণায় ভরপুর হইয়। উঠিবে। 
চর নু ক . 
রূপের পর রূপ, চিত্রের পর চিত্র, কত বিচিত্র হিরঞ্ রেখায় ভিতরের 
মহাশিল্পী আপনার অন্তঃসত্যকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তবু অরূপের অসীম 
রূপের কতটুকু আজ পধ্যন্ত বিকাশলাভ করিয়াছে, অনন্তের কয়টি রহস্য 
মানুষের অন্তর দিয়! বাহিরে প্রত্যক্ষ হইয়। উঠিয়াছে? কত আদর্শের আবির্ভাব 
তিরোভাব ঘটিল, কত নব নর ভাবের ত্বর্ণচিত্র অঙ্কন করিয়া কত জাতি 
ভগৎ"মঞ্চে আবিভূতি হইয়া . আবার অন্তর্ধান করিল, সেই অনন্তশিল্পীর 
সৃষ্টিশিল্লের আজও শেষ নাই, ছেদ নাই, নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে নিত্য নুতন 
রহস্য উন্মোচন করিরা আপনি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন, 
আপনার আনন্দে আপনি বিভোর, আপনার জন্তই আপনার রূপস্থষ্ট, 
আপনার আদর্শ আপনি প্রত্যক্ষ করিয়া আপনি তাহার ঘস গ্রহণ করিতেছেন, 
আদি নাই, অন্ত নাই, ভগবানের স্থজনচাতুধ্য অফুরন্ত । 
রি ১৬ চা 
এই অসীম রহস্য-সমুদ্রের ভুমি, আমি, সে, এক একটি ঢেউ, অনন্তদেৰের 
'তুলিকাপ্রহুত একটা একটা ভাবমুত্তি, একটা একটা সত্যের বিগ্রহ। 
অখণ্ড খণ্ড হইয়াছেন, অজান! আপনাকে জানিতেছেন, অসীম আপনার 
সীম! নিরূপণ করিতেছেন, ইহাই তো! প্রতিভা, কৰি যেমন ছন্দোবন্ধে 
সহশ্র কাব্যে আপনাকে মুহুর্তে মুহূর্তে রপৱন্ধ ফুরিয়া আবার অতিক্রম, 


৩ প্রবর্তক 


করিতেছেন, নব নব ভাবে ছন্দে অশ্রান্ত অনর্থল মুষ্তি পরিগ্রহ করিয়াই 
তীহার উল্লান ; কর্ম্মী যেমন সহস্র কর্মে আপনার শক্তিকে বাস্তব করিয়া 
তুলিতেছেন, তবু অত্প্তচিত্তে আরও সহস্র সহজ্র নূতন কর্মক্ষেত্র রচনায় 
উদ্যত, শ্রষ্টারও তাই। অসংখ্য জগতে, অসংখ্য জীবে, আত্মদান করিয়াও 
ভগবানের তৃপ্তি নাই, আপনার অনন্ত গুণ, অনন্ত সত্যকে অবিরল আকার- 
গত করিয়াও তাহার অক্ষয়-ভাগ্ডার নিঃশেষ নহে ; তোমার আমার প্রত্যেকেরই 
অন্তরে এক একটি অন্তঃসত্য প্রচ্ছন্ন, উহাকেই দিনে দিনে মৃ্তিগয় করিয়া 
তুলিতেছি, ইহাই আমাদের জীবনগ্রবাহ, মৃত্যুও ইহার শেষ পুর্ণচ্ছোদ 
পরিসমাপ্ত করে না, মৃত্যু পরিবর্তন মাত্র, অনস্ত জন্ম মরণের মধ্য দিয়! 
আমরা, অভিনয় করিয়া চলিয়াছি, শ্ব শ্ব অস্তরসত্য, অস্তরভাবকেই পূর্ণ 
প্রকাশ করিবার অন্য । 
সং = ক চি 

ঘটন! শুধু ঘটনাই নয়, প্রতি ঘটনার পৃষ্ঠভূমিকায় অসীম রহস্য অর্দ- 
স্কুট, অর্ধপ্রচ্ছম্ন। জীবনের ঘটনাগুলি পশ্চাতের স্বক্মচিন্তার স্থূলপ্রতির়প, 
আবার এই স্ুক্মচিন্তাগুলিও রোথা হইতে তরঙ্গে তরলে ভাসিয়া আসে } 
উহাই সেই ' অচিন্ত্যলোক, সেই উৎস, সেই কারণ, যাহাকে ভাবজগৎ 
বলিতে পারি, স্খোনে সকল ভাব স্ব স্ব সত্যন্বরপে অবস্থিত, সেখানে 
সত্য হইতে দতো উহাদের গতিভঙ্গী, সেখানে মিথ্যার কল্পনার অনৃতের 
ছায়ালেশ পর্যন্ত নাই, উহাই মহলে ক, সেই দিব্যভূবন যাহা! বহিঃপ্রত্যক্ষ 
ন! হইলেও পরম সত্য, বাহিরের সমস্ত বস্তরূপ যাহার ছায়ামুত্ি, মাস্নাবিলাস 
মাত্র। উহা! শরীরের চেয়ে সত্য, মনের চেয়েও সত্য, মনের যে গভীরতর 
মগ্নভাব উহ! তাহার চেয়েও উচ্চতর মত্য-_সেই তুরীয়ের আভাসেই মনের 
বিকাশ, এই হুক্মমনেরই বিকৃত -কঠিন্মৃস্তি স্থলজগণ্ড। পরিদৃশ্তমান এই 
বাহাস্থষ্টি, ইহা ছায়ারও প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনির সুদুরাহত প্রতিধ্বনি মাত্র, তবু 
ইহ! সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে, অন্তরের অণ্ডতরে স্ই যে অখণ্ড পূর্ণসত্য, জগৎ 
তাহারই ভগ্নাংশ, অসংখ্য ভগ্নাংশ রাশীক্ৃত করিলেও সেই পূর্ণের 
পূর্ণত্ব  সমভাঁবেই অনায়ত্ত রহিয়া যায়। বাহাজগণ্ বর্তমানের, 
সত্যকে একদিকে অতীতের মিথ্যা পরিণত করিতেছে, আবার 
অন্যদিকে ভবিষ্যতের অনাগত ছায়াসত্যকে জীবনদান পূর্বক কায়াময় করিয়! 
তুলিতেছে, পুনরায় ছায়াময় করিরার জগ্তই--বাহিরের সমগ্র বিশ্বচিত, এই 


i 
শর 
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আলোছায়ার রঙ্গকৌতুক, এ কৌতুক বাহার, তিনি পরম সত্য বলিয়া, 
তাহার এই মায়াবিলাস নিরর্থক ভোজবাঁজী মাত্র নয়, ভগবান্‌ সত্য, 
তাহার লীলাকৌতুকও তাই ব্যর্থ নয়, ভাগবত করচিহু বক্ষে ধারণ করিয়া, . 
সৃষ্টিও সত্য, সুন্দর এবং আনন্দময়। 
৬ ন সঃ ক 
. এই অপরিমেয় রহস্যময় অন্তভূমিকার উপরে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হও, তবেই 
তোমার জীবনচিত্র. সত্য হইবে, পুণ্যময় হইবে, নিত্য নব নব মুয্মামত্ডিত 
হুইবে। যত নিবিড়ভাবে জীবস্তভাবে আপনার অন্তরসত্যকে অনুভব করিতে 
পারিবে, চিন্তারেখাগুলি ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, বাহিরের কর্ম্মরপ ততই 
ননিথ্ধ করুণ ও ভাবব্যপ্রক হইবে, জীবনের ঘটনাপুঞ্জ ততই সরল, অনিন্দা, 
মঙ্গলাবহ হইবে, রূপে রসে বর্ণে ছন্দে ততই অন্তরপুরুষ মুর্ভ হইয়। 
উঠিবেন। এই অস্তঃসাধনায় উদ্ধন্ধ হও, নূতন কর্ণাগৎ তোমারই অন্তরের 
শুভেচ্ছাম্ডিত হইয়া তোমার পুরোভাগে প্রকাশ পাইবে ; মান্য, জাতি, 
সংঘ, যতই ভিতর হইতে স্বচ্ছ ও মুক্ত হইয়া উঠিবে, ততই তাহার জীবন- 
প্রকাশ সত্য, বিরাট ও মহিমাসমুজ্জল হইবে ; বাংলার নৃতনজাতি আজ 
এই সত্যপথের সন্ধান পাইয়াছে, অন্তরের আনন্দ দিয়! সে নূতন জগৎ 
নির্মাণ করিবে, অন্তরের রসাঁভিষেকে তার প্রতি পর্ব হইবে সরদ, সজীব 
জ্যোতিশ্রয়। এই নূতন স্থট্টির পথে আজও 'যে কণ্টক যে অন্তরায় 
বিদামান, তাহার মূল আমাদের অস্তরেই, ভিতরে এখনও যেটুকু জড়িম| ও 
অস্পষ্টতা উহা তাহারই অমঙ্গলময় বাহ্‌রূপ, অস্তরেই অগ্রে উহা উন্মুলিত 
কর, বাহিরের সকল বাধা আপনি তিরোধান করিবে। বাঙ্গালী আজ 
নূতন পথের যাত্রী, নূতন মন্ত্রের সীধক, বাংলায় নূতন শক্তির মঙ্গল মধুর 
নৃত্য অচিরেই আরম্ভ হুইবে; মৃত্যু নয় অমৃত, পরাভৰ নয় অনস্ত বিজয়, 
ধ্বংস নয় নিশ্মাণ-_হে বাঙ্গালী! নবযুগের. ইহাই হউক তোমার কর্ধ গ্রবর্তক 
অপমন্ত্র, ভাবশক্তিই জগৎ গঠন. করে, মন্ত্র অব্যর্থ, দিনে দিনে ইহাঁকেই মূর্ত 
করিয়া তোল। 


৫ 


তম্বাস-্ণভ্তি 


মানবাম্মার অন্তরে যে মলপ-ইচ্ছ! উদ্ব দ্ধ হইয়াছে, উহার প্রকাশ বাহি- 
রের সংঘাতে প্রতিহত হইলেও, উহার জয় অবশ্যস্তাবী । বাহিরের নিত্য 
পরিবর্তন অন্তরের সংগ্রামে, বাহিরকে একেবারে জয় করিয়াই অন্তরের ইফণা 
আপনাকে প্রকাশ করিবে, নৃতন ও পুরাতনের রণভেরী এই অন্তযুদ্ধেরই 
দ্যোতক। 

কথাটা হেঁয়ালির মত হইল। আরও ভাল করিয়া বলিতে হইবে। 
বাহিরের পক্ষ আমাদের দেহ প্রাণ আর মন। অন্তরের সবথানি শক্তি 
আমাদের অবিদিত। তবে ইহার ধারাল শরসন্ধান অব্যর্থ আঘাতে 
আঘাতে মনকে বিদ্ধ করিতেছে, মনকে জয় করাই ইহার উদ্দে্ত। 

কিন্ত মন তে! এত সহজে আয়ত্ত হইবার নহে। প্রাণের অফুরন্ত শক্তি 
ইহার সপক্ষে অনাগতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, দেহ প্রাণেরই অনুগত, 
স্থতরাং দেহ প্রাণ মনের উপর নূতনের পরিপূর্ণ অধিকারবিস্তার সময়- 
সাপেক্ষ তো বটেই, অধিকন্ত কঠোরসাধনসাপেক্ষ। 

এই সাধনা কি? হুঠযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া, রাঁজযোগ, ভক্তি, 
জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি ত্রিমার্গ যোগের কথা ভারতের হিন্দু অনবগত নহে 
যোগই ভারতের সাধনা । এক হঠযোগেই ভারতের সিদ্ধ মহাপুরুষগণ 
অণিমা লঘিমা মহিমা প্রভৃতি সিদ্ধাই সাহায্যে কি অভাবনীয় কর্ম 
সকল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালে কল্পিত উপকথ! 
বলিয়াই মনে হয়। যোগাবলম্বী সাধকগণ ইহার সত্যত! সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ । 
বহুশত বৎসর দৈবছুর্বিপাকে ভারতের অবস্থাবিবর্তনহেতে এই যোগ- 
শিক্ষার প্রভাব বিনষ্টপ্রায়। যেটুকু আছে উহ! সিথ্যাছষ্)। যোগ- 
বিজ্ঞানের ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া অপূর্ণ যোগশিক্ষা কাধ্যকরী হইয়া উঠে না| 

পরম্পরাগত যোগতত্ব অবিকৃত নহে। মানুষের জীবনে যে যোগশক্তি 
প্রচ্ছ্গ. আছে, উহার পুনরাবিষ্কার করিতে হইবে। গ্রই যোগশক্তিসহায়েই 
জান্তীয় আীবসের সকল দিবই উন্নন্ হইয়া উঠিবে। বর্ন যুগে, ভারতের 


যৌগ শক্তি |] তই 


কর্মক্ষেত্রে যে সব নৃতন নূতন কর্ম্মহ্ুষ্টি দেখ! বাইতেছে, শ্রী সকল 
প্রচ্ছন্ন যোগশক্তিরই বাহ্‌ লীলা, এই সুপ্ত যোগৈধর্য্যের বিভূতিরূপে 
আমরা রঙ্গমধ্জে, বৃত্যপরায়ণ হইলে যোগ আমাদের আয়ত্ত হইবে না, ইউ- 
রোপ মূলশক্তির সন্ধানে উদাসীন ছিল, তাই পরশবধ্য ভোগে তাহার আত্মশক্তির 
*দিন দিন হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। অচিরেই অন্তঃসারশুন্য হইয়া উহারা 
নিতান্ত দুর্বল ও লঘুচিত্ত হুইয়া পড়িবে, ইহার কিছু কিছু নিদর্শন দেখা 
গিয়াছে ; তবে ইউরোপের মনীষা একেবারেই নিস্তেজ নহে, আত্মরক্ষার জন্য 
বিরল কেহ কেহ আজ যোগের পথে অগ্রসর, পাশ্চাত্যের ইহাই আশার 
কথা। প্রাচ্যের চীন জাপান ও যৌস্লেম সম্প্রদায় বাষ্্রচ্চায় উদ্ভ্রান্ত, 
ভারতের ভাগ্যবিধাতা একনিষ্ঠচিত্তে এই যোগশক্তির পুনরুদ্বোধনকল্লে 
তপোদগ্র, বাঙাঁলীজাতিকে এই যোঁগের পথই অবলম্বন করিতে হুইবে, 
যোগের সাহায্যেই তাহার চরিত্র, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবে। এই 
জন্য বাঙালীর সাধনা আজ রাষ্টরক্ষেত্রে নহে, লমাজসংস্কারে নহে, দরিদ্র নারা- 
যণের সেবায় নহে, বাঙালীর পিন্ধি আসিবে যোগে, বাঙালীর আত্মা 
জাগ্রত হইবে ইহার সাধনায়। 

এই যোগ যখন ব্যষ্টি জীবন লইয়া আপনাকে পূর্ণাঙ্গ করিতেছিল তখন ইহার = 
যে রূপ ও আকার ছিল, এক্ষণে সমট্টিসাধনায় পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তাঁহার 
যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পুরাতন মন লইয়া উহ! আর চিনিবাঁর উপায় 
নাই। তখন যোগ ব্যষ্টিলীবনের মধ্যেই অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিত, 
বর্তমান যুগে এই যোগে এক একটা জীতি নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিবে। 

প্রাচীন যোগপদ্ধতি অনুসারে জীবম পরিচালিত করিলে, সিদ্ধিলাভ 
দূরের কথা, মানবজীবনের যে- সহান্‌ উদ্দেপ্তে তাহ! হইতেও বঞ্চিত হইতে 
হইবে। অধুনা আমরা যে পূর্ণয়োগের কথা, উল্লেখ করিয়া আসি" 
তেছি, উহা সমষ্টিগত সাধনার জন্য, মানবাত্মার অখওত! যদি সভ্য হয়, 
তবে যোগের দ্বারা ব্যষ্টিবদ্ধ সিদ্ধি কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? যোগ 
আজ বিশেষ বিশেষ আঁধারে মূর্ত হইয়া উঠিলেও, ব্যষ্টির পূর্ণতার সঙ্গে 
সঙ্গে সমষ্টিকেও পূর্ণ করিয়! তুলিবে। 

ব্যষ্টির সিদ্ধি সমষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে তখনই, যখন মানুষের 
মধ্যে আত্মার অখণ্ড জ্ঞান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে; এই যোগ অবধারণ 
করিতে হইলে বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট অনুশীলন চাই, অদ্ধতক্তের অপেক্ষ! বিচার- 
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Be প্রবর্তক 


বুদ্ধিপরারণ চতুর লোককেই অধিক পছন্দ করি। 
বুদ্ধি যোগগ্রহণের পরম সহায়ক, এবং আততায়ীও বটে। কিন্তু 
বুদ্ধি দিয়াই যোগকে প্রথম আয়ত্ত করা চাই। এই যোগ গৃহীত হইলে, যোগ- 


প্রভাবেই বুদ্ধির অহং দুর হইয়! যাইবে । সর্বপ্রথমে যোগ কি তাহা" 


বুদ্ধি দিয়াই বুঝিতে হইবে, তার পর যোগের সাধনভাগ অভ্যাসের দ্বারা 
ংসাধিত হুইবে। 

এমন হইতে পারে কোন বৃহৎ অট্টালিকার একটা- দ্বার মুক্ত হইলে, অ্টা- 
লিকাস্থিত সকল গ্রকোষ্ঠে বিচরণ কর! যায়, তবে সেই ৰুক্ষগুলির সকল দ্বার 
মুক্ত করিয়া রাখ! চাই, ভিতর হইতে কোনও কক্ষের দ্বার যদি রুদ্ধ থাকে 
তবে বিচরণকারীর উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয় না। তজ্রপ কোন ক্ষেত্রে মানবাত্মার 
জাগরণ ঘটলে সকল মানবেরই অন্তর জাগিয়া উঠিবে, কিন্ত এই জাগরণের 
গতি যদি অস্বীকৃত হয়, তবে কতকদূর দিয়া ইহাকে স্তব্ধ হইয়া দাড়াইতে 
হইবে। মানবের অখণ্ড আত্মা সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস দৃঢ় হইতে পারে, 
কিন্তু উৎসর্গের অভাবে, একের সিদ্ধি অপরের আধারে প্রবর্তিত হইতে 


- বিলম্ব ঘটে। এই যে কোন কোন নূতন ভাব, মণ্ডলী, সম্প্রদায়, জাতি 


বিশেষে প্রবাহিত হুইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, ইহার কারণই হইতেছে এই, 
অহঙ্কারের দৃঢ় অর্গন যতদুর মুক্ত থাকে, ততদুর ইহা প্রবেশ করে, সিদ্ধির 
প্রভাব অনুসারে ইহার ব্যাপ্তি, অহঙ্কারেরও প্রচুর শক্তি আছে, খণ্ডজ্ঞানকে 
পরাজয় করিবার মত সামর্থ্যের অভাবে ইহা প্রতিহত হুইয়। কোথাও ফিরিয়া 
আইসে, কোথাও বা সমধিক শক্তি আহরণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করে। 

আজ পর্য্যন্ত মানবাত্মার জাগরণে বিশেষ মণ্ডলী, সম্প্রদায়, বড় জোর 
এক একটা জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এমন শক্তির অভ্যুদয় হয় নাই, 
যাহার প্রভাবে সমগ্র মীনবজাতি মহাঁন্‌ ঁক্যে, অন্তরগত মিলনে আপ- 
'নাদের অখণ্ড শক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু পূর্ব পুর্ব সকল প্রচেষ্টা 
বার্থ হয় নাই, সেই গুলিই .তবিষ্যতের বিরাঁট্‌ পরক্যপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। 

আমরা বাংলাদেশে এই শক্তির দিব্য খেলাই পরিলক্ষ্য করিয়া আপি- 
তেছি। পুরাতন কর্মপ্রভাবগুলিকে খর্ব করিয়া, স্থানে ' স্থানে নূতন 
ধৰ্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, এক একটা তপন্বীকে বিরিয়৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর 
সষ্টিও আমরা লক্ষ্য করিতেছি। আদর্শ যতই উচ্চ হউক, ' বিরাট 
হউক, তাহার সুচন! অতি ক্ষুদ্র আঁকারেই দেখ। দেয়, বিপুল বৃক্ষের 


যৌগ-শক্তি ৪১ 
অঙ্কুর অবস্থা তৃণাঙ্কুর হইতে বৃহৎ হয় না, প্রকৃতির উদ্দেগ্তপিদ্ধির জন্য 
বাংলাদেশে ্যাগ-শক্তি ক্্টরূপেই দেখা দিয়াছে, যাহার অধ্যাত্বদৃষ্ি 
, আছে, তিনিই ইহা অনায়াসে দর্শন করিয়া আশান্বিত হইতে পারেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, এই অনির্বচনীয় যোগশক্তি বর্তমান মানব আঁধারের 
আমূল পরিবর্তন করিতে চাহে। শরীর প্রাণ ও মনের যে বদ্ধমূল 
সংস্কার, উহাদের মধ্যে যে 'অহংএর প্রভাব, ও গুলির সহিত সংগ্রামই 
যোগের সাধনা । এই সংগ্রাম যাঁর যত অবিরাম চশিরাছে সিদ্ধির 
পথে সে তত দ্রুত ধাবমান । - 
যোগী মাত্রেই এই সংগ্রামনিরত। যাহার জীবন যত অধিক দ্বন্দ্ময়, ' 
যোগশক্তি সেইখানে ততই অধিক শক্তিময়ী। এইরূর্প সাধনায় অধিকতর 
ষ্গ্রসর যাহারা, অথবা যোগে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এইরূপ আত্মার 
“সহিত যাহারা একাত্ম হইতে পারেন, তাহাদের সংগ্রামের 'মান্রা ক্রমেই অন্ন 
হইয়! উঠে, সাধন! সেইথানে সহজ, আত্মোৎসর্থের মহিমা সেখানে উজ্জ্বলতর | 

যোগশক্তি কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পদ্‌ নহে, ইহ! বিশ্বের সবখাঁনিকে 
পুর্ণ করিয়া নিত্যকাল অবস্থান করিতেছে, আঁধারানুযারী ইহ! ফলপ্রন্থ 
হয়। একবার যোগ গৃহীত হইলে, কিছুতেই প্রত্যব্যয় হইবে নাঃ 
প্রকাশের, তারতম্য হইতে পারে, পরন্ত সিদ্ধি একদিন আসিবেই, তা সে 
এরই জীবনে অথব! পরবর্তী জীবনে । এই ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে, 
ালও যেমন অনন্ত, আমার আত্মাও তন্্রপ নিত্য অবিনধর, দেছগত 
গপ্ধিবর্তনে অন্তরের দীক্ষা ব্যর্থ হইবার নহে। 

যোগ গ্রহণ করাই শক্ত কথ। শরীর প্রাণ ও মনের উপরে যে 
তুরীয় শক্তি অবস্থিত থাকিয়া, অলক্ষ্যে জীবন লইয়! নাড়া! চাড়! দিতেছে, 
উহাকে মনের উপরেই নামাইয়! আনিতে হইবৈ। মনের অৰ্দ্ধেক খানা 
নীচে যেমন ঝুলিয়া আছে,. অপরার্ধটা তজ্রপ হিমালয়ের নত মাথা উচু 
করিয়া দ্রাড়াইয়া আছে, উদ্ধীংশ দিয়া তুরীয়ের স্পর্শই হইতেছে উহার 
লক্ষ্য, যোগী হউন আর নাই হউন, জীবনের মধ্যে সমুচ্চের' দৈবীস্পর্শ 
যে না মিলে এরূপ নহে, তবে নীচুর টানে উপরটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর 
মত ন্পর্শশক্তিহীন, ভগবানের ছোঁয়া আমলে আসে না, একবার ইহা 
তানুভূত হইলে মনের এই ভাগট!- আরও উর্দ্ধে সাঁথা তুলিয়া উঠিবে, 
জীবনে নৃতন স্পর্শ যুত্ত হইয়া উঠিবে, মনের অবিশ্রাস চাঁওয়াই হইতেছে 

[৬] 


$২- প্রবর্তক 


সাধনা; মন্ত্র যার অজপা, জীবন যাঁর তগস্তা, সিদ্ধি তাঁর করগঁত। 
মন দিয়া উচ্চতম প্রেরণা লাভ করিলেই যে সিদ্ধিলাভ, হয় এরূপ 
নহে। সমুচ্চের আনন্দময় সত্তা দিয়া যখন মনের সবখানি ভরিয়া যাইবে, 
প্রাণ যখন ইহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, শরীরে অপূর্ব খর স্বাস্থ্য লাবণ্য 
যখন রেখায় রেখায় চিত্রিত হইবে, তখনই জানিবে, তোমার সিদ্ধি আসিয়াছে } 
সাধন! ব্যষ্টিগত হইলে ইহা যেরপ অবিলম্বে হওয়ার সম্ভাবনা, সমষ্টিগৃত সাধনা! 
তাঁর চেয়ে দীর্ঘতরকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। ব্যষ্টর সিদ্ধি অল্পকাল- 
স্থায়ী, কেননা, আত্মা গ্রকৃতপক্ষে খণ্ড নহেন, খথণওভাঝে ভাগবত বিভূতি 
স্বপ্নের..মত প্রকাশ পায়, স্বপ্নের মত তিরোহিত হয়, 'জাঁতিগত সিদ্ধিই 
দীর্ঘকালস্থায়ী, যুগ যুগ ধরিয়া ইহা অবস্থান করে। ভারতের সত্যযুগ 
জাতিগত সাধনার এক একটা পর্যায় বিশেব। 


এই যোগ বুঝিবার এবং সাধনার অন্ত বিশেষ শিক্ষার গ্রয়োজন। 
অগাধ বিশ্বাস, ধৈর্য ও সাহস যাহার আছে, তাহার পক্ষেই ইহা সম্তন। 
শিক্ষার উপায় সদ্গুরুসঙ্গ, এতদ্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই বলিলেই চলে। আর 
সাধন! যে কি, তাহ! যোগ গ্রহণ করিলেই অনায়াসে বোধগম্য হয়। 

সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙালী এই যোগগ্রহণের অধিকারী হইয়াছে ।. 
অন্ততঃ আমাদের এইরূপ' ধারণ! । বাংলাদেশ নিঃসন্ধোচে অবহিতচিত্তে 
বিধাতার সকল সঞ্চেত মানিয়া আসিয়াছে, বাহির হইতে বাঁডালীজাতিকে 
অনাচারী বলিয়া বোধ হুইলেও, নূতনকে সাদরে বরণ করিয়া লইবার মত 
ইহাদেরই সামর্থ্য জন্িয়াছে। তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনায় বাঙালীর জীবন সংস্কার- 
মুক্ত । অদৈত্ব বেদান্তের অমর শক্তি বাঙালী এইবার আয়ত্ত করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে। শরীর প্রাণ ও মনকে নৃতন করিয়া, দৈবী জীবন লাভ কক্রি- 
বার পথে বাঙালীর বড় আর বিদ্র বিপত্তি নাই। বুকে পেরেক ফু ড়িয়! 
দিলেও, উহ! উপড়ী ইয়া ফেলিতে বাঙালী বড় দ্বিধা বোধ করে না, 
আজ যে ব্রাহ্ম, কাল সে বৈষ্ণব সাছিতেছে, আজ যে পরম বৈষ্ণব, কাল 
সে শাক্ত গুরুর পদতলে বনিয়া 'কারণনন্দে বিভোর, এই সকল চপল ' 
চিত্তের লক্ষণ নহে, বাঙালীর অন্তরাত্মা সত্য সত্যই পিপাঁসিত, জলের বিচার 
তাহার আর নই, ভগবানের দয়া এইখানেই মুর্ভ হইর| উঠিবে, বাঙালী 
যোগের দ্বারাই জগতের নুতন পরিবর্তন আনয়ন করিবে। যোগ আজ 
বাঙালী জাতিরই জীবনে বিশেষভাবে জাগ্রত হইলেও, কালে সমগ্র মাঁনব- 
সমষ্টিকেই ইহাতে উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠিতে হইবে । মানবের সার্ব্বাঙীন 
উন্নতি যদি কিছুতে সম্ভব হয়, ভবে এই যোগের দারাই হইবে। বাঙালী 
তোনর। মোগশিদ্ধ হও। 


ইসা 


১। ভগবানের পরিপূর্ণ অনুমোদন লইয়াই জীবনের সকল কার্য মম্পন্ন 
কক্সিবে।, অস্তরাত্মাই ভগবান্‌। তাহার আদেশ অনুভব কর। 

২। আঁমি সম্পূর্ণরূপে সর্বতৌভাঁবে তাঁহার অনুগত হইব, এই সঙ্কল প্রতিষ্ঠা 
কর; মন, প্রাণ, শরীর পর্য্যন্ত এই সংক্কল্পে পরিপূর্ণ হউক, তুমি হও 
সংস্কময়, ইচ্ছাশক্তির জাগ্রত সূর্তভি, কালীর বিগ্রহ । 

৩।গুরুশক্তি বিখশক্তিরই বিশেষ রূপ। জগতের সকল শক্তিই কালী, 
কিন্তু কালীবিশেষ আছে, এই কালীবিশেষকে আশ্রয় _ফরিয়াই সাধনার 
দীক্ষা ও সার্থকত|। 

৪। যোগ-শক্তি সর্বগত, অনন্ত ভগবান্‌ আমাদের ভিতরে, ভগবানের গোপন 
স্রর্শে সেই যোগ-শক্তি উদুদধ হইবে, সুপ্ত দিব্যপ্রতিভা অন্তরে বাহিরে 
জ্বলিয়া উঠিবে। মুক্তহৃদয় হও, সেই নিস্থৃত স্পৰ্শ অচিরে অনুভব করিবে। 
€। যথা নিযুক্তোহ্‌ন্মি তথ! করোমি, ইহ! প্রথম মন্ত্র মাত্র । এখানেও 
আমি করি, এই খণ্ড অহংবোধ বর্তমান । মন, প্রাণ হইতে. এই শেষ 
প্অহং" টুকুও মুছিয়া ফেল, তখনই অখণ্ড ভগবানের বিজ্ঞানময় খেলা 
আরম্ভ হইবে। 

৬। তুমি একটা শক্তিকেন্্র, আমি একটা শক্তিকেন্্র, ভগবান্‌ সকল শক্তির 
অধীশ্বর, মূল চক্রপতি--যত অহং-মুক্ত হইবে, ততই কেন্দ্ৰে কেন্দ্রে তিনি 
আপনাকে ফুটাইয়। তুলিবেন। 


ঈশ্োপনিস্বত 


অন্ধং তমঃ প্রবিশত্তি যেহবিদ্যামুপাঁসতে । 
ততো ভূয়ইবতে তমে! য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯ 
যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহার! অন্ধতমে. প্রবেশ করে; 
গভীরতম অন্ধতমে তাহারা, যাহার! মাত্র বিদ্যার উপাসক। 


অন্যদেবাহুর্বিদ্যয় হস্যদাহুৱবিদ্যয়া ৷ 
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নন্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ 


বিদ্যার দ্বার! যাহা আগমন করে তাহা অন্যই (৯) বলিয়া উক্ত ;: 
অবিদ্যার দ্বারা যাহা, তাঁহাও অন্তই ; সেই ধীরগণ, যাহার! আমাদিগের 
সমীপে তাহাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তীহাদের নিকট: হইতে আমরা 
এইরূপই শ্রবণ করিয়াছি। 

(৯ 'অন্যদের”--“এব শব্দ “অন্তৎ শব্দের উপর এইরূপ. জোর দিতেছে, 
“একেবারেই অন্য, ‘অর্থাৎ পূর্বমন্ত্রে যে পরিণাঁমের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, 
বিদ্যা! ও অবিদ্যা তাভা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নতর পরিণামের পথেই 
উপনীত করে ।১ পরবর্তী মন্ত্রে আমরা "অন্য শব্দের এই ব্যাখ্যান পাই ৷. 
প্রচলিত যে ভাষ্য, “বিদ্যার এক পৃথক ফল, বিদ্যার অন্য পৃথক ফল,” 
এ অতি স্থলভ ও তরল ব্যাখ্যা বহুল আড়ম্বর সহকারে উপস্থাপন করা 
হইলেও, তাহাতে না কোনও নূতন চিন্তাসংযোগ সিদ্ধী হয়, না ভাব 
পারম্পর্যের পূর্বাপর শৃঙ্খলা, রক্ষা গান্ধ। 


বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তদ্বেদৌভয়ং সহ। 
অনবিদ্যয়া স্বত্যুৎ তীন্তী বিনযয়াস্বতমঞ্শতে ॥ ১১ 


যিনি তাঁহাকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের অখওতায় অবগত, অবিদ্যায় 
পারা, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব ভোগ করেন, ( 


Lo 


ঈশোপনিষৎ ge 


অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যে হসন্তৃতিমুপাঁসতে । 
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ স্ভৃত্যাৎ রতাঃ॥ ১২ 
* যাহারা অসম্ভৃতির, শুন্সের উপানন! করে, তাহারা অন্ধতমে প্রবেশ 
করে ; গভীরতর অন্ধতমে তাহারা, যাহার! সম্ভৃতির, প্রকাশের উপাসক । 


অন্যদেবোঁহুঃ সম্ভবাদন্যদাহ্রসম্ভবাৎ | 
ইতি গুঞ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ 
প্রকাশের দ্বারা যাহা আগমন করে, তাহা অন্তই বলিয়া কীর্তিত, 
শুন্তের দ্বারাও যাহা, তাহাও অন্তই ; সেই ধীরগণ, যাহার! আমারিগের 
সমীপে তাহাকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে আমর! 
এইরূপই শ্রবণ করিয়াছি। 


সম্ভৃতিঞ্ণ বিনাঁশঞ্চ যস্তদ্বেদোঁভয়ং সহ। ,. 
বিনাশেন মৃত্যুং -তীরত্ব1 সম্ভৃত্যাস্থতমশ্স,তে ॥ ১৪ 
যিনি তীহাকে প্রকাশ ও শৃন্তরূপে উভয়ের সামন্রস্তে অবগত, শূন্যের 
দ্বারা তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, আর প্রকাশের দ্বারা অনৃতত্ব ভোগ 
করেন । 


হ্রিখ্য়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখমৃ। 
তত্বং পুযনপাঁবুণু সত্যধৰ্ম্মীয় দৃষটয়ে ॥ ১৫." 

হিরথয় পাশ্রের ছার! সত্যের মুখ আবৃত উহা উন্মোচন কর, ছে 
পুষন্, (১০) সত্যধৰ্ম্মের জন্য, দৃষ্টির জন্য 


(০) বেদের অধ্যাত্ম অর্থে, সবিতৃষগ্ুলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হুর্য সেই 
দিব্যজ্ঞানমৃত্তি কবি, যিনি মন হইতে উচ্চতর, সর্ববস্তুর স্বয়ংপ্রকাশ: 
সত্য স্বরূপ । তাহার মুখ্য বিভূতি আত্ম-অবভাপিকা প্রজ্ঞা, উহারই বৈদিক 

ংজ্ঞা হইতেছে দৃষ্টি সত্যং খতং বৃহৎ হুধ্যের প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র। তিনি 
পূষন্, পরিপ্রোষণকর্তা, কেননা তিনি মানুষের সঙ্ধীর্ণ তমসাচ্ছন সত্তাকে 
বিকশিত করিয়! জ্যোতিৰ্ময় অনন্ত চিৎসাগরে উন্মোচন করিরা দেন। 
তিনি একধি, অখণ্ড একের দ্ৰষ্টা, আত্মবিৎ, মীনবাজ্মাকে তিনিই সর্বোচ্চ 
দৃষ্টির পথে পরিচালিত করেন! তিনি যম, সংযমনকর্তা, অনুলাসরু, যেহেতু 
তিনি মানবের কাধ্য এবং জীবনবিকাশকে...গ্রত্ক্ষভাবে, সত্যধর্ম্ম অন্থসারে* 





৪৬ প্রবর্তক 


অতএব যাঁথাতথ্যতঃ, ব্বতাবের যথাতত্বানুক্রমে নিয়ন্ত্রিত করেন। সুধ্য 
পরমেশ্বরেরই জ্যোতির্ময় বিভূতি, তাঁহারই নিগুড় হইতে .সঞ্চাত, স্র্ধ্য 
আপনার মধ্যে সেই পরমপুরুষকেই প্রকাশ করেন, ধাহাপ স্বরূপ হইতে 
সর্বভূতের উদ্ভব। শুধ্যের রশ্মিপুপ্জ, বৃহৎ সত্য হইতে সঞ্জাত সেই জ্যোতি- 
শ্ময় চিন্তাসমষ্টি, যাহারা! ভেদাত্মক মানসতত্বে অবতরণফলে তির্ধযক্‌, বিকৃত, 
তগ্নাবয়ব ও বিশৃঙ্খল হইয়া গড়ে; উহারাই দেই হিরগ্ময় আচ্ছাদনপাত্র, 
যাহার দার সত্যের মুখ অবগুষ্ঠিত। উহার্দিগকে সত্যশৃঙ্খল। ও সম্বন্ধন্থত্রে 
ব্যুহবদ্ধ করিয়া অখণ্ড সত্যপ্রকাশের ক্রোড়ে একত্র সংহত করিবার 
জন্তই খধষি কৃধ্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন! এই অন্তঃসন্লিবেশের 
রা জগ্দাত্ম। পরাৎপরপুরুবের ভিতরে সর্বভূতের এক্যান্থভৃতি ফুটিয়! 
ঠে।' 


পুষনেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য 

ব্যুহ রন্মীন্‌ সমূহ । 

তেজোঁ যত্তে রূপং কল্যাণতমৎ তত্তে পশ্যামি । 
যোহসাবসৌ পুরুষঃ পোহহমন্সি ॥ ১৬ 


হে পরিপোষক, হে একমাত্র দ্র, হে সংবমনকারী, হে জ্যোতিঃপ্রক্কাশক 


গুধা, হে প্রজাপতির বিভূতি, তোমার রশ্মিজাল সুবিন্ৃপ্ত কর, তোমার 
আলোকপুঞ্জ একত্র মংহত কর, তোমার অতি কল্যাণময় রূপ, সেই জ্যোতিঃ; 


তাহাই তোমাতে প্রত্যক্ষ করি। এওঁ ওঁ যে পুরুষ, সেইই আদি। 


বায়ুরনিলমস্থতমথেদৎ ভম্মান্তৎ শরীরম্‌ । 
ও ক্ৰতে| স্মর কৃতৎ স্মর ক্রতোম্মর কৃতংস্মর ॥ ১৭ 
সর্বভূতের প্রাণবায়ু (১) এক অমৃতময় জীবন, কিন্ত এই শরীর 
ভক্মাবশেষে পরিণত হইবে। ওঁ! হে ইচ্ছাশক্তি (১২), স্বরণ কর, যাহা 
কৃত তাহ! ম্মরণ কর! হে করতো স্মরণ কর, যাহ! কৃত তাহা স্মরণ কর। 


(0১১) বায়ু, অন্ত্র যাহা মাতরিশ্বা, বলিয়া উক্ত, বিশ্বের জীবনীশক্তি। 
সুর্যের আঁলোকগ্রভায় উহা জগতের একটি অমৃতম্র সত্যতত্বরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে, জন্ম মৃত্যু দেহবদ্ধ জীবন এ সকল উহারই বিশেষ বিশেষ 
বাহপ্রকাশ মাত্র। 

(১২) বৈদিক ক্রতু” শব্দে কখনও কর্মকেই বুঝায়, কখনও উহার 
পশ্চাতে যে কাধ্যকরী শক্তি লীলাশীল, মাঁনমচেতনার যাহ! ইচ্ছারপে প্রতিভাত, 
তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। অগ্নিই এই শক্তি। অগ্নি স্বয়ং দিব্যশক্তি, 


ঈশোপনিধৎ ৪৭ 


যিনি জড়ের ভিতরে প্রথমে উত্তাপ, আলোক, জড়শক্তিরপে আবিভূর্ত, 
অতঃপর মানুষের বিভিন্ন চেতনাস্তরে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ পূর্বক ক্রম- 
বিকাশস্ত্রে তাহাকে সমুচ্চের সত্য ও আনন্দে উপনীত করেন। 


অগ্নে নয় স্থপথা রায়েহস্মান্‌ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিখান্‌। 
য়ুয়োধ্যস্মজ্জ,হ্রাণমেনো ভুয়িষ্ঠাৎ তে নম উত্ভিম্‌ বিধেম॥ ১৮ 


হে দেব অগ্নি, সমুদয় স্ুষ্টবস্ত বিদিত হইয়া আমাদিগকে সুপথে সেই 
আনন্দে উপনীত কর; আমাদের নিকট হইতে পাপের (১৩) কুটিল আকর্ষণ 
দুর করিয়া দাও। তোমার সমীপে ভূয়িষ্ঠ প্রণতিবচন বিধিপূর্বাক 
নিবেদন করি ।১ | 
(১৩) এই মনা আদ্যোপান্ত বের হইতে উদ্ধৃত, ‘এনঃ’ বাঁ পাঁপ সম্বন্ধে 
বৈদিক ধারণা এই, যাহা অন্ত ত্তিগুলিকে উত্তেজনাদানে দ্ুপথ হইতে চ্যুত 
করে। আছে একটা সরল মাগ, আলোক ও সত্য স্বতঃন্ডর্ভ হইয়া উঠিবার 
মুক্ত পথ, খজুঃ পহ্থাঃ, খতন্ত পদ্থাঃ, অনন্ত চেতনাস্তরের “উপর দিয়! যাহা 
বিতানি পৃষ্ঠানি, অনন্ত ভূমিকার অভিমুখে লইয়া যায়, উহারই সাহায্যে 
আমাদের অন্তঃপ্রক্ৃতি স্বাভাবিক বিধানক্রমে আমাদিগকে পরিপূর্ণতার 
সন্নিহিত করিয়! দেয় । পক্ষান্তরে, পাপ এই অন্তধর্্মকে পদে পদে ক্ষু্ 
করে, দুরিতানি বৃজিনানি, বঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথে, বক্র তির্য্যক্‌ রেখ! ধরিয়াই 
চলিতে বাধ্য করে। 
(১৪) “বিধেমশ শব্দ যজ্ঞের সুব্যবস্থ।, নৈবেদ্যসামন্্রী স্ুবিস্তাস, এবং 
সাধারণতঃ যজ্ঞের উৎসর্গক্রিয়াটিকেই বুঝাইবার জন্ত ব্যবহৃত। বৈদিক “নমস”্, 
- অন্তরে বাহিরে প্রণতি, উহা আমাদের অন্তঃস্থিত; জগতের অন্তঃস্থিত ভগবৎ্সভার 
“সমীপে উৎসর্গের প্রতীকচিহ্ন। এখানে পূজার নৈবেদ্য হইতেছে পরিপূর্ণ উৎসর্গ, 
ভাগবত ইচ্ছাশক্তি, অগ্নিদেবের নিকট মানুষের অহঙ্কারান্ধ নিম্নপ্রক্কৃতির অন্তর্ত 
সকল বৃত্তির আত্মনিবেদন, এইরূপে উক্ত দেবতা সকল অস্তত্বন্ব- হইতে মুক্ত 
করিয়া মাঁনবাত্মাকে সত্যের মধ্য দিয়া “রায়ে” অর্থাৎ আনন্দের অভিমুখে 
লইয়। চলিবেন। লক্ষ্য সেই ভূমানন্দ, সেই শুদ্ধ প্রেম ও পুলকহিল্লোলে 
বিভোর সিদ্ধ অবস্থা, বৈদিক যুগের দীক্ষিত সীধককুল যাঁহাকে বিশ্বগত 
ভগবৎসত্তার ভিত্তিযূল এবং মানবাধারে দিব্যজীবন লাভের প্রতিষ্ঠান্বরূপ 
বলিয়া দর্শন করিতেন। অহস্কারে বিকৃত হইয়া এই প্রেম ও আনন্দই 
বনিয়্তর লোকসমূহে বাসনাকামনাক্ষপে প্রকাঁশমান। 





গান 


এখনগ আসিতে কেন দেরী! | 
মেলিয়। যুগল আখি, এস হে তোমারে হেরি। 
কি আর রেখেছ বাকি, নিয়েছ সকলি কেড়ে, 
বাসনা আসক্তি আশ, সকলি গিয়েছে পুড়ে, 
এবার এস ধীরে ধীরে, (আমার) প্রাণের বংশীধারী ॥ 
হৃদয় করেছি শুন্য, গেছে পাঁপ গেছে পুণ্য, 
শশব্ম্য গিয়েছে চলি, ঘুচেছে সকল দৈন্য, 
আসিয়া করহে পূর্ণ, হৃদয় তোমারি । 

গোপন পিরীতি আর নাহি চাই, নাহি চাই, 
সকলে করছে ধন্য, মহারাসে মিলি তাই, 
ব্রজের রাধা বহু হয়ে, দীড়ায়েছে সারি সারি ॥ 
যেদিকে ফিরাব আখি, তোমারে হেরিতে চাই, 
হৃদয়ে হৃদয়ে বস্‌, হেরিয়া প্রাণ জুড়াই, 

এন এস প্রাণ বধু, বিরহে রহিতে নারি | 


এ ৩ 


১ শ্রবর্তক--৫ম বৰ্ষ, ৩য় সংখ্যা 
_ ২৯এ মার, ১৩২৬ 


কহ সণ 


ফোঁন অন্ধের বদ্ধ জানাইয়াছেন, বাংলাদেশ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট হইয়া! পড়ি- 
পনাছে, ইহার গতিস্থির না হইলে, বাঙালীর ভবিষ্যৎ ভীষণ অন্ধকারময় 
হয়| পড়িবে। অনতিবিলম্বে প্রতীকার হওয়া উচিত। j 
কিন্তু সভ্যই যদি এক্সপ হয়, প্রতিবিধান করিবে কে? আঁঘ্র-নির্ভর - 
পৃষ্ঠ বাঙালী চিরকালই কি পরমুখাপেক্ষী, হুইয়। থাকিবৈ? ভগবানের 
মুখ চাহিয়! প্রতীক্ষা করাকেও আমর! তামসিক উদ্দাসীনতার লক্ষণ বলিয়! 
মনে করিব। ভগবান্‌ তে! চাহেন না মানুষকে পন্থু করিয়! শ্বতগ্রভাবে 
আত্মমহিম| প্রকাশ করিতে, তিনি চাহেন অন্তরে অন্তরে প্রকাশ হইতে। 
আত্মাকে উদ্ধ দ্ধ করিয়াই বাঙালী স্ব শ্ব পথ নির্দেশ করিবে। বাঙালীর 


যে তপপ্তা, আঁপনার মধ্যেই ভগবান্‌কে দর্শন করা, একথা , ভুলিলেই 
আমাদের সকল দিকে অন্ধকার ঘনাইক্সা আসিবে? 


বাঙালীর জাগরণ সাহিত্যে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে,. ধৰ্ম্মসাধনায়, সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশ হুইয়া 
ছিল, কিন্তু ভারতের বিভিন্নপ্রদেশবাসী বাঙালীর জীরন পরিচয় বিশেষভাবে পাইয়া- 
ছিল বিপ্লববার্দে। এইখানেই বাঙালী প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছিল। প্রাণের 
খেল! মর্ত্যের বুকে বিজলীর মত মানুধের নয়ন ঝলসিয়! দেয়। শোণিততরদের 
বিমোহিনী মায়া অলস জীবনেও শক্তি সঞ্চার করে। যুরোপের ' রণরঞ্জগে 
পক্ষ লক্ষ মানবের উন্মাদ নর্ভঘন বীভৎস হইলেও, বিপুল - আনন্দ ও 
উৎসাহের উৎস সেথানে- নিত্য মুক্ত হিল, মায়ার বন্ধন মানুষকে দূর্বল 
ও হীন করিয়া! ফেলে নাই, জয়- পরাজয়ের মধ্যে মনের বিকাশ লেখায় 
তাই সফল হইয়াছে, পৃথিবীর পর্বভপ্রমাণ অশুদ্ধতা সার্বলনীন সত্যকে 

[৭] | | 


কত প্রবর্তক ূ ০২) 


আবরণ দিয়া রাঁখিলেও আনিকার অস্ফুট বেণুরব জগতের আকাশ 
বাতাস একদিন মুখরিত করিবে, মানবজাতি সে আহ্বান, উপেক্ষা করিয়া 
চিরদিন বলিয়া থাকিবে না। প্র 

বাঙালীর রক্তপিপাসা আজ প্রশমিত, উত্তেজনার আগুন নিশ্রত। ইনু 
অবনতির লক্ষণ নয়, বিমুঢৃতার পরিচয় নয়, বাঙালীর চরিত্র যুরোপের 
অন্ধ প্রবৃত্তির অনুগত নহে, বাংলার ধিপ্লববাদ বাহ্যদৃষ্টিতে বাহিরের ধ্বংসে 
নিয়োজিত হইয়াছিল এরূপ বোধ হইলেও, ইহা সত্য নহে, বাঙালী 
আত্মজীবনের কদুষ ধৌত করিতেছিল, কুরুক্ষেত্রের হিংসাবৃত্তি সিপাহী 
বিদ্বোহেও একেবারে নিঃশেষ হুইয়|। যায় নাই, বাঙালীর জীবনে যোগ- 
শক্তির ক্রীড়া চলিয়াছে, অতীত সংস্কার ও অন্ধশক্তির নিরদন করাই যোগের 
উদ্দেস্ত, শুদ্ধ ও তপঃপরায়ণ জীবনেই দৈবীপ্রভাব প্রকাশ হইবে, বাঙালীর 
সমষ্টিজীবন লইয়া কেবল বাংলার স্বার্থে বাঙালী জানিবে না, অথপ্ড 
মানবাত্মার কল্যাণোদেগ্েই এবার তার বিরাটু জাগরণ সম্ভব হইবে) 
বাঙালীর জীবন লইর! কোনও মানুষের প্রচেষ্টা চলিতেছে না, স্বয়ং ভগবান্‌ 
বাঙালীকে নৃতন করিয়! গড়িয়া তুলিতেছেন, বাংলার বিপ্রববাদ আত্মনিম্বাণে 
সহায়ত করিয়াছে, সাধনার সে পধ্যার পরিসমাপ্ত, বাঙালী এখন তপো- 
নিরত। এই তগপস্তা অল্পসংখ্যক জীবনের মধ্যে আগুন জালাইয়! দিলেও, 
ইহা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া সকল বাঙালীকে অগ্িশুদ্ধ করিবে, 
'যোগীর সত্যদৃষ্টি তাই পুলকোজ্জল, নবীন আশায় বিক্ষারিত, বাঙালীর 
ভবিষ্যৎ বিপুল বিরাটু, পৃথিবীর কেন্দ্রশক্তি বাংলার বুকে আপিয়া পড়িরাছে। 

বাংলার রাষট্রক্ষেত্রে আজ যে সংঘর্ষ, উহাও সংস্কারক্ষয়ের সাধন! ' মাত্র! 
ধীর ও চরমপন্থীর মধ্যে আত্মকলহ উভয়কেই পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিবে, 
 সবাষট্রসাধনায় প্রজাশক্তির অধিকার দিন দিন বাড়িয়া চলিবে, বাংলায় আজ 
এমন একটী ঘটনারও আবির্ভাব হয় নাই, যাহা আমাদের উন্নতির পরি. 
গম্থী। যুদ্ধকাঁলে, বাংলার নৃতন দলের এই দীর্ঘ অবরোধ আত্মজ্ঞানকেই 
অধিকতর প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে। ভাঁবপ্রবণ কর্মচঞ্চল বাঙালী 
আঘাতে অবসন্ন হইয়াছিল, আজ কর্মক্ষেত্র আবর্জঞনামুক্ত, তপশ্থীর অনাহত 
শক্তিই দিন দিন জাগিয়া উঠিতেছে, উপরের দর্শন ভীতিপ্রদ্ হইলেও অন্তরা! 
সাধারণ কর্মজীবনের তলে তলে যে বিপুল ওজদ্‌' সঞ্চয় করিতেছে, 
মহিমা অচিরে প্রকাশ হইয়। পড়িবে। 


কর্দৈর্ষণা ৫১ 


ফ্রর্ণুই যাহাঁদের জীবনীশক্তি তাহারা কেবল কর্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া 
অবধারণ করেন, বাহিরের আড়ঘবরে আত্মহারা হন, অথবা আপনাদিগকে 
পথভ্রষ্ট মনে" করিয়া ক্ষুদ্ধ ও বিষণ হইয়া পড়েন। ভারতে কর্ম্ম- 
*অব্ভারণার ছেদ নাই, দুর্ভিক্ষ, বঞ্চা, বন্তা, রাজনীতিক আন্দোলন, এ সকল 
থাকিতেও মানুষের অন্তরাত্বা প্রন্ুতপক্ষে প্রসন্ন নহেন, তাহার কারণ, 
বাধধালীর জীবন বাহিকের প্রভাবে প্রফুল্ল হইতে পারে না, অন্তরের অমৃত- 
ধারা নিঃস্থত না হইলে সত্য কর্ম প্রকাশ হইবে না। লোকচক্ষুর 
অগোচরে আজ মুষ্টিমের সাধক তপঃক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া যে আশাবাদী 
ব্জনির্ধেষে প্রচার করিয়াছে, তাহা অমোঘ ও অব্যর্থ ভাবে কার্যে পরিণত 
হইবে, ফোগশক্তি নিক্ষল হইবার নহে। 
বাণিজ্যক্ষেত্রেও আমরা জাগরণের নির্দেশ লক্ষ্য করিতেছি, বাঙালী 
উচ্ছ দাসত্ববৃভি হইতে আজ মুক্তিপ্রার্থী।৭ অনংখ্য যৌথ কারবারের সৃষ্টি 
ইহার উজ্জল নিদর্শন। ইহার সবগুলির সাফল্য আশা ন! করিলেও 
কর্মক্ষেত্রে সত্য এঁক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয্নতা ইহার মধ্যে, অনুভূত 
হুইবে। ভিন্ন জনের ভিন্ন মত থাঁকিভে বহুজন মিলিয়া কাধ্য করা সম্ভব 
নহে, ইহা বুঝিয়া বাঙালীর মধ্যে প্রক্য স্থাপনের সুযোগ আনিবে। 
কর্মক্ষেত্রে আপনাপন অক্ষমতা অনুভব করিয়া, শত শত দক্ষ কর্মীর সৃষ্টি 
হইবে ।. আশার. আলো বাংলার আকাশ ছাইয়া দিছে, আশার গান 
গাহিতে দোষ ক্কি? | 
৯, তবুও বাঙালী আলে! চায়, পথ চায়, সত্য নির্দেশ চায় । আশার পুলক- 
হিল্লোল তাহাদের খিরির! থাকিলেও, চিত্ত তাহাদের স্নান বিষধ্ন। 
শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে যাঁহাদের প্রতিভ! আছে, কর্শ্মশক্তি আছে, তাহার! 
সকলেই কিছু না কিছু করিতেছেন, কিন্তু .কর্ব্ম করার মধ্যে এমন কিছুর 
অভাব আছে, যাহ! না থাকিলে কর্মের যে আনন্দ তাহা উপভোগ হয় না, 
আনন্দ'পর্শ না মিলিলে, মানুষের চিত্ত পূর্ণ হয় না, শিরায় শিরায় বিদ্বাৎ- 
শক্তি ছুটিয়া বেড়ায় না, “প্রবর্তক একভাবে, দেশের কোন কাজেই 
প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে নাই, অন্যভাবে সকলের মধ্যেই আপনাকে 
দেখিয়া জীবন সার্ক করিতে চীয়। “প্রবর্তক” ভাবের ঘরে জাগুন 
জাঁলাইতে চায়; মানুষের ভাবশুদ্ধি না মানিলে, কর্ম্মসিদ্ধি আসিবে না, 
শত শত বৎসরে বাঁডালীর কর্ম একেবারেই যে গুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে না, 


৫২ = প্রবর্তক. 

আমরা একথ! বলি না। দেশের বহুলোকই কেবল কর্ম্মকেই পুরোভাগো 
স্থাপন করির| সিদ্ধির পথে যাত্রা করিয়াছে, আমর! মুষ্টিমের সাধক অন্তরের 
দিকেই অভিযান করিয়াছি, বাহিরের ঘটনারাজির আভ্যন্তরিক ভাব- 
বিপৰ্য্যয় লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছি, ব্যষ্টি সাধকজীবনের সরল প্রকাশ যেদিন সমষ্টিগত, 
হইয়! ছড়াইয়। পড়িবে, “প্রবর্তকের” আদর্শ সেই দিনই সার্থক হইবে, এই 
সাফল্যের দিন কবে আসিবে. তাঁহার, হিসাব: আমরা রাখি না, রাখিবার 
প্রয়োজনও নাই, ভবে এ. যে আসিবে ইহ! অবধারিত। মানুষের 
সাধারণ জীবনের. আমরা অশ্বরায্ন নহি, অধিকন্তু আমাদের জীবন-জোত 
' সাধারণ জীবনজোতে ভাসাইয় দিতেই চাই, সাধারণকে অসাধারণের পথে দৌড় 
ফিরাইয়। দিবার জন্ত। এতখানি শক্তি বাহিরের কর্ম্মে অর্জিত হইবে না, 
বরং অপচয় হইবে, অন্তরের বলকে অবিকৃত আকারে প্রকাশ করিতে না পারিলে, 
মুষ্টিমেয় সাধকের আত্মনিয়ৌগে দেশের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, সেইজন্য বাহৃতঃ 
ভারতের তথাকথিত সকল. কর্মক্ষেত্র হইতেই আমাদিগকে সরাইয়! রাখি 
য়াছি। বাঙালী কর্মনির্দেশ যদি বাহিরের দ্বিক. হইতে প্রার্থনা করে, তকে 
তাহাদের জীবন পরের অন্ুলিসঙ্কেতে উঠিবে পড়িবে, বাঙালী: আকার প্রবঞ্চিত, 
হুইবে, আপনার পথকে. চিনিক্ সত্য পথে চলিতে অসমর্থ হইবে। বাঙালীর 
অন্তরপুরুষকে জাগাইয। তোল, "দেখিবে, পথ সনম্মুণে প্রসারিত, আর জাতীয় 
ভরীবনের অগ্রদূত. দ্দিদ্বপতাক। হস্তে আগুয়ান,। আপনাকে জানার কথা 
ষদি হেপালি হয়, বাঙালী যতদিন এইদিকে উদাসীন থাকিবে, “প্রবর্তক” 
এই হেগ্নালির কথাই নানা ছন্দে, গাহিয়া. যাইবে--উপস্থিত অন্য গান; 
তে). গাহিবার তার সঙ্গয় আসে নাই 1. | 
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শোৌশৰ স্কাল্রন্বাল্ 


দেশে স্বাধীন উপজীবিক! সংগ্রহের উদ্যম দেখা দিয়াছে। অভাবের আধিকেঃ 
এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় অল্প শিক্ষা ও অল্প মূলধনে বাণিজ্য বরা 
একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। প্রচুর উপার্জন করিতে হইলে বহু 
অর্থের প্রয়োজন, তারপর কেবল অর্থ-সামর্থা থাকিলেই চলিবে না, বর্তমান 
কালোপযোগী ব্যবসা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং. শিক্ষা চাই। ' 

hd ফু « 

সর্কপ্রথমেই খণ করিয়া ব্যবস| স্থাপন আশাপ্রদ নহে। প্রথমতঃ 

সহজে কেহ টাক! ধার দিতে চাহে না, বিষয় সম্পত্তি বন্ধক দিয়া যদিও 
কোথাও কোথাও খণ মিলে, কিন্তু উপার্জনের হার শতকরা ছুই টাকা! 
আড়াই টাকার অধিক থাকে না, টাকার স্্দ ও. আসবাবপত্র খাতে 
থরচ করিয়৷ ব্যবসায়ীর যে, সামান্ত উপার্জন হয়, তাহাতে একটা সংসার, 
চলে না। বরং টাক! গ্দে খাটাইয়া মহাজন অল্প পরিশ্রমে, অধিক 
উপাজ্জন করে। . ৮ ১ 

* | . 
এরূপ অবস্থায় অধিক অর্থ উপার্জনের স্পৃহা! একেবারেই পরিহার 
করিতে হয়। হাজার, পনেরশো। টাক! লইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া 
কারবার কর! স্বাধীন: উপজীবিকার একপ্রকার উপায় বটে, কিন্তু আমরা; 
দেখিরাঁছি এইরূপ ব্যবসায়ে মাসিক ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ টাকা, পর্যন্ত 
উপার্জন হয়, এবং ইহার জন্ত আপনাকে এতখানি পরিব্যাপ্ত রাখিতে 
হয়, যে বর্তমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা একেবারেই অনুপযোগী ॥ 
জীবনভোর ত্রিশ পঞ্চাশ টাঁকা, উপার্জনের: জন্য আত্মবিকাশের অবসর 
নষ্ট করিলে স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা চলিতে পারে, কিন্তু দেশ প্রতিভা- 
শুন্য হইয়া পড়িবে। | 
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এইজন্তই আঁনরা, বাংলার, ছোট খাট কারবারগুলি. দিন, দিন ভিন্ন 


৫৪ প্রবর্তক 


প্রদেশবাসীর করতলগত হইতেছে দেখিতে পাই। বাংলাদেশে মুটে, 
মাঝি, চাৰী, এমন কি অস্তযাজশ্রেণীর কর্ম্মগুলিও “বাঙালীজাতির হাঁত- 
ছাঁড়। হইয়! গিয়াছে । এইরূপ অবস্থ। উন্নতির লক্ষণ হইলে 'কথা থাকিত 
না, সভ্যতার চাকৃচিক্যে আমর! উদ্ভান্ত 'হইয়াছি, ঘরে আমাদের অন্ন 
নাই। বাংলার শ্রমজীবী, কতৃক ম্যালেরিয়ায় বিস্থৃচিকাঁয় মরিয়াছে, কতক 
সভ্য সাজিয়া অফিসে কেরাণী হইয়াছে, আর কতক চটকলে ছাপাখানা 
ভদ্রবেশে পঁচিশ ত্রিশ টাকা উপায় করিয়া দিন গুজরাণ করিতেছে। 
[ ক Eo 
উচ্চ শিক্ষা মানুষের মনে অনেক বড় আশার হ্ষ্টি করে। বুদ্ধিও 
কিছু মার্জিত হয়। বিশ পঁচিশ টাকা উপার্জন করিতে হইলে চিত্ত- 
প্রসাদ থাকে না। অথচ এই সকল শিক্ষিত বাঙালীর উপার্জনের সকল 
পথই একরকম বন্ধ বলিলেও চলে। দ্মামাদের গোড়ার গলদ, আগাও 
অনিশ্চিত, এরূপ অবস্থার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে । 
“ + * 
বড় বড় চাকুরীগুলির সংখ্য! যত, শিক্ষার দৌড় তদ্রপেক্ষা ঢের বেশি। 
কাঁজেই শিক্ষান্তে উমেদারি করিয়া বড় চাকুরী লাঁতে বিফলমলোরথ 
হইলে, বাণিজ্যক্ষেত্রে উকি ঝুঁকি মারিতে হয়, মূলধন নাই, অতএব 
ওকালতি, দালালী, জীবনবীমার ক্যানভাসারী প্রভৃতি ফাঁকির ব্যবসায়ে 
দুপয়স! রোজগারের পথ আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল, প্রথম প্রথম এক্ষেত্রে 
থাকিয়া অনেকেই কিছু করিয়াছেন, উপস্থিত অর্থসামর্থ্যের গ্রাতিযোগি াও 
এখানে বাড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করি- 
য়াও, বড় ডিদপেন্সারি নী করিলে ও জুড়ি গাঁড়ি চাঁলাইতে না পাঁরিলে, 
কেহ তাহার খোজ লয় না। এই সকল উপলীবিকাতেও- পৃণ্জির 
দরকার হইয়। পড়িয়াছে। 
সং Ed ক 
দরিদ্রের সন্তান উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া, উচ্চ আঁকাজাঁয় বুক ভরা- 
ইয়া, তোমর1 আজ করিবে কি? চাকুরী মিলিলে দিন গুজরাঁণের একপ্রকার 
উপায় হয় বটে-_স্কুলের মাষ্টারী, প্রাইভেট টুইশনী, কলেজের প্রফেসাঁরি, ষ্টেটের - 
ম্যানেজারি, সে সকল স্থনিও আজ ভর্তা হইয়া গিয়াছে। অধুনা অনেকে 
- অর্ডার সাপ্লায়ারী করিতে ছুটিয়াছেন, সেখানেও কর্তৃপক্ষগণের মনস্তা্টর 


যৌথ কারবার . ৫৫ 


জন্য দুপয়সা অগ্রিম ব্যয় করিতে হয়, কপর্দকহীন তুমি, তপ্ত নিঃশ্বাসে 
তোমার বুক পুড়িয়! যাইতেছে ! জুয়াচুরী ব্যবসা বাকী ছিল, যুদ্ধের বান্গারে 
তাহাও অনেকে অবলম্বন করিয়া ধনবান্‌ হইয়াছেন, সে ব্যবসাতেও আজ 
মূলধনের প্রয়োজন -হইয়৷। পড়িয়াছে, শেয়ার মার্কেটে, লোহার বাজারে, 
জনী খরিদে, তুলার খেলায়, লক্ষপতি কোটিপতির আবির্ভাব হইয়াছে, 
“রুপেয়া-মে রুপেয়া লিচত্য। হ্যায়,” তোমাদের আজ “বল ম! তারা 
দীড়াই কোঁথ। ?” 
ld ক 

বাংল! মুলধন সংগ্রহের উপায় অবলখন করিয়াছে । প্রাচ্যের যৌথ 
কারবারের যে নীতি, বাঙালীজাঁতির মধ্যে তাহা দিন দিন প্রবর্তিত হইতেছে । 
পাচলক্ষ হইতে পাঁচ কোটী টাক! মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা চলিয়াছে। 
অনেকগুলি যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে । দেশের শিল্প বাণিজ্য 
প্রভৃতি বিস্তৃত আকারে পরিচালিত করিতে হইলে অসংখ্য কোটা টাকার 
প্রয়োজন, দে অর্থ সমগ্র জাতির নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে, 
এতদ্বাতীত দ্বিতীয় উপায় আর নাই। 
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যুরোপে ' একটী যৌথণকারবার সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত' হইলে, উহারই 
মুলধন লইয়! কত নূতন কারবারের যে স্থষ্টি হয়, তাহ! ভাবিলে বিশ্বয়ান্বিত 
হইতে হয়। বিলাতের পাঁচ কোটী টাকার, _মূলধনে, ভারতে একটা 
চটকলের বনিয়াদ গাঁড়া হয়। ভারতবাসীর নিকটে উহার অংশ বিক্রয়ের 
বন্দোবস্ত চলিতে থাকে, প্রতি একশত টাঁক! করিয়া ও পাচ কোটা 
টাকা উঠাইয়া লওয়! হয়, পাচ লক্ষ অংশীর মধ্যে, এক লক্ষ অথবা 
পঞ্চাশ হাজার টাকার অংশ যাহার খরিদ থাকে, সমগ্র ব্যবসা তাহারই ' 
তত্বাবধানে পরিচালিত হয়, এবং অংশীদারের! ঠিকমত লভ্যাংশ পান বলিয়া 
তাহাদের আপত্তি করিবার কিছু থাকে না, .ইংরাজ ব্যবসাঁরী এ এক 
মূলধনে অসংখ্য কল কারখানা চালাইয়া থাকে। ইহাদের সহিত সম- 
প্রতিযোগিতায়, দীড়াইতে হইলে, এরূপ ব্যবসাই আমাদের অবলম্বন কহিতে 
হইবে, বাঙালী আজ একথা অবধাঁরণ করিয়াছে। 
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স্বাধীন জাতির মধ্যে যেরূপ শ্বজাতিগ্রীতি আছে, পরাজিত আমরা, আমা- 


৫ গৰ্ভক 


দের মধ্যে তাহার যথেষ্ট অতাব। এই নূতন প্রথায় চলিয়া, বাঁণিজা 
ধ্যবনায়ে কৃতকার্য হইতে হইলে, পরিচালকবর্গের মধ্যে অসাধারণ ত্যাগ 
সহিষ্ণুতা সততা ও পারদর্শিতা থাকা. চাই। বাংলাদেশে অনেকগুলি যৌথ 
কারবার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; তাঁহার সবগুলিই যে সফল হইয়াছে, এরূপ নহে, 
তাহার কারণই হইতেছে নানাজনের স্বার্থ পরিচালকবর্গের নিজেদেরই 
স্বার্থ ৰলিয়া দৃঢ় ধারণার অভাব। নিজের মূলধনে কারবার করিলে, 
সেই ব্যবসায়ের উপর ব্যবসায়ীর যেরূপ মমত| থাকে, বন্ধুজনের নিকট 
হইতে সংগৃহীত অর্থে যে কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের স্বভাবদোষে, 


তাহ! নিজের বলিয়া পরিশ্রম করিতে পারি, যদি উপার্জিত সকল অর্থই ' 


আমাকে পুষ্ট করে, কিন্তু যৌথ কারবার তে! এরূপ নহে, উপার্জন 
সকলকে ভাগ করিয়। দিতে হয়, এবং আমার কর্তৃত্বকাল ফুরাইলে,” 
অধিকাংশ লোকের মত হইলে, অপর একজন কর্তা হইবে, এরূপ অবস্থায় 
আমাদের চরিত্র এখনও এতট! দৃঢ় ও সবল হইয়া উঠে নাই, যে দেশের 
"ও জাতির মুখ চাহিয়া, যতটুকু দায়িত্ব আমার স্বন্ধে আরোপিত হয়, 
কড়ায় গণ্ডীয় তাহার নকলটুকু নিঃস্বার্থ ও নির্বিকার চিত্তে পরিপূরণ 
করি : 
2 # KE ° + 
বাংলাদেশে আন্দ যে সকল যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলি- 
য়াছে, তাহার সবই যে সার্থক হুইবে, এমন নাও হইতে পারে, 
কিন্তু যেখানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, এবং মূলধন নিজেই সংগ্রহ 
ক্রিয়া, বাজারে লভ্যাংশ দিয়া অধিক মূলধন সংগ্রহের জন্য অংশ বিক্রয় 
করিতেছেন, সে ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য লাভের আশা করিতে পারি, 
কেননা নানাজনের নানামত সেথায় টিকিবে না, পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে 
বিশ হাজার অংশ যদ্দি অভিজ্ঞব্যক্তির হয়, তাহা হইলে ত্রিশ হাজার 
ংশীদারের ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে বিশ হাজার অংশের অধিকারী এক 
ব্যক্তির মত বড় হইয়া উঠিবে, তা এই বিশ হাজার অংশ একজনের 
অথরা বিশ হাঁজার লোকের হউক, মতের মিল থাকিলেই, উহ! একটা 
মতের মত কাধ্য করিবে। তবে সর্বত্রই পরিচালকবর্গের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, 
অধ্যবসায়, সতত অতুলনীয় হওয়া চাই। নতুবা বনুজনের মাথা ভাঙিয়। 
একটা ব্যবস! প্রতিষ্ীপাভ করিতে পারে, একজন বা দশজন “ইহ 


Ed 
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লাভবান্‌ হইতে পারেন, কিন্তু দেশের মধ্যে অসংখ্য নিজাম 
পথ ইহাতে ৰন্ধ হইয়া যাইবে। 
* . শু 
৩ যে ক্ষেত্রে দুইজন মিলিয়া বিশ হাজার টাকার কারবার করি- 
তেছেন, কারবারটিকে বাড়াইতে হইলে, আরও অধিক টাকার প্রয়োজন 
হইয়া পড়ে, ধর! যাউক, এই ফারবারীদ্বয়ের একলক্ষ টাকা হইলে, 
মনোমত করিয়। কারবারকে বড় করিয়। তোলা যার। ইহারা! পরামর্শ 
করিয়া, একসহল অংশে, একশত টাকা করিয়া, অংশ বিক্রয় করিতে 
আরস্ত করিলেন। বিশ হাজার টাকা মূলধন দুইজনের, কারবারটা তাহাদেরই» 
সুতরাং দুইশত শেয়ারের মত অভিন্ন রহিল, বাকী আট শত জল 
ভিন্ন ভিন্ন মতের মানুষ অংশ খরিদ করিষ। বসিল। ব্যবসা সম্বন্ধে অংশী- 
দারগণের মতামত গ্রহণ কালে, এই দুইশত অংশের মত এক রকম 
হইল, আর আট শত খামার মত আট শে! রকম হইল, অথবা দশ পাঁচজন এক- 
মত হইলেন, কাজেই, কারবার ধাহাদের তাহাদেরই রহিল। এক্ষণে ইহারা 
খদি স্বার্থপর না হয়েন, তবে কারবারের লভ্যাংশ যথারীতি অংশীদার- 
সণের মধ্যে ভাগ করিয়! দিবেন, তাহা না হইলে, ধীরে ধীরে অংশীদারগণ 
মনঃস্ু্ ও প্রবর্চিত হইয়া, দশ বিশ টাকায় প্রতি অংশ বিক্রয় করিয়া 
ফেঁলিবেন, প্রথমোক্ত ইইজন এই অংশ নানা নামে খরিদ করিয়া, নিজেদের . 
ব্যবসাটাকে ইচ্ছামত বাঁড়াইয়! লইধেন। দেশের চরিত্র ঠিকভাবে গড়িয়। 
লা উঠিলে, আজিকাঁর যৌথকারবারগুলি ভবিষ্যতে লোকের চক্ষুশূল হইর! 
উঠিবে। একেবারেই যে কিছু হইবে না, আমর! এরূপ বলি না, দেশেয় 
মধ্যে শত শত জন ব্যবগায়ী এইরূপে ধনবান্‌ হইয়া উঠিতে পারেন। মুলধ্ন 
সংগ্রহের ইহ! একপ্রকার উপায় মাত্র । 
. ক কী 
মানুষ ঠিকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে কি না, তাহা আমরা বলি না। 
তবে মূলধনের অভাব পুরণ করিতে হইলে, এই একপ্রকার স্থবিধা আছে। 
একশত টাকার অংশ গ্রহণ করিলে অংশীদারগণের তবুও স্বার্থ কিছু অধিক্ক 
থাকে ; যেখানে অংশের মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা, এই পাঁচ টাকা অংশ. খরিদ 
ক্র! একট! হজুগ মাত্র, কিন্তু পাঁচ হাজার অংশ বিক্রর করিতে পারিলেই, 
একটা ক্ষুদ্র ব্যবস! অনায়াসেই চলিতে পারে, যখন অন্য উপায় আন নাই, 
Le Jj 
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তখন এই উপায়ই এক্ষণে প্রশস্ত । অংশীদারগণ পাঁচ টাক! দিয়া যদি 
দেশে একটা একটী ব্যবস! গড়িয়! দিতে পারেন, ইহ! অপেক্ষা সুখের 
কথা আর কি আছে? " 
Lo রি ঃ 

এইরূপ প্রথা একেবারেই আমাদের নহে। ভারতের বাঁপিজ্যনীতি 
এরূপভাঁবে চলিত না। ভারতবর্কে কোনও দিনই বাহিরের সহিত প্রতি” 
যোগিত! করিতে হয় নাই। সুতরাং বর্তমান কালে তাহাকে বাচিয়া 
খখাঁকিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, সে উপায় ঘরের 
অথবা পরের, মে বিচার করিলে চলিবে না। তবে আজ স্বাধীন উপ- 
জীবিকা সংস্থানের জন্য যে উৎসাহ দেখা দিয়াছে, উহার জন্ত এই বিধি 
আদৌ উপযোগী নহে। এই যৌথকারবারের ক্ষেত্রেও সাধারণের পক্ষে প্রকারা- 
স্তরে সেই চাকুরীর কথাই আসিয়া পড়িতেছে। তবে ক্ষেত্র কিছু বিস্ত ত 
এবং ভঙ্গীরও তারতম্য আছে । 

ক bd ন 

জাতি ধন জাগে, তখন চারিদিকেই কলরব শোনা যায়। অভিজ্ঞতা 
অর্জনের জন্য মান্য নানাক্ষেত্রে নানাকর্মে রত হয়। বাংলায় যে তাবে 
বাণিজ্য বিস্তারের প্রেরণ! আসিয়াছে, তাহার গতি অবাধ হউক, ইহার 
প্রতিরোধী হইবার ইচ্ছাও নাই সামর্থ্যও নাই। তবে নূতন জাতির জীবন 
এইভাবে চলিলে, নিষ্মীণ সুচাক ও পরিপূর্ণ দাত্রায় হইবে না। জীবনের 
উদ্দেশ্য কেবল বাণিজ্যবিস্তারে অথবা প্রভূত ধনোপার্জনে স্থসিদ্ধ হইবে 
ন; জীবনের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইবে--সাঁধনায়, এই সাধনার প্রতি উদাসীন 
হুইয়া যে কোন ক্ষেত্রেই, আমর! অগ্রসর হুই না ভারতবর্ষকে সে পথ 
হইতে একদিন ফিরিতেই হইবে। 

* ক 

সাধারণ জীবনের গতি স্বভাবতঃই বাহিরের দিকেই ছুটিয়। চলিবে। 
ৰ্যৃতিরে আপনাকে প্রসারিত করিয়া ধরাঁও সাধনার একটা দিক, কিন্ত 
-সুলশক্তি মানুষের অন্তরে, এই অন্তরকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য একদল 
লৌককেই আমরা চিরদিন আহ্বান করিয়া আসিতেছি। অস্তর যদি উন্নত 
ন হয়, তবে বহি্্ম,থী জাতির যে সংগ্রহ যে অভিজ্ঞত! তাহ! ব্যর্থ হইবে। 
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এই অন্তরকে শুদ্ধ ও পূণ করিয়া ভুলিবার ভজন্ত, যে নিশ্চেষ্ট হইয়! 
বসিয়া থাকিতে হইবে, এমন আমরা বলি না। . আমরা ইচ্ছা করিলেও 
নীরব হইয়া থাকিতে পারি না, গতিই শক্তির ধর্ম, সে ধন্দ হইতে কোনও 
চেতন জীব বঞ্চিত নহে, আমাদের কর্ম্ম করিতে হুইবে, তবে দে কর্ম 
নুতন ভাবে নুতন পথে প্রবর্তিত হুইবে। 
ষ্ট গু GG 
নবতন্তের প্রত্যেকেই হইবেন স্বাধীন, স্বাবলধ্থী। পার্থিব জীযন-যাত্রার 
অর্থই হইতেছে ভাগবতশক্তির প্রতীক। উহাও আমরা উপেক্ষ। করিব না, 
সমবায় শক্তির দ্যোতক, উহাও চাই । তবে আগাগোড়া শুদ্ধ ও দিদ্ধ 
করিয়া আমর! গ্রহণ করিব। ইহাতে যত বিলম্বই হউক, ধৈর্য্য আমাদের 
অসীম, জয় আমাদের অবশ্রস্তাবী। - 
bd 5 ৩ . 
আমার হৃদয় তোমার হৃদয়কেয়দি ন! পায়, তোমার সামর্থ্য: তোমার 
সম্পদ আগার অন্পৃশ্য, অসিদ্ধ অর্থ আমাদের যতখানি উন্নত করিয়! 
তোলে, তাহার পতনও হয় ভয়ঙ্কর ভীষণ । গোড়া হইতে ভারতের ষে 
নিৰ্ম্মাণ, তাহা হইবে অধিকৃত অটল, পৃথিবীর প্রতিছিৎ্য। লেখায় -ঠেকিয়া 
চূর্ণ হুইয়া পড়িবে। 
তত | রি 
আমি দাড়াইয়াছি--_আনার দেশের জন্য, জাতির জন্য, আমার অন্তর- 
প্লেবতার জন্য । অসংখ্য মানবের মধ্যে কে আজ আপনার সবখানি উৎসর্গ 
ক্রিয়া আমার বাঁহুধুগলে দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চার. করিবে, এম আমরা দুইজনে 
এক হইয়া যাই--অনত্ত কোটী মানব কর্দসাফল্যের জন্য তাহাদের খণ্ড 
এণ্ড শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে একত্র করিয়া উঠিয়া দাড়াক, আর আইস 
আমরা সহস্ব জন আমাদের সব দিয়া একটা কেন্দ্রশক্তি নিম্মাণ করি। 
মত যেখানে অভেদ্, হৃদয় যেখানে অভিন্ন, আত্মা যেখানে মিলন, পৃথিবীর 
পূর্ণ আদর্শ, দলের পর দল ছড়াইয়া, সহশ্রদলে সেথায় ফুটিয়া উঠিবে। 
" কর্মসিদ্ধিই জীবনের মূলমন্ত্র নহে, মিলনই জাতির- কেন্তুশক্তি। 
ফু « . 
আমাদের বাণিজ্যকেজ্জে সবাই শ্বাধীন, সবাই 'স্বাবলন্বী। অধের 
হাব রাখিয়া কাহারও বেতন নির্ধারণ করিতে হয় না, কাত হিনাবে. 


# 
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খরচের মাত্র! স্থির করিয়া দেওয়া হয় না, সেখানে তার সবথানি' যেওয়াঁ, 
সে দেওয়ার অধিকার তাঁর যতটুকুই থাক; পাওয়ার মাত্রা দেওয়াতেই 
ভরিয়! যায়, চাওয়! চাঁওয়ীর কলরব সেথায় শোনা যাঁর ‘নাচ সংখ্যায়, 
দীন বটে, কিন্তু জনে-জনে অন্ুরাগের সম্রাট, হৃদয়ের মেশামিশিতে অসীনেরও 
আভান সেথায় ক্রীড়ারত, ভারতের. কর্মক্ষেত্রে মিলনের অপার্থিক শক্তিই 
ফুটিয়া উঠুক. ৷. 
[) ৪ J চু 

ভাবের কথার উদরপুরণ হয় কি? ভাব যেখানে স্বপ্ন, প্রহেলিকাঁ, 
সেইখানেই এই প্রলাপ শুনিতে পাওয়া যাঁ্ন। ভাবের সত্যমৃত্তি ঘন হইব! 
উঠিয়াছে যেখানে, জীবন সেখানে দিন দিন মুর্ভ হইয়া উঠিতেছে-_প্রতি- 
যোগিতায় দীড়াইৰ না, আপনাদের মধ্যে স্বরাজ স্থাপন করিব, বিরোধ 
আমরা করিব না. বিরোধের পাপচিন্র আপনার জালায় আপনি পুড়ির! 
মন্পিবে, সমবায় মিলন হইয়া অন্তরে অন্তরে গ্রতিষ্ঠিত হউক, ভারতে তাহারই 
চিত্র উজ্জল. করি জাকিয়া তোল, জগতের শির সেইথানেই নমিত হই 


পয আহাদ 
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কর্ণের সমবায়ে মিলন, না মিলনের কলে বর্ম, এরূপ একটা প্রশ্ন আজ 
নবীন বাংলার যুবকমণ্ডলীর বুঝে জাগিয়া উঠিয়াছে,. ইহা আশার কথা ॥ 
প্রবল কর্মআোতে দিকৃবিদিকৃজ্তানশৃন্ত হইয় দীর্ঘকাল ভাসিয়া আসিবার 
পর, আজ স্বতঃই তাহার অন্তশ্চেতনায় নিছক কর্মের উপর একট! হতাস্থা 
জন্নিয়াছে, ইহ! প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া, এই প্রতিক্রিয়ার শক্তিবেগেও জাতি 
আরও কতকদুর অগ্রসর হইতে পারিবে। 

এ প্রশ্ন যেন কতক এইরূপ, অগ্রে শরীর না অগ্রে প্রাণ, রূপ না - 
ভাব, অন্তর না বাহির, কোন্টি অগ্রে কোন্টি পশ্চাতে, জাতির প্রথম 
ও প্রধান প্রয্নোজন কি, তাহার অন্তরপরিবর্তন, ন! কাজের ডাক, 
অসংখ্য plan, S০eদে৪এর ছকাছকি ? 

দৃষ্টিভেদের কথা, যাহার যেমন ভাব, তেমনি' লাভ, ইহার মূলে আছে 
একট! মৌলিক তপোভঙ্গীর পার্থক্য, অস্তরাত্মার শ্রদ্ধার তারতমা। শ্রদ্ধা 
ময়োহয়ম্‌ পুরুষঃ-_ পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যাহার ভিতরে যেরূপ শ্রদ্ধাশক্তির বীজ্ত 
নিহিত, তাহার জীবনে সেইরূপ ভাবের তপঃপ্রকাশই সম্ভবপর হইবে, 
জীবনপ্রকাশ হইতেছে এই অন্তঃশ্রদ্ধার বহিবিকাঁশ। কথা হইতেছে, তোমায় 
ভিতরের মুলভাব, সেই চিদ্ঘন নিবিড় ইচ্ছাশক্তি কোন্‌ ধরণের শ্বভাঁক- 
লইয়া গঠিত, কি তাহার গভীর ও নিগুঢ় মর্মপ্রেরণাটুকু ? ইহারই উপর 
নির্ভর করিতেছে--পূর্বকথিত সঙ্ল প্রশ্নের সদুত্তর ॥ 

স্বভাবের ধ্বংস নাই, স্বভাব অবিনশ্বর, কারণ অগণ্ড মানবাত্মা আপ- 
নার চেতনার উপর তপঃগ্রয়োগ করিয়া! এই স্বভাব উদ্ধ দ্ধ করিয়াছেন, স্বরূপ 
সত্বের সেই বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই জীবের বিশেষ বিশেষ চরিত্র- 
বিকাশ, কেহ অধ্যাত্মমুখী,' কেহ, জড়বাদী, কেহ ভাবুক, কবি, দার্শনিক, 
কেহ কঠোর কর্মজগতের মানুষ, শুধু বাষ্টিচরিত্র নয়, এক একট! জাতির 
চরিত্র যেন এয্ূপ বিশেষ এক একটা ছাচে , ঢাপিয়াই বিধাতা প্রেরণ 
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করিয়াছেন, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, হিন্দুর সহিত জগতের অন্তান্ত জাতির 
গ্রতিভা-বিচার-কালে এই দ্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখিতে হইবে। 

হিন্দুর স্বভাব অন্তমুৰী, ভাব, অধ্যাত্ম, অন্তধিজ্ঞান_ইহাই তাহার 
সত্তার সবচেয়ে সন্নিহিত পরিচিত বস্তু, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কাছে স্থুল, 
প্রতাক্ষ, বস্তৃতন্ত্র কর্ম্মশক্তি যেরূপ নিকটতর, সমধিক সহজ ও সধাদরের 
সামগ্রী। মানুষ কি করিবে, এইরূপ স্বভাবশক্তি পইয়াই আমর! প্রেরিত, আমর! 
অন্তরবাদী, উহার! কর্ম্মপ্রিয়। 

হিন্দু জানে, বিশ্বাস করে, তাহার মূল দৃষ্টিভ্দী, তাহার জাতীয় প্রজ্ঞা- 
শক্তি এই শ্রদ্ধা দিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, অগ্তর দিয়াই বাহিরকে আয়ত্ত 
করিতে হইবে, অস্তঃশুদ্ধি ও অন্তঃপরিবর্তনের উপরেই জাতির কর্মধারার 
নির্বাচন ও অন্ুবর্তন নির্ভর করিতেছে, সর্বাগ্রে আপনাকে, আপনার 
শ্বরূপসত্তীকে জানা! ও পাওয়া, সেই আত্মজ্ঞান ও আত্মামুভব দিয়াই নৃতন 
কর্ণস্থ্টি সার্থক হইবে, নতুবা শুধু ব্যর্থ উত্তেজনাশক্তির' অপচয়মাত্র 
ঘটিবে, এই কথাই হিন্দুর নিজস্ব প্রতিভার বাণী--এ অন্তরবাণী উপেক্ষা 
করা অপেক্ষা তাহার মরণ সহতরগ্ডণ শ্রেয়ঃ। 

-যৌগশক্তির সাহায্যে জীবন গঠন করিবার আদেশ জাতির হৃদয়ে 
আমি পৌছিয়াছে। বাঙ্গালীই সর্ধপ্রথমে এই হুন্ম ও নিগুঢ় আদেশমন্ত্ 
জাগ্রত ও মূর্ত করিয়া আপনার ভিতরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, 
বাংলার হদয়ক্ষেত্র ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল, গ্রক্কতির আশীর্বাদে বাঙ্গালী. 
অসংখ্য ভাববিপর্ধায়ের ভিতর দিয়া চলিয়! আসিয়া আজ একট! আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার অবস্থা লাভ করিয়াছে, এই ভাব আজ মুষ্টিমেয় কতকগুলি সাধকের 
ভিতরেই সন্গিবদ্ধ হইলেও, আত্মপ্রতিষ্ঠা ধুব ও অটল. হইবে, যেদিন যোগ- 
সাধনায় সমগ্র বাঁঙ্গালীজাতি সিদ্ধিলাভ করিবে। 

যোগশক্তি মিলনেরই শক্তি। আত্মা এক ও অভিন্ন, মানুষের সঙ্গে 
মানুষের অন্তরে অন্তরে এক্ট! অবিচ্ছেদ্য মিলনঙ্ছত্র বর্তমান, সেই এখ্য, 
সেই মূল জীবন-রাগিণী সকলের হ্ৃদয়যন্ত্রে একদিন স্থুরসগ্তমে বঙ্কত হইয়] 
উঠিবে, আজ তাহা অসংখ্য অন্ধসংস্কার-সমাচ্ছ্ন বলিয়া ম্পষ্টর্ূপে অনুভূত ' 
না হইলেও, উহা! মিথ্যা হইবার নয়, মানবজাতি একদিন এই মহাঁন্‌ এক্য 
ও মিলনের সামগ্রস্ উদ্ধদ্ধ হইয়া উদদাত্কঠ্ঠে কোটা কোটা হৃদয় মিলা- 
ইয়া সেই অথণ্ড সত্তার বন্দনাগান গাহিবে, সেই খষির স্বর্ণযুগ, মানবাত্মার 
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মিলন মহিমায় সেদিন সারা স্ষ্টিসংসার মধুময় হইয়া উঠিবে। 

হিন্দুর অন্তরের নিবিড় শ্রদ্ধ! তাহাকে এই মূল জীবনসঙ্গীতটুকুই তন্ময় 
হইয়া সাধনা "করিতে নির্দেশ করিতেছে, আত্মা সর্বগত, আজ বিধাতা! পৃথিবীর 
যেখানে যতটুকু শান্তি ও কল্যাণ-ইচ্ছা' জাগাইয় ভুলিয়াছেন,হিন্দু দে সমস্তের সঙ্গে 
আত্মহবদয় মিলাইতে প্রস্তুত ; বিশ্বমানবের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা হউক, 
ইহাই তাহার অন্তরের ইচ্ছা, এ ইচ্ছ! ব্যর্থ হইতে পারে না, কাল স্বয়ং 
একদিন তাহার সার্থকতা লইয়া আসিবে। মি 

কালপুরুষের মঙ্গলহন্ত এই মহোদ্দেশ্য সংসাঁধনের জন্যই সকল জাতির জীবন 
স্পর্শ করিয়াছে, সে স্পর্শে মানবসমষ্টির কুণ্ডলিনীশক্তি বিছ্যদ্বেগে গর্জিয়া 
উঠিয়াছে, এই সব যুদ্ধ, বিগ্রহ, বিদ্বেষ, ভজিঘাংসা, এ সকল সত্য জীবন- 
রাগিণী- ভাঁজিবার অগ্রে পূর্বরাগ আলাপ প্রয়াস, সুরের পরিবর্তে আজ 
ঘোরতর বিশৃঙ্খল ও বেস্থুরা ধ্বনিই প্রথম নির্গত, অশুদ্ধ হৃদয়তন্ত্রী অভ্রাস্ত . 
রূপে বাঞিয়া উঠিবার পূর্বে অনেক সাংঘাতিক ভ্রম ভ্রান্তি অন্তরন্থের 
মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, সত্তা অবিনশ্বর, মৃত্যুর ভিতর দিয়! মানব- 
জাতি আজ অমৃতত্বের যাত্রী, আত্মার, জাগরণ ঘটলে, তাহার দীপ্ত মধুর 
স্পর্শে স্বয়ং মৃত্যুও সেদিন অমর হইয়া উঠিবে। 

_ প্রকৃতির অন্তরে যত কিছু অশুদ্ধ সংস্কারপুগ্র গৌপনে অবস্থিত, সত্য- 
প্রকাশ ঘটিবার পূর্বে সেই সকলের আমূল নিফাশন হওয়া চাই। বিধাতা 
আজ মানবজাতির শুদ্ধিবিধানের ভার স্ত্হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, যে-জাতি 
যেমন যেমন যতশীপ্র শুদ্ধ হইবে, ভবিষ্য মহাযুগের জন্য সেই সেই জাতি 
তেমনি তেমনি উপযোগী হুইয়া উঠিবে। বাঙ্গালীজাতির .কেন্দ্রশক্তি সর্বব- 
প্রথমে জাতিগত ভাবে যোগানুষ্ঠানে মনঃসন্সিবেশ করিয়াছে, মানুষের মনে 
যে গতিপরিবর্তন প্রকাশ পায়, তাহ! ভিতরের . ইচ্ছাপরিবন্তীনেরই অনিবার্য 
নিদর্শন, বাঙ্গালীর অন্তর্দেবত। আজ জীবনভদ্দীর আমূল পরিবর্তন করিবার 
জন্যই একনিষ্ঠভাবে তপস্যারত | 

- ভারতের কর্ম হইবে অন্তরমিলনেরই স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ। ইউরোপ বর্শশীল, 
ঘোর বস্তুনিষ্ঠ হইলেও, তাঁহার এই কর্মনিষ্ঠা শুদ্ধ আঁ ্মপ্রতিষ্ঠার অভাবে 
গ্রতিমুহূর্তে কেন্দ্র হইতে কেন্্রান্তরে পরিভ্রষ্ট হইতেছে, কর্ম্ম তো জীবনেরই 
মুর্তি বিগ্রহ, জীবন যদি স্থায়ী অচল সত্যভিভি স্পর্শ করিয়া না থাকে 
তবে তাহার চঞ্চল বহিঃপ্রকাশ -যে- ঝালুকার, উপর উত্তোলিত রাজগ্রাসাদের 


উস 


৯৪ গীব্তক 


মত লিয়ত টলমল করিবে, তাহা আর বিটি কি? 

' পাশ্চাত্যকতৃকি ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাগ্বপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপের 
কর্মমচ্ছারা বহুল পরিমাণে এই দেশের জীবনের উপরে আসিঘ। পড়িয়াছে, 
ভারতবর্ষ চিন্তায়, কর্মে, রাষ্ট্রজীবনে, শিল্পবাণিল্যক্ষেত্রে পর্য্যন্ত ইউরোপের 
হর্মনীতিগ্ুলির অনুকরণনিরত, নীতিপরিবর্তন দোষাবহ নহে, পরস্ত উহ! 
জীবনেরই লক্ষণচিহু, যুগপ্রবাহের লঙ্গে মানুষকে হয় অগ্রসর হইতে হইবে) 
নয় পিছাইয়| পড়িতে হইবে, এই প্রবল জীবনখোতে স্থির হইয়া দীড়াইস্জ 
খাকিবার একেবারেই উপায় নাই, ভারতবাপী বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীলাতি 
আপনার জীবনে এই ঘুগপ্রভাব পরিপূর্ণ মাত্রায় স্বীকার করিয়া লইয়াছে, 
ইং! তাহার প্রচুর জীবনীশক্তিরই সুম্পষ্ট পরিচয়, বাহির তে! শুধু বাহিরই 
নয়, অখণ্ড আত্মদেবতা আত্মপর শত্রমিত্র নির্বিশেষে বহুবেশে যুগবার্ত। 
প্রেরণ করেন, চারিদিক হইতে বিন্দু বিন্দু অমৃতরস সঞ্চয় করিয়াই আমর! 
পরিপূর্ণ অমর জীবনলাভে সফলকাম হইব। 

চাই তপঃশুদ্ধ প্রতিভার আলোকে অবিচ্ছেদ আত্মদুষ্টি, কোন্‌ কর্্মনীতি 
সত্য জীবনপ্রকাঁশের অনুকূল, কোন্টি প্রতিকূল, তাহ! বাহির হইতে নির্ধা- 
রিত হইবে না, অন্তরের প্রজ্ঞাশক্তির উপর ধ্যান দিয়াই নির্বাচন করিয়া 
ল্ভে হইবে জাত্রির ভবিষ্য কর্দধারাটি, কেবল এইখানেই নিশ্চিন্ত অনুকরণ 
ঘোরতর. মারাত্মক। মানুষ একট! জীবন্ত জীব, জাতি এইরূপ জীবনবান্‌ 
অসংখ্য ব্যষ্টিরই সমষ্টি; মূল শ্রদ্ধাচ্যুত হইলে জীবনের ধ্বংস অনিবাধ্য, 
ভারতের প্রতি বাষ্টজীবন যেমন হইবে তপোময়, তপঃশক্তির সাহায্যে শুদ্ধি 
মুক্তি অর্জন করিবে, মহাজাতির সমসষ্টিসাধনাও সেই তপোরৃষ্টির ঘারা 
নিয়ন্ত্রিত না হইলে, তাহার জীবন যখন বস্ততন্তর হইয়৷ উঠিবে, তখন দেখা 
যাইবে, মুলকেন্দ্রগত বিন্দু অপরাধের ফলে _আীবন প্রকাখ শত যোজন 
লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়! গিয়াছে । 

ইহা যে হইবে না, তাহা অবধারিত। জাতীয় আত্ম জাগরণোনুখ, 
আত্মার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরনির্দেশ' ক্রমেই প্দুউ ও জলন্ত হইয়! 
উঠিবে, দেশ আজ যতই বহিষ্ঘ্্ধী হউক, সিদ্ধি যখন সে পথে অলভ্য, তখন 
দ্িক্পরিবর্তন করিতেই হইবে, ভারতের বর্তমান কর্সাধন! যতদিন না 
অস্তরমিলনের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইর| উঠিতেছে, ততদিন তাহার স্বস্তি নাই, 
কল্যাণ নাই, সত্যসাধনার অভাবে সিদ্ধিও অগ্রাগ্য, সিলনপ্রয়োঞ্জন বেসন 





দিলননীতি EY 
যেমন অন্তর হইতে উদ্ভূত হইবে, গতির পথ ততই লরল ও স্পট হইয়া 
উঠিবে। লমস্তই নির্ভর করিতেছে ব্যষ্টিসাধকের অস্তঃসাধনার উপরে, ব্যষ্টির 
শুদ্ধি ও সিদ্ধি সমষ্টিগত হইয়াই জাতির মুক্তি ও ভূক্তি সননিকট করিয়া 
, তুঁলিবে। নৃতন যুগের হিন্দুদ্রাতির যোগসাধনা আত্মসিদ্ধিযূলক একেবারেই 
মহে, সাধন! ও সিদ্ধি সমষ্টির জন্য, একথা আজ গৌড় হইতেই স্বীকার 
ক্রিয়া লগয়। হইয়াছে, অন্তরাত্মার এই শ্বীকারমন্ত্র ব্যর্থ হইধার নয়] 
. লমবায় নয়--নিলন, ওীক্য, তপঃশুদ্ধ অনংখ্য সাধকের. অথও্ড দিলনের ফলে বে 
মনথাশক্তির হৃষ্টি হইবে, তাহাই দেশে নূতন কর্ম্মচক্র নির্মাণ করিয়া তুলিবে। 


| আত | 


আর্ট মাত্রেই ভাবব্যঞ্জনামূলক। সৃষ্টি নয়, অভিব্যক্তি, ব্যঞ্জনা, প্রকাশ - 


সৃষ্টি কথাট। ভুল অর্থেই প্রয়োগ করা হয়, জগতে কিছুই আনকোরা 
নূতন স্থষ্টি নয়, সমস্তই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, সমন্তই প্রকাশ। সমুদয় 
বস্তই বিশ্বশিল্নীর কল্পপটে পুর্ব হইতে সংস্থিত। চারুকলার ধর্ম প্রকাশ 
করা, যাহা সন্মুখে পরিদৃগ্রমান, অথব| যাহা! এককালে ব্যক্ত ছিল, কিন্বা 
যাহা অতঃপর বিকশিত হইয়া উঠিবেঃ আর্ট ইহার যে কোনটির উপর 
ইচ্ছামত আলোকপাত করিতে পারে। এমনও হইতে পারে, কোঁনও লোঁক- 
প্রিয় আর্টিষ্টের চিত্রপটে মুখমগ্লের একটা বিশেষ: ছাচ, একটী বিশিষ্ট 
গঠনভঙ্গী প্রশ্ফুট হুইয়া উঠিল, এবং এক পুরুষেরও অনধিক জীবনকাল 
যাইতে না যাইতে দেশের প্রচলিত মুখাবয়ব এবং আকৃতির ছাঁচ সেই 
নৃতন আর্শীনুরূপ আপনার অভিনব স্বরূপ 'গড়িয়া তুলিল। এই সব ছিল 
আঁদরশছাচে, কারণজগতের 'গর্ভক্রোড়ে, যাহার সহিত আমাদের তুরীয় আত্মার 
নিত্যসংযোগন্পর্শ ভিতরে আছে--ওঁগুলি সুপ্ধ মানসক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, 
এবং আমাদের চিন্তার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। সেই চিন্তাকেই আমর! 
স্থলে ফুটাইয়া তুলি, সেইখানে তাহারা রূপ ও মূর্তি পরিগ্রহ করে, দেশ- 
ব্যাপী আন্দেলন্তরন্গরূপে, অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে, কাব্যে শিল্পকলায়, জ্ঞান 
বিজ্ঞানে, জীবন্ত নরনারীরূপে। মানুষ তাহার জগৎ রচনা করিয়। লয়, 
কেনন! লে সেই মানসযন্ত, যাহার মধ্য দিয়া ভগবান আত্মস্বরূপে যাহ! 


পূর্বসংকপ্লিত ছিল, তাঁহাকেই প্রকাশ করেন। এই অর্থে আর্ট অতীত বর্তমান 


ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিতে পারে। যাহা ছিল, কালক্রমে নিশ্চিত হইয়! গিয়াছে, 
তাহাকে উহা প্রকাশ করিতে পারে, থুহা আছে তাহাকে আমাদের জন্য 
স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিয়া ধরিতে পারে, যাহা অনাগত, উত্তরকাঁলে ঘটিবে, তাহারও 
পূর্ব্ভাৰ দিতে পারে। সে যাহা হউক, আর্টের স্বাভাবিক অধিকার হই- 
€তেছে অপেক্ষাকৃত লবুভাবগর্ত এবং অল্নতপঃমাধ্য দ্যোতনা ফুটাইয়া তোলা । 


রা আট কটি | a 


এক্ষেত্রেও তিনটি জিনিষের অভিব্যগ্রনা নির্বাচিত বস্তুটির ভিতরে 
পরিস্ফুরণ করিবার আছে, বস্তুটির কারণাংশ, অর্থাৎ তাহার স্বব্ধপ ; তাহার 
হুস্মা মানদাংশ, অর্থাৎ উহার চলন্ত কল্পনা, পরিবর্তনশীল ভাব, আবেগপুঞ্জ ; 
অথব| তাহার দ্থুলভাগ, বাহ্‌ প্রকাশ, আন্ুবর্দিক সংঘটন- 'ব| গতিভঙ্গী, 
যেমন যেমন আমাদের বাহচক্ষু সেই সকল দর্শন করে। ভারতীয় শিল্পকলা 
প্রথম দুইটি  পর্ধায়ে- আত্মসন্নিবেশ করিয়াছে, ইউরোপীয় আর্ট নিয্নতর, 
পর্য্যায়দ্বয়ের প্রতিই সমধিক মনোযোগী । উভয়ে ' সাক্ষাৎ আর্টের নধ্য- 
পর্য্যায়ে, কল্পনা ও আবেগময় স্তরে; কিন্তু প্রভ্যেক্টীই সঙ্গে লইয়া আসে 
স্ব স্ব দৃষ্টিধারা, নিয়মসংস্কার, বিশিষ্ট তপঃপ্রপোগ, এবং অস্তরপুরুষের মুল 
স্বভাবসঞ্জাত স্বতন্ত্র গতিবৈচিত্র্যয নিয়ে পৃথিবীর অভিমুখে 'কিথা সমুচ্চে 
ছর্গের দিকে, এইরূপে সমক্ষেত্রে আনিয়া দাড়াইলেও, প্রাচ্য ও প্রতীচা 
চারুকলা সমভাবেই ভিন্নমুখী এবং বিসদৃশ রহিয়া যাইতেছে। 
 ব্বগনথষ্টিকালে উত্য়গত প্রশ্ন কতকট! এইরূপ, চক্ষু যাহা প্রত্যক্ষ করি- 
তেছে তাহারই প্রতিরূপ রচনা, করিব, না অন্তরাজ্মা যাহা সন্দর্শন করি- 
তেছে, তাহাই, গড়িয়া তুলিব? নিৰষ্টশ্রেণীর ' ইউরোপীয় আর্ট, বাহ্চক্ষ 
যাহ! দেখে, তাহীরই প্রতিচ্ছবি ভুলিয়া পরিতুষ্ট। সে ইহারই নাম দের 
আর্টের বস্ততাপ্তিকতা, প্রকৃতির বিশ্বস্ত অনুবর্ভন-_-যেন প্রন্কৃতি সেইটুকুই, 
যতটুকু জড় ইন্দিয়ের গ্রত্যম্টসিদ্ধ। এই প্রতিরূ্প অবশ্য একেবারে যথাষথ 
লুকল নয়, পরন্ত পট, 'তুলিক!, রং, এই সকলের সীমাবন্ধনের ভিতরে 
টুকু অনুকরণ সম্ভব ইহ! ততটুকুই। ব্যবহার্য উপকরণগুলি আদশাম্বরূপ 
অন্ুরূতি রচনার পক্ষে যে পরিমাণে উপ্যোগী, তদন্ুগত নকলই গড়িয়া 
তোল! যায়, হুবহু অবিকল অন্ুবর্ভন কচিৎ জম্ভবপর। এই ধরণের আর্টের 
হয়তো একদিন উপযোগীতা ছিল, কিন্তু এখন যখন আমরা ফটোগ্রাফ 
পাইয়াছি, এবং তাহার ভিতরে ইচ্ছামত রং ফলাইতেও পারিতেছি, তখন 
এই শ্রেণীর চিত্রশিল্পের স্বতন্্ক্ষেত্র ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে, এ আশঙ্কা গ্রচুর। 
উচ্চতর ইউরোপীয় আট রূপস্থষ্টিকে প্রতিষ্ঠান্বরূপ গ্রহণ করে, কিন্তু 
তাহার উদ্দেশ্য মহত্তর, রূপের নয়, হৃদয়াধেগের অন্ুকরণই তাহার 'আদর্শ। 
আটিষ্ট, বস্তুর শুধু স্থুলযূর্তিটিকেই দর্শন ও পটের উপর অঙ্কন করিতে 
লেই নহেন, বাঁহাশরীর ভন্থহূর্তের মত যতখানি ভাবাবেগ প্রকাশ করিতে 
সক্ষম, তিনি সেই লকলই বর্ণে রেখায় ধরিতে প্রয়াবী। এই ভাবোচ্ছাস 
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নেক মময়ে অনেকখীনিই বাহিরে ফুটিতে পারে। কোনও কোনও প্রবল 
আবেগনয় মুহূর্তে কিনব গুরুতর কাধ্যান্ষ্টানকালে আমাদের মানসন্বরূপ। 
বহুল পরিমাণে মুখে, চোখে, আকারে, ইঙ্গিতে, গতি ও স্থিতির ভঙ্গিমায় 
ব্যক্ত হইয়া, পড়ে। শিল্পী এইগুলির নকল করেন। তিনি তখন আমা= 
দিগকে কেবল একটা বাহ্বস্ত. তুলিয়া: দেখাইতেছেন: না, পরস্ত সেই বস্তুটির 
একটা. বিশেষ মুহূর্তের অন্তরজীরন চিত্রপটের উপর স্থায়ী, করিয়া 
তুণিয়াছেন। স্বাভাবিক মেজাজের একট! ছাগ প্রায় মুখাবয়বে অঙ্কিত, 
রহিয়!-যায়, চরিত্রের. কোনও কোনও কিশিষ্ট লক্ষণও আকারে ইঞ্জিভে, 
চেহারায় অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া. ফেলে, চিত্রকর এই অলক্ষ্য প্রভাক- 
গুলিও চিত্রপটে, সঞ্চারিত করেন। নিতান্ত অতিরঞ্জিত বা! 'নাটুকে? ধরণের, 
না হইলে, এই শ্রেণীর আর্ট: শক্তিপূর্ণ, সফল এরং নাট্যকলার মত জীবস্ত; 
ভাবদোত্যক হইতে, পারে। কিন্তু এইক্সপ কলার সীদাগওীও. গুরুতর ॥ 
যতটুকু অন্তরসত্য- বাহরূপে প্রকাশিত, ততটুকু মাত্র পরিস্ছুট করিয়া তুলিতে, 
এই আর্ট; সক্ষম তাহার, অভিব্ঞ্জনাটুকু আদিম ও অকৃত্রিম নয়, দৃষ্টিতগী। 
গরোন্গলব, এবং দেই বাহ্প্রমাণের সীম! ছাড়াই অধিকদুর অগ্রসর; 
হওয়াও. তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত।. 
কল্পনামূলক ইউরোপীগ আর্ট ইহার চেয়ে. উচ্চতর ভবে, সঙাক্ঢ় ॥ 
পাশ্চাত্য ধারগান্গসারে করনা শ্থজনকরীশক্তি, উহা, ভাবপ্রকাশক নয়।, 
অভিপ্রায় এই, কল্পনাকুশল শিল্পী আপনার--নিজস্ব কিছু ধ্যেয়. সামগ্রীটিয় 
ভিতরে অধ্যারোপ করেন, একটা! স্বপ্রলেখা, যাহ! ' তাহার মনের উপর; 
দিয়া সহসা: চষকিয়া, চলিয়া গিয়াছে, কিন্বা একট! ভাব যাহা. তাহার, 
| নানস্‌ক্ষেত, অধিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে.। হয়। তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে; 
অঙ্কনীয়, বিষয়টির ভিতরে. উহা! অনুপ্রবিষ্ট করিয়। দেন, অথবা আপনার 
্বগ্ললেখা; ঝা, পরিকন্পনাটিকে, বর্ণে ও রেখায় আকারগত করিবার জন্তাই. 
ই্ছাপুর্বক সেই বস্তটকে মাত্র নিমিত্বূপে ব্যবহার করেন। আর্টিই তখন, 
গ্রকুতপক্ষে আপনাকেই ব্যক্ত করিতেছেন, বস্তটিকে নয় এই অহংছাক্ীচ্ছন্ন 
আর্টও অনেক সময়ে খুব উচ্চদরের' হইতে পারে, ইউরোপের কয়েকটি, 
সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পস্থষ্টি এই ধরণের রচনা. অধিকতর বিরলক্ষেক্রে চিত্রকর, 
তাঁহার কল্পনাসমুজ্জল সহাুভূতিবলে, রূপের অন্তরে যে বস্তম্বরপট প্রচ্ছর,-& 
আহানই একটা অন্ফুট রশ্মিলেখা. ধরিয়া ফেলেন। তাহার, কথঘনা সাধারণত, 
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উহা লইয়াই ক্রীড়ামত্ত হুইয়া পড়ে, এবং এইরূপে দর্শনটিকে সর্কাবয়বে সত্য 
হইয়া উঠিতে বাঁধা দের, কিন্তু তাঁহার হুস্টে'অতি উৎকৃষ্ট ধরণের ষজীব, 

চিত্তাকর্ষক, এবং সুষমামণ্ডিত কলাহ্ষ্ট সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। 

* উপরোক্ত সকলশ্রেবীর আর্টেই ইউরোপীয় শিল্পী বাহিরের গণ্ভীবদ্ধ, চিত্তে 

ৰস্তরীজির ফে প্রকৃতির দেওয়! নিরেট বাস্তব ভৌতিক মুন্তিপিও, ভাহারই 
গ্লতিরপ্‌ গড়িতে গিয়া তিনি সেই স্কুল প্রয়োজনের শৃঙ্খলে আপনাকে বন্ধনগ্রন্ত 

*করিয়াছেন। তিনি বাহ্রূপের অনুগত. ক্রীতদ।স, আর এইরূপ ঘসখতবন্ধ 
বৰিয়। অন্তরের একট! উদার অধ্যাত্মমুক্তি তাহার মিলে বাই, তাই তিন্নি 

সিদ্ধ অন্তদ্ুষ্টি হইতে বঞ্চিত, কেননা একমাত্র অন্তরের এই যুক্তিই 

অধ্যাত্মদৃষ্টির অধিকার দান করে, একটি অন্তটির যেন প্রথমসুত্রপ্বরূপ 

বস্তুর অস্তঃস্বরূপ প্রকাশে উদ্যত হইলেই, পাশ্চাত্য শিল্পী প্রায়ণঃ. সি 

করিয়া বসেন একটা রূপক, এইরূপ সত্যের উলকবস্বক্ঈপ হইতে রূপকে না নামিয় 

তাহার উপায় নাই। অধুনাতন কালে ইউরোশের নবগ্রবন্তিত [- 

10935100186 School এই রূপের নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জক; . 
চেষ্ট। করিয়াছেন; তাহার! বলিতে চাহিয়াছেন, যে বস্তুর মধ্যে মানুষ দেখে 
না তাহার স্গোল, নিরেট, স্থল জড়মুর্তিটি, যাহা দেখে তাহা! 
যমধিক দু‘ অন্য এক জিনিফ। বাণ্ডবিক তাহার! হাতড়াইয়া৷ ছাতড়াইয়! 
অগ্রসর হইতেছেন, বস্তুর অন্তরে প্রচ্ছন্ন একট! গৃঢ় মত্যের অভিমুখে, 
চক্ষু প্রত্যক্ষ করিবার বহু পূর্বে অন্তর যাহ। প্রত্যক্ষ করে, এমন একটি, 


- গ্বতীর কিছু দেখিবার এবং ফুটাইয়া ভুলিবার চেষ্টাই তাহাদের মধ্যে 


খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে । পথ অনবগত, কল্পনার গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে 
অসমর্থ, ফলে অদ্ভুত বিস্বয়রসের উদ্দীপক একট! উদ্ভট কিছু গড়িয়া তোল! 
হয় মাত্র, তবে কচিৎ কোনও প্রত্যাদিষ্ট ভাৰশিল্পীর চক্ষু অনাবৃত সভা, 
দ্রশনটির নিগুঢ় সন্ধান প্রাপ্ত হয়। 

ভারতীয় কলাষাধক বিপরীত প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিতেন। তিনি 
বন্তশ্বরপটিকে সুন্মদৃষ্টি দিয়া দেখেন, কিথ! ধ্যানযোগে অন্ধের বিষয়টির 
সহিত অধ্যাত্ম এক্য অনুভব করেন, ধ্যাববলে বস্তুটি যে অস্তরসতোর 
দোত্যনা করিতেছে তাহার দিবাপ্রকাশ তাহার, চিত্তপটে উদ্ভাসিত ছইয় 
উঠে। এই অন্ুভবলন্ধ অস্থরভাব তাহাকে দুলে চিত্রপটের উপর অবতারণা 
করিতে হইবে, বিন্ধ এই প্রকাশের নুঠু উপার নির্ধারণের জন্য তিনি তাহা 
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বুদ্ধিশক্তি কিশ্ব। কলানৈপুণ্য মাত্র ব্যবহার ন! করিয়া নিজের তপোদীপ্ত 
চিদ্ঘন ইচ্ছাশক্তির হস্তেই আপন লেখনী -ও তুলিকাট সমর্পণ করেন। 
শিল্পস্থষ্টর যে রীতিনীতি নিয়মপদ্ধতি তাহা নিপুণ হন্তে বিধিমত 
প্রয়োগ করিলেও, উহারই উপর তাহার একান্ত নির্ভরতা নয়। শিল্পী যেও 
শরীরটি অঙ্কন করেন, তাহা এমন শরীরই, যাহার সর্বাবয়ব' দিয়! 
বন্তত্বরূপটিরই অভিব্যঞ্জন ফুটিতেছে, বস্তুতগ্র জগতের স্থল মাংস-. 
পিণ্ড বহুল পরিমাণে সেই অন্তরসত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়া 
ইহা হুবহু তাহাই নর। বস্তুর সুক্মভাগে যখন তিনি অবতরণ করিয়াছেন 
এবং কল্পনা, রসোচ্ছাস, কিম্বা চলন্ত 'হৃদয়ভাবগুলি প্রকাশ করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন, তখনও তিনি এই একই নীতি সঙ্গে লইয়াছেন। বাস্তবশরীর যেটুকু 
হৃদয়ানুভুতি প্রকাশ্ক্ষম, সেইটুকু লইয়াই তিনি পারিতুষ্ট নহেন, হুস্াদষ্টির 
আলো ফেলিয়| কিম। সেই বিশ্যে আবেগতরঙ্গের উপরে ধ্যান দিয়! তিনি 
উহার পরিপূর্ণ গভীরতাটুকু প্রত্যক্ষ করেন এবং. উহারই পূর্ণপ্রকাশোপ- 
যোগী ছাঁচে শরীরটিকে গড়িয়া লয়েন। ভারতীয় চিত্রশিল্পী অন্তুঃস্বরূপটি 
দর্শন করেন এবং উহাই অঙ্কন করেন, অথবা হৃদয় ও মানস-ক্মল দর্শন 
করেন এবং ভাহাই চিত্রগত করেন। তিনি শরীরও প্রত্যক্ষ করেন এবং 
ইচ্ছ! হইলে তাহাঁও অঙ্কন করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি এরূপ 
ইচ্ছা করেন না। | - 


সপ 


. গসল্লিচ্ষ্্র 


সে এসেছিল। আগে তো চেনা শুন! ছিল না। একদিন এই ফাগুন 
মাসের ভোর রাতে ঘুমচোথে চেয়ে দেখি, সে দীড়িয়ে, সাদরে আসন 
বিছিয়ে বস্তে দিলুম।. 

ঘরথানি আমার ছোট, তাঁর থাকার বড় অসুবিধা হ’ল। রাঙচিতা 
বেড়ার মাঝখান দিয়ে, ও যে সুরকির রাঙা রাস্তা! দেখা যাচ্ছে, খানিকদুর : 
গিয়ে, শিব মন্দিরের পাপে যে ছোট বাড়ীটী আছে, সেইখানে তারে রেখে 
এলুম) 
তার কত কথা, আমার বুকে কিন্ত একটা ত্বাকরও কাঁটে না, 
আমার গানেই আমি বিভোর, অন্যের আলাপ ভাল লাগবে কেন? তবু 
সে ডাকে, যাই, কথা "বুঝি না, তার মুখ পানে চেয়ে থাকি, এমনি করে” 
দেড় মাস কেটে গেল। 

অনেক দিন আর যাই নি। সেও আর বড় ডাকে না। মে চাদ, 
আমি জোনাকী, তাঁর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক, আঁধার ঘরে . টিপ, 
টিপ, করে’ অলি, তৈজসপত্র ঝিক্মিক করে’ ওঠে, সে আমার বড় আনন্দ! 

আবার ভাকৃ এলো ।, এবার অনেকদিন পরে। ছুটে গেলুম তার কাছে 
-_মুখপানে চেয়ে দেখি, সে হাস্ছে-আর বল্ছে--"আঁমি যে যাব!” 
কোথায় গে! ? তোমার অন্ত কোথাও যাবার যায়গা আছে. নাকি? 
সে হেসে বললে-_হা-এখানে শুধু তোমার দেখতে এসেছিলুম। আমার 
বুকের পাঁজর! খেন খসে গেল, আসি আর- নাই আসি, বুক যেন আমার 
ভরাট হয়ে উঠছিল। চোখ. দিয়ে আমার জল এল। দে. কাছে এদে 
মিষ্ট করে’ বল্লে, যাবার সময় আঁস্বে তে? 

কেন গা? আমার সঙ্গে তোমার এত পিরীত কিসের? আঁৰি নাই 
আসি তোমার তাতে কি? বুকের মধ্যে ভারি যন্ত্রণা হতে লাগলো, 
দ্ৰম্‌ক! একটা নিঃশ্বাস ফেলে, ছুটে বাড়ী এলুম, সে রাত্রে কেবল কানন! 


২ 0 অবর্ক 
আর কামা--ঘুমের নামগন্ধ দেই। 

রাত অনেক । বাইরে ঝি' বি' পোকা ডাক্‌ছে--জোছনার বাদ ডেকেছে, 
গলারূপোর্ন পৃথিবীর বুক ছেয়ে কে গলা পেলুমস্-সে মাঃ 
ডাক্‌ছে। 

কেন? তিনি থে ধাবেন_ভোমায একটিবার দেখতে চান! বুক 
আমার ধরাদ্‌ ধরাস্‌ করে? উঠলো । ক'কে পেছনে ফেলে দৌড়ে ৪ 
“নদীর ধারে । .. ১” 
'. জলের ঢেউয়ে রাশি রাশি মামু ঠিকরে. পড় ছে, সাদা পাল দুলে | 
ভালে তালে. নাচছে একখানা ভাউলে, ঘাটে বাধা, যেন এখুনি আনার 
প্রাণের তাক কেটে সে ছুটে যাবে কোন্‌ অসীমের পানে কে জানে! 
তীরে গড়িয়ে সেই অপরিচিত অভিধি, মাখা, হেট করে সামূনে গেলুম, 
. জীবন যেন মুডে কে ভেঙ্গে দিত্রে লাগলো, চোখের জলে বুক ভেদে 
গেল--কি: যেন ছিল, সব যেন 'নিয়ে ধায়! "তবে. আসি, কি করুণা: 
. ববিজড়িত প্রেহমাখ৷ স্বামী--তার মুখের : দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রেমে অনুরাগে 
চোখের পাতা হয়ে পড়েছে, পা -দুখানা জড়িয়ে মাটার উপর বসে পড় লুম,' 
নে আমার হাত দুখান! দিয়ে বুকের কাছে টেনেদিলে--ওগো তুমি কে? 

পৃথিবী গানের তলা থেকে পরে গেছে-কেবল কাপের ভিতর দিয়ে 
অরমে একটা কথ! পৌছলে।-খবার দেখ হবে! ' 

বুক ভর! আঁধার নিয়ে বসে আছি-=যে এনেছিল--নে চলে গেছে 
বেখে গেছে একটা আকর্ষণ, পাকে: পাকে, জীবন নিংড়ে, আমার নিঃস্ব, 
- সঙ্গে’ উর ছি (০১৪. £ 
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. মিথ্যা ময় তার কথ আবার তারে ফিরে পেয়েছি_-কেমন কে 
এলে অনির্ধাচনীয়, ত্ব--লীবদ আমার প্পষ্ট হয়ে উঠেছেসে দিলের , 
(ক্যাৎসা, আগ্জিকার জীবনে সত্য হরে, অমর হয়ে ফুটে ডিতেছে নারি 
তোনয়া চিন্বে-কি? “. ৮ 4 2 


~~ 


- গ্রঘর্তক-.-৫ম বৰ্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 
১৫ই কান্কন, ১৩২৬ 


দুতন স্থষ্টির মূলেই একটা গলর রহিয়া যাইবে, যদি প্রতি বাযষ্টিদীবন গু 


» সত্য হইয়া না উঠে। বহু আত্মার ইচ্ছাশক্তি অপূর্ব রমায়ণযোগে . 


একত্র মিশিয়াই সমষ্টিণক্তি, বিরাট অট্টালিকার প্রত্যেকখানি ইষ্টক যদি 
গঠিত না! হয়, তবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল হয় না; সংঘস্থষ্ট 


বার্থ হইবে, যদি সমষ্টিগত প্রতি সাধক অন্তরে অন্তরে সংঘের প্রেরণাশক্তি 


পরিপূর্ণমাত্রায় লাভ না করে? 

মূলশক্তি কৃপণ কিন্বা পক্ষপাতদুষ্ট নয়, সর্য্যকিরণ যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ 
নির্বিশেষে আপনাকে পরিব্যাপ্থ করিয়া দেয়, শক্তি সর্বত্রগামী, সকলের 
উপরে সমভাবেই অজ্জস্রধারে প্রেরণাবুষ্ট হইতেছে, কিন্তু ইচ্ছাপুর্বক ঘে 
আপনাকে অর্গলরুদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে, তাঁহার অন্তর দিব্য আলোকে উজ্জল 
হইয়া উঠিবে কিরূপে ? শক্তিরাণীর মুক্তহত্তে এই যে ৪ তাহার 
জীবনে উহা নিক্ষল ও ব্যর্থ । 

উৎসর্গ শুধুই একট! কথার কথ! মাত্র নহে, উহাই বেদ, উহাই 
শক্তি। একটা বাণী লইয়া কি. করিয়া জীবন অতিপাত কর! যার, 
এমন সংশয় যাহার হৃদয়ে, তাহার কাছে মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উঠে নাই। 
লাধনার সমগ্র মর্্মরহস্ত একটা কথা, একটা ' বাণী, . একটা সঙ্গীতমূর্ছনায় 
দেদীপ্যমান হইয়। উঠে, “একটা অনাহভ বীজধ্বনি, একটা প্রণবমন্ত্রই যথেষ্ট, 
ছিন্দুমাধক জানে, বিশ্বাসে অগ্রিম হইয়া উহাই সকল সংস্কার ভস্মীভূত 
করিবে, সিদ্ধির পুলকোজ্জল মহিমায় জীবন নুষসামপ্ডিড করিস! হুলিবে। 
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বাণীকেই মূর্ত করিয়া তোল, যোগ শুধু যুদ্ধিগৃহীত করিয়। রাখিলে 
লীবনে শক্তিসঞ্চার করিবে না, বুদ্ধি সাগ্রহে অনেক শিকড় প্রতিষ্ঠা 
করে, আবার পরক্ষণে উপাড়িয় ফেলে, মন্ত্র জীবনময় ছড়াইয়া পড়িতে 
দাও, মহাণক্তিকে আধারে প্রবেশ করিবার জন্ত মাত্র অনুমতিটুকু প্রদন 
কর, পাদপ্রতিষ্ঠা করিবার অন্ুষ্ঠপরিমাণ স্থান পাইলেও, যোগশক্তি অন্তরে 
অন্তরে মুর্তিময়ী হইয়া উঠিবে। 

শক্তির দর্শন চাই । অহচ্কারই তাঁহার অন্তরায়, শক্তি বিশ্বব্যাপ্ত _ 
হইলেও, অনন্ত বিশ্বের সীমা পরিমাণ মানবদৃষ্টির গোচর নয়, মানুষ আজ 
জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যেটুকু অবধারণা করিতে পারে, উহাই শেষ নয়, বিজ্ঞানের 
সীমাস্তরেখা দিন দিন পৃথিবী ছাড়ি লোক লোকান্তরে ছুটিয়৷ চলিয়াছে, 
আজিকার অনন্ত কল্পনা কাল সপীম হইয়া পড়িবে, অনস্ত কোথায়, 
উদ্দাসনেত্রে আকাশপানে তাকাইয়! থাকিলে অনন্তশক্তির সন্ধান মিলিবে , 
না, বিশ্বশক্তির নিগুঁঢ় অস্তরম্পর্শ পাইতে হইলে মানুষকে সান্তের শরণ 
গ্রহণ করিতে হয়, মানুষের দুর্জয় অহঙ্কার গান্ুষের চরণে আপন উন্নতির 
নমিত করিতে দেয় না, কিন্তু অহংকে চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া মহাভাঁব জীনন- 
গত করিতে হইলে মানবাত্মার স্পর্শ চাই, মানবাত্মার স্পর্শেই মানবতা 
জাগিয়া উঠে, অনন্তকে একটা ছেদের মধ্যে দিয়াই দর্শন ও স্পর্শন করিতে 
হয়, উৎসর্গ সিদ্ধ হইলে সান্তই অথও ব্রদ্ধীওময় অনন্তন্বরূপ প্রকাশ করেন । 

ভাব নিরেট জনাট হইলে, অস্পষ্ট ধূয়ার মত আজ যাহ! শুধুই স্বপ্নবৎ। তাহা 
জীবনে সত্য হইয়া উঠিবে, সাধনার অভ।বেই আজ অন্তরগুরুষ সুপ্ত সার়াচ্ছন, 
উত্পর্গমন্ত্রের এ অনাহত প্রণবটুকু--উহ্ারই ভিতরে অনন্ত জগনদ্রহস্ত 
প্রচ্ছন্ন, একনিষ্টচিত্তে উহাকে দৃঢ়বিশ্বীসে বুকে জড়াইয়৷ ধর, অন্তর দিয়া 
ভন্তর স্পর্শ কর! যার, উৎসর্সগ্রভাবে ধীরে ধীরে গুরুশক্তির গভীর 
রদধামুর্তিট সমস্ত অন্তরখানি ছাইয়া ফেলিবে, 'এ স্পর্শ, এ দর্শন, এ অনুভব 
“অতি সত্য, বস্ততত্ত্র, প্রকট, আপনাধ ভিতরে এই 9031-60399 
এই তপঃশক্তি, ভগবানের এই দিব্য ইচ্ছা নিবিড়ভাবে উপলব্ধ হইলে, 
তবে তো জীবনের গতিনির্দেশ গ্রভাতন্ধ্যের মত স্পষ্ট হুইয়া উঠিবে। 

আান্গুব বড় তরলচিত্, আনন্দের ভোগের জন্য জীবন, এই শান্ত্রমন্ত্র শুনিয়াই 
ভোগের উদ্দেশে লালায়িত হুইয়া ছুটে, আত্মতৃপ্তির জন্য আপনার চারিদিকে 
প্াল্‌সার তীব্র হুতাশন আলিয়া দেয়, সাধনার নামে সমাজের রন্ধে, রঙ্ধে, 


ট উৎসর্গ-খ্তি শি 


উৎকট গরলকুণ্ড স্থত্টি করে, কর্মস্ত্র দীর্ঘতর হইয়া তাঁহাকে আট্রেপিষ্টে 
জড়াইয়৷ ধরে, কালকুটের 'দহনজালায় অতিষ্ঠ হুইয়া মানুষ এমনি করিয়াই 
জন্ম জন্ম খুরিয়া, মরিতেছে। - 

সর্ধ্বানন্দে. জীবন ভরাইয়| তুলিতে হইবে, তাঁহার গথ নিগ্রহ নয়; 
ইন্ডির়ের, প্রবৃত্তির, অগ্ুদ্ধ লালসার তাড়নায় প্রাকৃত -জীবনের . অন্বর্ন 
করিলেও আনন্দ-সমুদ্র শুধু ঘোলাইয়াই উঠিবে, আত্মার আপন ভোগারতি 
আত্মার ভিতর হইতেই শ্যষ্টি করিয়া! লইতে হইবে, সকল (প্রেরণাই সত্য, 
ভোগ মানুষের নয়, দেবতার আনন্দবিধানের জন্য, কিন্তু এ সিদ্ধভৌগের 
জন্ত মানুষকে যে কঠোর তপশ্চরণ করিতে হয়, "তাহার পূর্ণানুষ্ঠান ন! 
করিয়া অমৃত-সমুস্বে ঝাপাইয়া -পড়িণে, ধারণসামখ্যের অভাবে অমৃতও 
গরলে পরিণত হইবে, সে হলাঁহলে চিরজীবন জঙ্ভরীভূত হইতে হইবে ৷ . 

মানুষ অমৃতের পুত্র, আনন্দস্বর্গ মর্তোর বুকে তাহাকে স্থষ্টি করিয়াই 
লইতে হইবে, প্রবৃত্তির তুমুল বটিকাঁবর্ মাথার উপর দিয়! বহিয়া গেলেও 
যোগী অবিচল আত্মগ্রতিষ্ঠার উপরে ভর দির! দৃঢ়পদে দীড়াইয়, রহিবে, 
তারশ্বরে উতৎ্সর্গমন্ত্র উচ্চারণ করিবে, পরন্কতির, উদ্দাম নৃত্য সহিয়া, সহিয়া 
উমানাথ শঙ্করের মত বিশ্বজয়ী শক্তির আঁধার হইয়। উঠিবে, তপঃরত 
সাধকের জীবনে উচ্ছজ্লতার অবসর নাই, দশেন্দ্রির দশদিকে মুক্ত রাখি- 
মাও তাঁহার জীবন সংযমল্রষ্ট হয় না, ধমনীর সমস্ত রক্তজৌতঃ উজানপথে 
ধাবমান, ইন্জ্রিয্ধার' আপনি উর্দমুখী; নিগ্রহ নাই, কষ্টর্লিষ্ট সংযমের 
গ্রচেষ্টাও নাই, কিন্তু কোথা হইতে একটা অপার্থিব দৈববিধাঁন আত্মসমর্পণ- 
যোগীর প্রতি পদক্ষেপটি পর্য্যন্ত “অধিকৃত করিয়া ফেলে, যোগশক্তি যাহার 
জীবনে সত্য সত্যই প্রকট, তাঁহার সমস্ত জীবনতন্ত্র একটি মহনীয় দিব্য 
নিয়মের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ লীলাঙ্ষেত্রস্বরূপ | 

হীন উৎ্বৃত্তির জন্য মানুষের জীবন নয়; যে ভোগ স্বর্গের, মানুষ 
যতদিন না আত্মহদয়ের সম্রাট হুইয়|। উঠিতেছে,, ততদিন সে ভোগে তাহার 
অধিকার নাই, মানুষকে অগ্রে আত্মজর়ী হইতে হইবে, এই রক্রমাংসের 
উপরে তুরীয়ের যে ক্ষীণ ছায়াটুকু আসিয়া পড়িয়াছে, প্রাকুত মানুষ সেই 
ছাঁয়াটিকে কচলাইয়াই অমৃতের আস্বাদন পাঁইতে চায়, সে জানে না অমৃতস্বাদ 
গাইতে হইলে অমৃতের আধার লইয়। উঠিতে হুইবে, এই ইন্দ্রিয়, মন্‌, 
বুদ্ধি দ্বারা ঘিব্যভোর্গ অসম্ভব, এই সকলকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে. 
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হইবে। মর্ত্যের এই আনন্দকানন, ইহাকে তুরীয়ের উণ্টা পৃষ্ঠচ্ছবি বলিরাই 
জানিও, সলিলবক্ষে যেমন তটশোভী তরুকুলের বিপরীত প্রতিরূপ পড়িয়া 
থাকে; মর্ত্য ততক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বর্গের -অপতভ্রংশ মাত্র, যতদিন না যোগলন্ধ 
তৃতীয় দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে, মেই তৃতীয় নেত্র জীবনে গরিস্ফুট হউক, 
দেবধর্ম্মে সমস্ত জীবনপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠুক, তখন অন্তরের গ্বগরাজ্য 
ঘাহিরেও বিকশিত হইবে, পৃথিবীরও সেদিন যুক্তি আনিবে, দেবচরিত্র 
অসংখ্য মানবের তপস্যায়' প্রত্যেক ধুলিরেণুটা পধ্যন্ত চৈতন্য ও আনন্দে ঢল 
ঢল হইয়। জাগিয়া উঠিবে, পশুপক্ষী কীটপতর্গ পৰ্য্যন্ত অখণ্ড অমৃত- 
প্রবাহে ভাসিতে ভাদিতে মানুষের-সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে আনিবে, মানুষ 
বিশ্বচরাচরের সাথে একহদয় হইয়া সেই দিই মহানন্দে যোগযুক্ত ভোগ, 
আরস্ত করিবে। 


»সশুস্মাম্নাওওল্জি 


একটা নূতন কথা। পাওয়াপাওয়ি। তুমি আমায় পাবে, আমি তোমার 
পাবো । কশ্মতৎপর ব্যক্তির কাছে কথাটা নেহাৎ ছেলেমানুষী । কিন্ত 
আমরা দেখছি, বাংলাদেশে একদল: লোক এমন জন্মেছে, যাঁরা এই 
ধথাটা হেঁসে উড়িয়ে দিতে' পারে না, পরম্পরের মধ্যে পাওয়াগাওয়ির, 
ভাঁব দৃঢ় হয়ে না৷ উঠলে তারা কিছু কর্তে রাজী নেই । 
কু ? হী. 4৮ ং Py 
কোন বিশেষ কাজের জন্য তোমায় আমায় মেশামিশি হ’লেই, ঘেঁ 
পাওয়াপায়ির হাঙ্গাম মিটে যায়, তাও নহে, এ এক নূতন ব্যাপার 
নুতন চোখ, না ফুটুলে' পাওয়া গেল কি ন! জান! যায়, নাঁ। আপনাকে 
ডাল করে” পেতে হবে, তবে, তোমায় পাঁক। | 
ফু i ক হি. 
আপনাকে পাওয়া মানেই আপনাকে জানা। কে আমি, এই শরীর” 
না মন, না আত্মা? শরীর আর মনের সন্ধান না হয় কর! যায় 
আত্মা আবার কি? কথাটা একেবারেই যে কাল্পনিক নয়, এ. কথাও 
হলপ করে’ বলা যায় ন!। বিশ্বাসই আত্মাকে পাবার ও জান্বার প্রথম 
উপায় একেবারেই যা জানিনা মানি না, তাকে বিশ্বাস, করিই বা, 
€কমন করে’? আচ্ছা দেখার দিক্‌ দিয়েই সাধনা আরম্ভ করুলে কি হয় | 
AE ৬ গজ 
শরীর তো আছে--আর শরীরই যে আমার সবখানি এমন নক 
মনের কথা মন দিয়েই জান্তে পারি, কিন্ত যা মনে করি, তা তো সব 
হয়ে ওঠে না, মনের অতীত আর কিছু শক্তি আছে নিশ্চয়, কি- সে শক্তি 
তাকেই আত্ম বলে” মান্তে দোষ কি? আমার শরীর মনের অতীত থে, 
বিশেষ সত্তা, তাই ন! হয় আমি হলুম, তারপর ?. র্ 
Ld রা ধু 


গোলযোগ তো এইখানেই । ভর্রের খাতিরে শুধু মেনে নিলেই, জো: 
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/ 


হবে না। আমি যে শরীর নই, প্রাণ নই, কিছু স্বতন্ত সত্তা, এই বোধকে 
পাকা করে’ তুল্তে হবে, তা হ’লেই, সাধনার কথা এসে পড়বে । আমি 
আত্মা, আমি অক্ষর অবিনশ্বর সত্তা, এই জ্ঞানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নিত্যন্মরণে 
সিদ্ধ হবে। আত্মাকে চিন্ত৷ কর্লেই ধ্যান আসবে। তা হ'লেই আরও 
বিপদ, এই কর্ম্মের যুগে আবার ধ্যান আসন! সর্বনাশ--আত্মাকে তো| 
পাওয়া নয়--এ যে পঙ্গুত্বের সাধনা! 
সু ধ্ৰং # 

সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন--"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করি মাকে 
ধ্যান” “নগর ফিরি মনে করি গ্রদক্ষিণি শ্যামা মারে” “আহার করি মনে 
করি আন্থতি দিই শ্তাম! মারে” প্রভৃতি । এই মা--গ্তামা, শরীর মন 
ছাড়া আয কিছু, ঘুরিয়ে আত্মশক্তিকেও বলা যেতে পারে, জীবাঁধারে 
কালী তে কুগুলিনীশক্তি, উপনিষদের ভাষায় প্ষন্মনস। ন মন্তুতে--যেনাহু-. 
মনো -মতম্‌) . তদেব ব্রহ্ম--” মনের দার! যিনি চিন্তনীয়, নহেন, মনই 
ধার বিষয়, ব্রহ্ম সেই। এই'আত্মশক্তিই তো মন প্রাণ চিত্ত বুদ্ধি শরীরের 
ঈশ্বর। সুতরাং ভ্রমণে, শঁয়নে, ভোজনে ধ্যানের বিষয়, যদি এই হয় 
আপত্তি কি? 

. ক. * *- 

ঠাকুর একট! বড় কথ! বলে’ গেছেন। ভাবে থাকৃতে। *ও তোর 
যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়” ভাবের মাত্রা যত অধিক হ’বে 
লাভের অংশ ততই বেড়ে যাবে, ষোল আনা ভাবে পরিপূর্ণ লাভ অবশ্ঠস্ভাবী। 
এই ভাবে থাকার জন্যই হাজার রকম সাধন ভজন প্রবর্তিত আছে। 
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বাঙ্গালীর জীবনে আত্মজ্ঞান ফুটয়ে তোল্বার জন্য - স্বতন্ত্র করে’ সাধন 
ভজনের প্রয়োজন আছে কি? যদি এমন মনে হয়, তবে আমাদের 
পু্ববপুরুবগণের অধ্যাত্ম জীবনসাধনার কথ! ভুলে যাঁওয়া উচিত। গৌরাঁগের 
তপস্তা, বিজযকৃষ্ণের সাধন!,. ঠাকুর পরমহংসের অনুভূতি, “যদি 'তীদের 
জীবনবিকাশের জন্যই হয়, তবে ও সকল মহাত্মাগণের চরিত কীর্ভন করে? 
আমাদের লাভ কি? আমরা ঘোরতর অবিশ্বাসী, মহাপুরুষগণের অবাচিত 
দান অহঙ্কারের লৌহ-কবাঁটে ঠেকে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছেঁআমাদের বিশ্বাস 
মুখে, কাজেই দৈবীসহায় লাভে একেবারেই বঞ্চিত। 


গাওয়ীপাঁওয়ি - ৭ 
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উৎসর্গমন্ত্রে দীক্ষালাভের পর আত্মাকে প্রসারিত করে” ধরেছি, অথগ্ড 
আত্মবিস্তারে' দিন দিন অতীতের সকল তপঃশক্তি অর্জ্জিত হচ্ছে, চেষ্টায় 
নয়, বিশ্বাসে; আসন প্রাণায়ামে নয়, অধ্যান্ম চিন্তায় । সহস্র বন্ধন ও 
কর্দ্মের মধ্যেই বিখান আমার অচলপ্রতিষ্ঠ, ধ্যান অপ্রতিহত, জগত্প্রাণ 
সমীরণের মত শ্বাসে প্রস্থাসে বিশ্বের সঞ্চিত তপঃশক্তি আয়ত্ত করে? ছুটে 
চলেছে--_আধার দিন দিন উপযোগী হয়ে উঠ ছে, প্রতিদিনের নব নব 
প্রেরণা অবধারণের জন্ত--সাধনার যে সকল প্রচলিত ক্রম ব{ বিধি আছে 
সেগুলির প্রয়োজন -আত্মপ্রকাশের পথে স্বতঃঅভ্যুদ্িত হবে, সাধনার ফলে 
' আমার জীবন কোন দিনই দেবায়তন হয়ে উঠবে না--একথা আজ 
সকলেরই জান! উচিত। 
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তবে এগুলি কি? 'শাস্তরকথিত যমনিয়ম,' অষ্টাযোগ সাধনপ্রণালী 
‘একেবারেই কি অলীক--একথা আমরা! বলি না, বরং এইসকল যোগপন্থায় 
মানুষের মন সবল ও লুস্থ হ’য়ে ওঠে, উচ্চধারণায় সমর্থ হয়। তবে 
আত্মাকে খণ্ড করে’ দেখাই যাদের সাধন! তাদের পক্ষে এই সব প্রযুজ্য ৷ 
আমার আত্মার পরিধি কেবল আমাকেই স্পর্শ করে” নেই, আমি বিশ্বাস 
করি, ধারণ! করতে পারি, “ত্র মণিগণাইব”, বহুর মধ্যেই আমি আছি, 
এবং বহুও আমার মধ্যেই আছেন, সাধন! আমার এইরূপ, সিদ্ধি আস্তে 
যত বিলম্বই হোক, এ, সত্য এ বৃহৎ ধারণা আমার বুকে যে জন্মের দত 
কে একে দিরেছে।' 

চে bl ই 

আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করি, বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্তের অমর স্পর্শ-_শুধু তাদের 
নাম কীর্ভনেই আত্মার তৃপ্তি হয় না, এই বুক দিয়ে তাদের ছোঁয়া পেতে 
চাই, শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাগানেই বিভোর. হই না, তীর অমর প্রেমের 
আস্বাদ কর্‌তে চাই, জ্ঞান বৈরাগ্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর . ঠাকুর রাষকৃষ্ণের 
নাম প্রচারেই আমার" জীবন উদ্দ্ধ হয়ে ওঠে না, আমি এই হাত ছুখানা 
দিয়ে, তার চরণ-কমল ' জড়িয়ে ধর্ভে চাই, এই ভাবেই আদার জীবনের 
ফুরসৎ থাকে না, আবার যোগযাগ করি কখন? 
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চাই অতীতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা--একটা জীবস্ক জ্বলন্ত অন্ুভূতি-- . 
অটল অচল দৃঢ় বিশ্বাস। অতীত আমার কাছে মৃত নয়, লক্ষকোটী 
বাহু বিস্তার করে সে আমায় ললাটে জয়টীক! পরিয়ে দিচ্ছে,'আর বর্তমান 
ভবিষ্যতের দিব্যপ্রাসাদনির্ম্মাণের উদ্যোগপর্ব, আমার সমস্ত জীবন 'সেথান্ন 
ধূলাবিলুঠিত, বুক আমার ভরে’ গেছে--কর্শ্মেই--ভৃদয়ের ভক্তি' শ্রদ্ধা, তুরীয়ের 
অপার্থিব জ্ঞান একত্র হ'য়ে ত্রিব্ণীতীর্থে পরিণত হয়েছে--বাংলার 
ধ্ম্মদাধনার গোপনমন্র এই তীর্থে বেদধ্বনির মত বকঙ্কত-কানে কানে 
মানুষকে দীক্ষা দিবার প্রয়োজন শেষ হ'য়ে গেছে--গুরু আছেন--গুরুগিরির 
জয়ধ্বজ! ধুলায় ধুসরিত--মানুষের সাধনা তাই এত ম্হজ হরে উঠেছে।. 
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আপনাতে আপনি স্থির হ'য়ে বস্তে পারুলেই, স্তিরের দল একের সঙ্গে 
এসে মিশে যার। পরিচয়ে, শীন্্রবচনে, যুক্তিতর্কে 'কারেও পেতে হয় 
না, আত্মজ্ঞানীর থাক্‌ আপনি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলায় আত্মসাধনার 
অনেক ক্ষেত্র রচনা হচ্ছে।' পথের মাঝে সাত্বিক অহঙ্কারের দ্বর্ণ প্রাচীর 
যদি চুলে দেওয়া না হয়, তবে একদিন পাওয়াপাওয়ির মেল! বসে? 
যাবে। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বাংলার অসংখ্য প্রাণশক্তি, চুক আকর্ষণে লৌহ- 
কীলকের মত, এক বিপুল শক্তিব্যহের অন্তর্গত হবে। ভগবানকে থে 
হৃদয়ে বসাতে পেরেছে, ভগবানের কাজেই ভার নিষ্ঠা জ্ঞান এক হ'য়ে 
আন্বে, জীবনতন্ত্রী ভগবানের হাতেই মধুর বঙ্কার দিয়ে উঠবে--বাংলার 
সকল সাধকশ্রেণীকেই আমর! স্ব স্ব পথে প্রবর্তিত হতে’ বলি, ভাকের 
দিনে যেন অচলায়তনের উচু প্রাচীর ভেঙ্কে তারা প্র অসীম গগনের 
কোলে সীমাহীন প্রাঙ্গণে কোটীকণ্ডে একটি প্রণব উচ্চারণ কর্তে পারে! 
এমন দিন যখন আসবে, তথন পাওয়াপাওয়ির অমোঘ শক্তি দেখে? 
সার! জগৎ স্তম্ভিত হবে। আজ ইহ! 

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন 
মান্চর্য্যব্দ বদতি তখৈব চান্যঃ | 

আশ্চর্য্যবচ্চৈমনন্যঃ শৃণোতি 
শ্রত্বাপ্যেদং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। - 





'ভনন্বভ্ডি-সাক্ধলা 
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ধাংলায় উৎসর্গমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যোগনাধক ভ্ান্বরূপে দেখিয়া 
ঘাইতেছে, .অস্তরে বাহিরে বিচিত্র লীলালহরী, এ সকল মঙ্গলময়ের অবৃষ্ঠ 
করম্পর্শে স্পষ্ট, উজ্জল, মহিমামণ্ডিত ; সর্কগত, সর্কদর্শা তিনি, এ ধারণা ধরব 
ও অটল; নৃতন বাংলার অন্তরপটে আত্মঘমপণযোগ দৃঢ়তর হইয়! উঠিতেছে। 

অগুদ্ধ আধার যোগশক্তি ধারণক্ষম নয়, যোঁগম্পর্শে পাপের অমঙ্গল-. 
চিত্র ভিতর হইতে বাহিরে উৎক্ষিপ্ত-_দুর্ণীতি, বঞ্চনা, আত্মক্রোহ_-যতকিছু 
অস্তঃশত্র মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করিতে পারে, সমন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা 
ফ্রিতে হইয়াছে, সংগ্রাম. আজ একজনের একটি পাপের বিরুদ্ধে নয়; 
সমগ্র মানবস্বভাবের আমূল পরিবর্তন চাই। 

আত্মমুক্তির জন্য তপগ্ত। হইলে, তাহা অনেক সহজসাধ্য ছিল। একটি 
হৃদয় হইতে সয়তানের রাঁজসিংহাসন উৎপাটিত করিতে সয়তানকে থে 
অস্ত্রাধীত সহ্‌ করিতে হয়, বহুজনের. হৃদয়সমষ্টি হইতে তাহা নির্মূল 
করিতে হইলে, বিশ্বের 'অমঙ্গলশক্তির মর্দস্থলে সহসগুণ অধিক বেদনা দান: 
করিতে হুইবেই, স্ৃতরাং লক্ষশেলবিদ্ধ অন্তঃশক্র মরিবার পূর্বে সহস্র ফণা! 
উদ্যত করিয়া রুদ্ররোষে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইবে, ইহা চিচিত্র নর। এক- 
বার নয়, শতসহল্রবার একটি একটি অধশ্বলগ্রভাবকে জয়ং. করিতে হুইবে, 
নিজের অন্ত সংগ্রাম সমাপ্ত হইলেও সমষ্টিাধকের পরিত্রাণ নাই, দীক্ষিত 
' সমষ্টির জন্তু বারখার একই .জয়কে পুনর্জ্জয় করিতে ছইবে। 

ব্রত কঠোর, মানিবসমষ্টর অস্ত বিশ্বপাপের ব্যৃহবদ্ধ চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া 
চলিব, এই বিরাট সঙ্কল্প যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বীরদাঁধকের 
জীবনে সংগ্রামের অস্ত নাই, গতানুগতিক দেশ, কাল, ধর্ম, কর্ম, আমূল 
সমষ্টিস্বভাব, সবই তাহার প্রবল পরিপন্থী, তদ্রাপি এই শন্থই সিদ্ধির অনুকৃণ 
শক্তিগুলিও তাঁহার সমধিক সাহাধাক্ষম, নিজের মুক্তি . মোক্ষের জন্তই ধেঁ 
সাধক সাধনরত, তাঁহার নিজের একার শক্তিই তাহার সহায়মাত্র, কিন্তু 
সংঘের অন্ত ধাহার তপদ্যা সমগ্তির সম্মিলিত কল্যাণেচ্ছা ভার একার 
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মুষ্টিতে সহস্র মাতল্গের বলবিধান করিবে, মানবাত্মার মুক্তির উদ্েগেই 
যিনি মঙ্গলহস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, তিনি সমগ্র মানবসতার অজ আশী- 
কাঁদে ধন্য, বাহিরে স্বার্থবুদ্ধির বশে প্রাণপণ বিরুদ্ধীচরণ করিলেও, স্বর 
অমঙ্গলেরও অন্তরধ্যার্মী দেবতা অন্তরাঁল হইতে তাঁহার শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিবে» 
ইহা গ্রুব সত্য। ূ 

জাতির মুক্তিবিধানের জন্য হীহারা ব্রত ধারণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
অসাধারণ চরিত্রসম্পন্ন হুইতে হইবে, সাধনা জাতিগত বলিয়া পভি 
সাধকের দায়িত্বভার সহঅণ্ডণ গুরুতর, প্রাণের অশুদ্ধ উত্তেজনা মনোমুগ্ধকর 
আদর্শবেশে সঙ্িত হইয়া আসিলেও তাহার প্রলোভন মুত্রপূরীষের মত 
পরিত্যজ্য, জাতির কর্ম্মস্থত্র অনন্ত বিলম্বিত, একটি-অসতর্ক পদক্ষেপের ফলে ' 
সমগ্র -সমষ্টির জটিল কর্দডোর আরও জটিলতর হইয়া, উঠিবে, একার পাপে 
কালিমাশ্তর সমস্ত সম্টির মুখে স্ংলিপ্ত হইবে, প্রায়শ্চিত্ত অখণ্ড সমষ্টিকেই করিতে 
হইবে বটে, কিন্তু যে রুদ্র তুষানল জালিয় সমষ্টি ব্যষ্টিকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লইকে, 
তাহার জন্য যে মশ্ত্ত অস্তদ 1হ, তাহ! হৃদয় পাঁতিয়াই সহ করিতে হইবে। 

বাংলায় এই ফে বিপুল সমষ্টদাধনা আরব হইয়াছে, তাহার গতি খুব 
ধীর মন্থর, কিন্তু তাহ! অমোঘ অব্যর্থ,, চপলচিত্তই অতি দ্রুত ফল প্রত্যাশী 
করে, এখনই এখানেই দেখিবার দেখাইবার মত একটা কিছু গড়িয়া 
তুলিতে চায়, পতদ্দণালের মত অসংখ্য তক্তমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া ধর্শসাধনাদ 
একট! সুখ আছে, আত্মতৃত্টি আছে; কীর্ডনে, উৎসবে, প্রচারে, উচ্ছল ভাব- 
প্রবাহে .বিমুগ্ধ তরলহৃদয় নরনারীকে দলে দলে একটি সাম্প্রদায়িক পতাকা- 
তলে সমবেত কর! কঠিন, কর্শা নয়, কিন্ত জাঁতিহষ্টর পথ এত সহজ বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস নাই । অনন্ত অস্তরসংগ্রাসের পর একটি একটি মানুষকে 
জান! ও পাওয়! যায়, এরূপ একটি- আত্মার মিলনফলে যে শক্তিবৃদ্ধি ঘটিবে, 
লক্ষ মানুষের সংখ্যাগংযোগে ভাঁহার সহআংশের এক ভাঁগও সম্ভবপর নয়) 

অসংখ্য প্রদীপহন্ডে অসংখ্য সম্প্রদায় গড়িয়া উঠুক, ক্ষতি নাই, 
ব্যক্তি সমষ্টিশক্তিরই- বিশেষ আধার, প্রতিভ! ব্যক্তিস্বাতন্্য অবলম্বন করিয়াই 
লীলাময় হইয়া উঠে, বাংলার ধর্ম্মজগতে ত্তত্ত্বরূপ- যে সকল বিশিষ্ট 
কেন্দ্রসাধক জাগিয়া উঠিয়াছেন, তাহারা কেনে কেন্দ্রে অধ্যাত্মশক্তি 
সন্নিবেশপূর্কাক দেশের বিপন্ন মতিকে ভাবস্থ করিয়াই তুলিতেছেন। বাংলার 
ধর্ম্মদাগরণ আশাময়, অন্তরের আলোকে বাঙ্গালী নূতন. গতিপথ নির্ণন্ 


সমষ্ট-সাধনা ৯৩ 


করিয়া দৰে ভাহারই অসংখ্য আয়োজন চলিয়াছে, .অচিরে বাংলার 
তমসাচ্ছন্ন তাগ্যগগন প্রভাতকিরণে উজ্জ্বল হইয়া! উঠিবে, এমন আশা কর! যায়। 
কিন্ত বাঙ্গালীর মুক্তি সম্প্রদায়ে নয়, মঠে, মন্দিরে, আশ্রমে লয়, 
সম্প্রদায় মানুষের প্রতিভাকে বেড়া দেয়, একটা কেন্দ্রপুরুষে নকলের ভপঃ- 
প্রকাশ স্ত,পীরুত করিয়া ভক্ত ভগবানের সঘন্ধ মাত্র প্রতিষ্ঠা করে ; গুরু সমগ্র 
সম্দায়ের' মধ্যবিন্দু, সমষ্টি সেই বিন্দুর বৈষ্ঠনী, অহঙ্কারের বজ্রবন্ধনে মানুষের 
মঙ্গে মানুষের প্বর্গীয় সম্বন্ধ কুষ্ঠাগ্রস্ত হইক্স! পড়ে। যে গতানুগতিক গুরুভাথ 
একটা আলোক-স্তম্ভের চতুল্পার্শে সহশ্র সহ গ্রতিবিদ্ব সংগ্রহ করিয়াই পরি- 
তুষ্ট, তাহার ছারাপাত হইতে এই মুহূর্তে বাংলাকে মুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। | 
= উৎসর্গনিদ্ধ জীবনসম্টির ভিতরেই দিব্যসংঘ প্রকাশ হইবে] সে উৎসর্থোর 
নিয়ম নাই, বিধান নাই, ব্রহ্মাওের বিধি তাহার চরণে প্রণত।. প্রতি 
মানুষ একটী -একটী শক্তিপিও, অনন্ত প্রেরণার আধার, বিশ্বের সৎ অসৎ 
সকল শক্তি সকল প্রভাব তাঁহার উপর অজন্রধারে অবতরণ করিতেছে, 
চাই অসীম ধারণসামর্থাবান্‌ বীরসাঁধক, যে উন্মা্দের নত এই অনস্ত প্রেরণাপুঞ্জ 
বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে। জগতের - সকল - শ্রেষ্ঠ আত্মা, 
যুগে যুগে ধাহারা মানবমঙ্গল উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা অন্ষ্ঠান করিয়াছেন, 
ভাহাদের সেই বিপুল তপঃশক্তি ভবিষ্য সাধকসমষ্টির জন্যই ভারে ভারে 
সঞ্চিত, সর্ধগত সমীরণের মত তাহাদের করুণাতুর হদয় আজও বিশ্বথে 
সঞ্চরণ করিতেছে, একটি বিরাট আত্মার নিরবচ্ছিন্ন: প্রবাহ অনন্তহত্র 
ধরিয়া আজ পর্য্স্ত তরঙ্গায়িত ; রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঠচতগ্ত, খরীষ্ট, মহম্মদ, 
সেই অখণ্ড সত্তার -ভিন্ন ভিন্ন যুগাবর্ত, তাঁহাদের ' ই ' অমর ভাঁবপ্রবাহ 
নৃতন জাতির অন্তরে অমোঘ শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য উদগ্র আগ্রহে 
অপেক্ষা করিতেছে, “কে বিশ্বহিতব্রত শক্তিসাধক আছ, অহংখুনা মুক্তহৃদয়ে 
দেবতার এই সহন ক্ঠোখিত সহস্র নিমন্তরণমন্ত্র সাদরে বরণ ফরিমা লইতে 
পারিৰে, “সমগ্ৰ “অধ্যাত্খজগৎ ভাঁহারই -উপরে বনি করিবার জন্য 
নীরবে প্রতীক্ষারত ৷ | 
দিব্যসমষ্টি সৃষ্টির-জন্য যে সাধনা, ভাহাতে আড়ম্বর নাই, উপাধি 
আকার আশ্রয়ে তপঃশক্তি সদ্ধীণ হইয়া. পড়ে, বিশ্বের অনন্ত তাব .অবধারণা 
করিতে হইলে, সকল সন্কীর্ণ সাংপ্রদাযিক গণ্ডী চূর্ণ করিয়া মুক্তহদত্রে 
জয়ধ্বনি তুলিয়া ধাড়াইতে হইবে, মাধনার বন্ধনও বন্ধন, ধর্দের স্বরণবেদিকার 


৮৪ প্রবর্তক 


" উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আধ্যাত্মিক অহঙ্কারও মুক্তির ঘোরতর অন্তরায়, 
সাধনার মার়াজাল এড়াইয়া বাঙ্গালী অন্তরে অর্তরে নিশ্চেষ্ট ও সমাহিত 
হউক, তাহার ভিতরে অনন্তগক্তির প্রতিভানিবির আপন পুলকে খেলিভে 
আরম্ভ করুক, মানুষের অহংটুকু যেমন যেমন বিলুপ্ত হইবে, সে তেমনি 
তেমনি বিশ্বশক্তির কেন্দ্রত্বরূপ হইয়। উঠিবে। 

অহং চূর্ণ করিরার জন্য শক্তির ডাক যাহার জীবনে পর্জিযা উঠে, 
সেই ব্যাকুল হৃদয়ের অনিবাধ্য আকর্ষণে রিশ্বব্রক্মাণ্ডের সমস্ত মঙ্গল প্রভাব 
ক্ষুরধার বাণীরূপে মানবকণ্ঠে ধ্বনিত হয়, কোন্‌ এক অদৃশ্য বিধানসথত্রে 
পরিচালিত হুইয়! মানুষ মানুষেরই ভিতরে নারায়ণের দিব্যদর্শন লাভ করে, 
মানুষেরই চরণে, প্রেমোল্লামে লুটাইর! পড়ে, জগতের যাবতীয় শুভেচ্ছা, ও 
আশীষপুঞ্জ যেন নিরিড়খন মৃষ্তিমর হইয়া অকণ্মাৎ তাহার পুরোভাগে 
আবিভূ্তি হয়। আমার ঈশ্বরদ্বের- প্রভা বাহার ঈশ্বরত্বের স্পর্শে উদ্দীপ্ত 
হুইয়া উঠিবে, তিনিই গুরু, নিবিড় সম্বন্ধন্থত্রে দেই ভাঁগবতষ্পর্শ জাগ্রত 
হুইয়া জীবনের উপর স্বর্গের আলো সঞ্চার করির1 দিবে, জীবনের আমূল 
পরিবর্তন ঘটাইয়! তুলিবে, বিক্ষিপ্ত শক্তিজ্বোতঃ সবলে আঁকধণ করিয়া! ক্ষিপ্র- 
বেগে নৃত্তন খাঁরার প্রবর্তিত করিবে।- সেই মু্তিমান্‌ আঁশীর্বাদ, সেই 
করুণাবিগ্রহ মানুষের নির্মল ভক্তি, প্রেম, উত্সর্গের অভিষেকে অভিন্নাভ 
হইয়! যেদিন উৎসর্গনমষ্টর কেন্দ্ররপে প্রাতিঠিচ, সেইদিন মানুষের আত্মদান 
পুর্ণগৌরবে জয়যুক্ত হইয়াছে, অগ্নিংযোগে অগ্নিকুণ্ড ধক ধক করিয়া 
জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সুর্য্যের আলোকপাতে লক্ষ ছারাসথ্যের সৃষ্টি নয়, অন্তর- 
পুরুষের জলন্ত মহিমা প্রতি ব্যষ্টির অন্তরে ' অন্তরে দেদীগ্যমাৰ হইয়া সমগ্র 
সমষ্টিকে সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। 

. এই অখণ্ড আত্মার অনর্গল প্রেরণাধার! ধারণ করিবার জন্য বাংলার 
অসংখ্য সাধক ভর্ভারপে আধার শুধু প্রসারিত করিয়া দাও, অন্ুমন্তারূপে, 
সম্মতি প্রদান কর, ভাগবতমহিনমা সহজ্রদলে মানবসগসষ্টির অন্তরে প্রকাশ 

। হউক, সাক্ষীরূপে দর্শন কর, অহং দর হইয়া কি অপার্থিব শক্তি জাত্রি 
জীবনে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, ভোক্তারূপে সেই তৃতীয় শক্তির সহিত গভীর, 
প্রেমসব্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়া শাস্ত, দাস্য, সথা, বাৎসল্য, মধুর, বিচিত্র রসাস্বাদনে, 
দলে, দলে ধন্য হও, মানবঙগতে স্বগপ্রতিষ্ঠা অচিরে সম্ভব কত্রিরা, তোল ৷. 





* ল্বস্মেল ক্রহ্সে্দ্রীল্ল তেন প 


এই প্রবন্ধ আরস্ত করিবার পূর্বে, আন্দামান হইতে প্রত্যাগত বারীক্রকুমার, 
উপেন্দ্ৰনাথ, হেমচন্ত্র ও শচীন্দ্রনাথের সাদর অভ্যর্থনা করি। সাওখাত্র 
আলী, কিচলু, রামভুজ দত্তচৌধুরী প্রভৃতি পাঞ্জাব নেতৃবর্গের আগমন 
উপলক্ষে কলিকাতায় সেদিন যে আড়ুম্বর সৃষ্টি কর! হইয়াছিল, বাংলার 
এই সকল দেশপ্রেগিকের মুক্তিতে ভদপেক্ষা অধিক সমারোহ হওয়া উচিত 
ছিল, কিন্তু বাঙ্গালী যেন আর হুজুগ করিয়া আত্মশক্তির অপব্যয় না 
করে। নীরব অভ্যর্থনায় হৃদয়বল গভীরভাবে প্রকাশ পায়, এক্ষেত্রে মনে 
রাখা চাই আমাদের এই স্বর্ন! তাঁহাদের কর্মের জন্য নহে, ‘ভগবানের 
আশীর্বাদ এক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া নবযুগাগমনের হচন! বিচিত্র রেখায় ফুটাইয় 
ভুলিয়াছে, নৃতনজাতির নব উষ! সমাগত, বাঙ্গালী নতজানু হইয়। আজি- 
কার এই মুহূর্তটাকে হৃদয় পাতিয়া বরণ করিয়া লও। 
: শ্বদ্েশীযুগের প্রথম পর্বের ইতিহাস নৃতনদাতির নিকট অনেকথানি 
অস্পষ্ট কুহেলিকাঁচ্ছন্ন; ইহাদের কর্শ্ম, চরিত্র, আদর্শ হইতে যেটুকু অভিজ্ঞতা 
অর্জন, করিবার আছে, নবজাতিকে ধীরে ধীরে তাহা আয়ত্ত করিতে 
হইবে। উপস্থিত আমাদের বক্তব্য-_সেদিন বড়লাট বাহাদুরের দরবারে 
মাননীয় পাটেল মৃহোদয় যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মর্ম এই-- 
“The Governor-General may be. pleased to give - 00৪ 
fullest effect to the letter ৪00. spirit of the Royal Pro- 
01907901010 in regard to clemency to political offenders.” 
অর্থাৎ “বড়লাট বাহাছুর অন্ুগ্রহপূর্বক রাজনীতিক অপরাধীদের পূর্ণমুক্তি 
প্রদান করির! রাজাজ্ঞার মর্ ও উদ্দেগ্ বর্ণে বর্ণে সফল করুন।” প্রস্তাবটি 
সময়োচিত, আমর! পাটেল মহোদয়কে ইহার জন্ত আস্তরিক ধন্তবাদ প্রদান 
করি। SE "০ EE | 
এই প্রস্তাবের উত্তরে গরর্ণমেণ্টের_ পক্ষ হইতে মিষ্টার . ম্যাক্ফাসণি 
যাহা বলিয়াছেন, আবশুকমত তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম 
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‘He was authorised by His Excellency to say that he 
had no objection whatever to accept the resolution if 
it was presented purely as a recoinmendation of a gene- 
২29] nature for mercy, but the speaker doubted if His * 
Excellency would accept it, if there was any insinuation 
that the Royal Proclamation had been disobeyed.” অর্থাৎ 
-শব্ড়লাট সাহেব ভাহাকে জানাইয়াছেন যে, এই-প্রস্তাবটি যদি করুণা! প্রদর্শন 
সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা অনুরোধ মাত্র হয়, তাহ! হইলে তাহা গ্রহণ ' 
করিতে তাহার আপত্তি মাই, কিন্তু রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হয় নাই এরূপ 
দুষ্টাভাষ যদি ইহার ভিতরে থাকে, তবে বড়লাট ঘে কতদূর ইহ! লইতে 
শ্বীকৃত হইবেন, সে সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ আছে।” .. 
তারপর ভারত গবর্ণমেণ্ট রাজানুগ্রহের পক্ষপাতী নহে বলিয়া; দেশে 
যে গুজব উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য এই “The Royal - 
message was framed after due consultation with the 
Government of India,” অর্থাৎ “লত্রাটের ধোষণা-বার্তা ভারত" 
গবর্ণমেন্টের সহিত যথোচিত পরামর্শ করিয়াই সন্নিবদ্ধ হইয়াছিল।” 
অতঃপর সকল রাজনৈতিক অপরাধীর মুক্তি সম্বন্ধে বলেন-“N০ 
one was more anxious than His Excellency that the. 
new era, which had been introduced should begin 
under the most favourable auspices, and that the poli- 
tical atmosphere should he purged of all traces of bit- 
terness. These were however never intended to be an 
open sesame that would let loose into the public every 
person, however dangerous, however unrepentant, .and 
his crime however remote from things political, Ib 
Was never the intention of his Majesty that under the’ 
amnesty indulgence should be extended to persons, 
Who “under the thin guise of political excitement had 
promised or committed serious crimes of violence such 
as murder, arson etc. Many of the prisoners had openly 
declared that if they, were released, they would re- 
kindle the embers of anarchism, It would therefore, 
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be an act of criminal folly on the part of the Govern 
ment to leb loose these microbes ‘of the anarchist 
movement. We want no reign of terror in India.” 
অর্থাৎ প্বড়লাট বাহাদুর খুবই উৎসুক যে, বে নবধুগের সূত্রপাত করা 
হইয়াছে, তাহা! অতি অনুকূল শুভলক্ষণাক্রান্ত করিয়াই প্রবর্তিত হউক, 
এবং রাজনৈতিক বায়ুমণ্ডল সকল প্রকার .বিদ্বেচিহ্ন হইতে. সম্পূর্ণভাবে 
নিম্মুক্ত হউক । কিন্তু তাই. বলির এই সকলের উদ্দেশ্ত এই নহে, যে, 
ভীষণ বিপজ্জনক, . অননুতগ্ত : এবং রাজনৈতিক ' গন্ধশূন্তা হৃষ্চার্্যকারী 
যাহারা, তাহাঁদেরও ছাড়িয়া দিবার ইহা উপায় স্বরূপ হইবে। যাহারা রাজনীতিক 
উত্তেলনার ছদ্মবেশে হত্যা, অগ্রিদাহ ইত্যাকার গুরুতর অবৈধ কর্ম করিতে 
সহল্প কিনা প্রকৃতই সম্পন্ন করিয়াছিল, এমন. সকল লোককেও রাজাজ্ঞায় 
প্রশ্রয় দেওয়া -হইবে, সম্রাটের এরূপ -অভিপ্রায় কখনই থাকিতে পারে ন1। 
বহুতর বন্দী প্রকাশ্যেই প্রচার করিয়াছে, তাঁহার! মুক্ত হইলেই অরাজ- 
কতার বহ্নিকুণ্ড আবার -জালাইয়! তুলিবে। ন্মৃতরাং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
এই সকল বিপ্রববীজকে ছাড়িয়া দেওয়া অতি অন্তায় রকমের মূর্থতার কাজ 
মাত্র হইবে । আমর! তে! ভারতবর্ষে অশাস্তি (Reign of terror) চাই না।» 
আনন্দের বিষয়, অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ॥ 
প্রস্তাবটি অঙ্থরোধরূপেই গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিতে রাজী “হইয়াছেন, কিন্ত 
উহার গ্রহণে রাজকভৃপক্ষের. তদ্বিষয়ক- অন্থমোদনই প্রকাশ পাইয়াছে, গবর্ণ- 
মেন্ট যাহাতে আপন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে কাধ্যে 
পরিণত হইলে, প্রবর্তকের আশা যোলআনায় সিদ্ধ হইবে । অতঃপর বাঁজনীতিক 
বন্দী ও কয়েদী সকলেরই মুক্তি প্রত্যাশা করা দেশবাসীর পক্ষে অন্যায়হইবে না। 
'আমাদের আশা, যতশীপ্র সম্ভব গবর্ণমে্ট বন্দীগণের মুক্তিবিধান করি- 
বেন, বিলম্বে যথেষ্টই ভয়ের কারণ আছে, কেননা এই পাচ বৎসর 
কারাধাসের ফলে, যুবকগণের যে শোচনীয় পরিণাম ঘটগ্লাছে, তাহ! ভয়াবহ - 
ও মন্মান্তিক। আমরা এইরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব, এবং যে যে 
কারণে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রতিধালনে অধথা বিলি ঘটিতে পারে, 
তাহার কথাও আলোচনা করিব। 
১৯১৫. সালের মার্চ মাসে শ্রীমান্‌ শ্রশচন্র ঘোষ, বাংলায় ভোরতরক্ষা 
আইনের প্রথম বন্দী। ১৯২* সালের ফেব্রুয়ারী নাসের শেষে, তিনি মুক্তি 
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গাইয়াছেন। এই পাঁচ বৎসর কঠোর কারাবাস ফলে তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ 
একেবারেই মাটা 'হইয়। গিয়াছে। ২*এ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময়ে 
মুক্তিলাভ করিয়া, শনিবার প্রাতঃকালে তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত 
হয়েন। দীর্ঘ পাচ বৎসর বাঁহিরের সহিত একেবারেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 
বাহিরের কয়েকটি শোচনীয় আধাত তাহার পক্ষে বড়ই অসহনীয় হুইয়চ 
উঠে, প্রথম, পাঁচ বৎসর পরে, পুলিশ প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া তাহার 
মাতাকে ছুই ঘণ্টার জন্য মৃত্যুশয্যায় দর্শন, তারপর একেবারে প্রজ্ছলিত 
চুলির উপর শ্শানে মাতৃদর্শন, তখন শ্রীশচন্দ্রের বন্দী অবস্থা । ইহার 
উপর পারিবারিক দারিদ্র্যের কথা। এই অশৌচ অবস্থাতেই শ্রীশচন্দ্রকে 
মেদিনীপুর জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়, তীহার মাতৃবিয়োগে কাতর হৃদয় 
লইয়া চন্দননগরে দেহময়ী পিতৃব্যপত্রীর নিকট দৌড়াইয়া আসেন। ঠিক 
এইরূপ অর্ধ উন্মাদ অবস্থায় ভদ্রলোক আমাদের নিকট আসিয়া! 
নিজের ছরবস্থার কাহিনী মর্ণস্তর ভাষায় বর্ণনা! করেন, মোমবার সন্ধ্যার 
সময়ে, সহসা মস্তিফবিকৃতির লক্ষণ দেখা - যায়, মঙ্গলবার সন্ধার সময়ে 
ক্ষিপ্ত হইয়া! পথে পথে ছুটিয়। বেড়ান ও লোকজনের উপর অত্যাচার 
করেন, এক্ষণে এই পাঁচ বৎসর কারাবাসের পর হয়তো সীরাজীবনই 
তাহাকে উন্মাদ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। শ্রীখচন্দ্রে 
 মানপিক বল ও তীক্ষযুদ্ধির কথা চন্দননগরবামীর নিকট অবিদিত নহে। 
দীর্ঘ অবকদ্ধতাই যে তাহার জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিল একথা না বলিলেও 
চলে। | | 

একা শ্রীশচন্ত্র নহেন, তীক্ষবুদ্ধি ও উচ্চ কর্ম্মপ্রেরণ! লইয়! যাহার! জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের জীবন যদি অনির্দিষ্ট. অভিযোগে, অনির্দিষ্ট 
কালের জন্য অবরুদ্ধ হয়, উম্মাদরোগাথিকার তাহাদের পক্ষে অসম্ভব 
নহে! রাজনীতিক অভিযোগে যাহার! প্রকাণ্ত আদালতে যথারীতি স্বপক্ষ 
সমর্থন করিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের একটা 
সাত্বন| ছিল, কেননা! আমরা যে আইন আদালত মানিয়া লইয়াছি, তদন্ু- 
সারে দণ্ডিত হইলে ব্লিবার বা অনুতাপ করিবার কিছুই থাকে না, 
‘কিন্তু অভিযোগের কারণ সম্যক্‌ প্রকারে জানা নাই, . অথচ গবর্ণমেণ্টের ' 
পক্ষের অতি উচ্চতম কর্মচারী হইতে সামান্য পেয়াদা পর্যন্ত, অপরাধী 
স্থির করিয়া, লইবে_ইহা সুস্থ মন্ডিফে অসহ হইয়া, উঠে, এই. কারণেই 


রয়েল রেষেহির জের চট 
আন্দামানে দ্বীপাস্তরগত শত শত রাজনীতিক কতেদীদের মধ্যে 
কয়েকঞ্জননাত্র যুবকেরই উন্সাদদদোষ অথবা অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। বলিয়া শুনিতে 
পাই, কিন্ত ভারতরক্ষা আইনে আটক ছেলেদের মধ্যে জ্যোতিশ্চন্্র ও 
শচীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া মাখনললি পর্য্যন্ত কত প্রতিভাশালী যুবক 
উন্মাদ হইয়াছেন, নৈরাগ্তে আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই, অনেকেই একেবারে অকর্শণ্য হইয়া পড়িয়াছেন একথা মিথ্যা নহে! 
গবর্ণমেণ্ট যখন ইহাদ্বিগকে বন্দী করিয়াছিলেন, কখনই তাঁহাদের এমন 
উদ্দেশ্য ছিল না, যে বন্দীগণ উন্মাদ হইয়! চিরদিমের মত অকৰ্মণ্য হইয়া 
পড়ুক, অথবা আত্মহত্য! করিয়া! এতবড় একটা গোঁলযোগের সৃষ্টি করুক, 
গবর্ণমেণ্ট দেশে অশান্তি দমন করিয়া শাস্তি স্থাপন করিবেন - এবং খবাহা- 
দিগকে রাজনীতিক অপরাধী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহাদের চরিত্র - 
ংশোধন করিয়! তুলিবেন, বাহির হইতে প্রথম উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইয়াছে 
এরূপ বোধ হইলেও, অপর উদ্দেস্ত ব্যর্থ হইয়াছে । কেনন। যাহার! বন্দী 
ছিলেন, তাহাদের মানসিক বলের যেমন যেমন হ্রাধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, 
তদমুসায়ে কেহ বা অপরাধ স্বীকার করিয়া, কেহ বা একের .বোব! 
অপরের স্বন্ধে আরোপ করিয়া, আবার কেহ 'বা গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত 
আত্মমধ্যাদার হানিকর সর্ভে সহি করিয়! বাহির হইয়া আপিয়াছেন, চরিত্র 
গড়িয়া উঠ! দূরে থাকুক, মনের -জোর ইহাদের, একেবারেই ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে, বরং আমর! দেখিতে পাই, বাহিরে থাকিয়া স্বাধীন চিন্তা ও 
কর্মে যাহার! ব্যস্ত ছিলেন, তাহাদের চরিত্রবল যথেষ্টই বাড়িয়া গিয়াছে-- 
এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিও ইহাদের প্রসারিত, জাতির সত্যপথটি 
ইহারাই ধরিতে পারিয়াছেন,: এই সাত আটশত বাংলার যুবক কারাগৃহ 
হইতে বাহিরে আনিয়া কোন্‌ পথে চলিবেন তাহার. নির্ঘর রিড অসমথ 
হুইতেছেন, ইহা বড় আশার কথা নহে। 
এই সকল আলোচনার এমন উদ্দেন্ঠ নহে, বে আমর. -রাঁজশক্তির 
কার্ধ্য সমন্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেছি, তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত থাকার 
ইংরাজরাজকে কিছু ধৈর্যাচ্যতি করিতে হইয়াছিল, বাহিরের গোলযোগ 
কালে, ভারতে আবার নূতন অণীস্তির সৃষ্টি হইলে রাজ্যরক্ষা অসম্ভব হইয়া] 
উঠিবে, এইজন্য কঠোর শাসনই তখন শ্রেয়ঃ - বলিয়া. .বোধি হইয়াছিল 
ভাগ্যহোঁযে আমাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। : . -* 
[১২] টু 
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এই দুরবস্থার লক্ষণ রাঁজাপ্রজার মধ্যে মিলনের পরিপন্থী। এইজনই 
আমরা একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিকারের কথা বলিম্না আদিতেছি--তাহ। 
কার্যে পরিণত হইলে, তখন আর আমাদের বলিবাঁর কিছুই থাকিবে না, 
তবে, আলিকার প্রস্তাব গৃহীত হইলেও, এতদন্ুপারে সকল রাজনীতিক 
বন্দীর মুক্তি হইতে এখনও বিলম্ব খটিতে পারে। এই বিলম্বের কারণ, রাঁজঃ 
শক্তির দিক হইতেই যে হইবে এরূপ নহে, কেননা! মানুষ স্বভাবতঃ বাহিরের 
আচরণ দেখিয়াই কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, মনের অবস্থা অনুধাবন 
করিয়া দেখে না, বাংলায় যে পঁযত্রিশ জন ?১৮১৮ সালের রেগুলেশন 
আইনে আটক আছেন, তাঁহাদের মানসিক.অবস্থার কিছু কিছু বুঝিয়াছি-- 
তাহাই আমরা রাভকর্তৃপক্ষগণের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে চাই, 
আশ! করি আমাদের কথার মর্ম গ্রহণ করিয়া, এ্যাভিসেনেল সেক্রেটারী 
এবং ইন্টেলিজেন্স ডিগার্টমেণ্টের বড় কর্তা ভিক্সন সাহেব যেন যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা করেন। 
. মুক্তিগ্রদানের কয়েফটী ব্যবস্থা আছে। প্রথম আত্মদোষ স্বীকার করা 
এবং তাহার জন্য অন্থশোচন!, দ্বিতীয় রাজবিদ্রোহীর্দের সহিত যোগদান 
করিব না, বরং যাঁহাদিগকে বিপ্লবপন্থী বলিয়া জানিব, তাহাদের বিষয় 
রাঁজশক্তির গোচর করিব, রাজনীতিক সংশ্রবে থাকিব না, সংবাদ পত্রে 
লেখা বা বক্ততা করা, এ সকল করিব ন! ও চির্জীবন রাজভক্ত রহিব- 
আরও অন্তান্য অনেক ব্যবস্থা থাকিতে পারে। এই ছুইটি ব্যবস্থারই 
আমরা কিঞ্চিৎ আলোচন! করিব। 
অনেকেই উপরের ব্যবস্থান্যায়ী ছাঁড়ান পাইয়াছেন। তারপর. রাঁজনীতিক 
ংশ্রব অর্থে, বৈধী আন্দোলন, রাজনীতিক সাহিত্যচর্চ। ধর্শ্মালোচনা এই 
সকল হইতে বঞ্চিত হইতে কোন বুদ্ধিনান্ই রাজী হইবেন ন। পূর্বেই 
বলিয়াছি--দীর্ঘ অবরোধে চিত্ত যাহাদের অবসন্ন তাঁহার! যেমন তেমন 
'করিয়। মুক্তিলাভ করিয়াছেন তারপর একশ্রেণীর বন্দী যখন রাজনীতিক 
সাহিত্য ধর্মী প্রভৃতি বিষয় হইতে বিরত হওয়ার কথার আপত্তি তুলিলেন, 
তন নুতন অর্ডে রাজনৈতিক” কথাটি তুলিয়! দেওয়া! হইল, এই সর্তীন্যায়ী 
অনেকেই বাহির হইয়াছেন। এক্ষণে অবশিষ্ট বন্দীগণের মানসিক অবস্থা 
কিছু ভিন্নরূপ, উহার! বলিতে চাঁছেন, বিপ্রববা্দ করিব না, রাঙ্গতক্ত থাকিব 
ইত্যাদি সর্তে সহি করা. অর্থে, আমরা যেন বিঞ্লববাদী- এবং রাজবিদ্বেষী 
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ছিলাম, যখন বিন! লেখাপড়ায় সত হইয়াছি তখন লেখাপড়ার সর্ডে বাহির 
হইতে প্রস্তুত নহি। 

কথাটা! কতটা সদীচিন ভাবিয়। দেখা উচিত। পূর্বেই বলিয়াছি 
শাবর্ণমেন্টের দিক হুষ্টতে নির্দোধী বড় কাহাকেও ধর! হয় নাই, অতএব 
ভীহাদের মতে সকলেই অপরাঁদী, এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ হইতে জেদ রক্ষার 
জন্য এই পঁয়ত্রিশজন বন্দীর মুক্তিতে বিলম ঘটিতে পারে। আমরা শুনিয়! 
হঃখিত হইলাম, মেদিনীপুর জেলে শরৎচন্দ্র গুহ নামক কোন ভদ্রলোক 
সাংসারিক চিন্তায় কিছু বিষণ্ন হুইয়! বর্তমান সর্তে সহি করিয়া যুক্তিপ্রার্থন! 
করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মদোষ স্বীকার ও অতীত কর্ঘের জন্য অনুতাপ 
করিতে বলায়, তিনি মুক্তির অপেক্ষা বন্ধনকেই শ্রেয়ঃ করিয়াছেন, একথা 
অবশ্যই ্বীকাধ্য আরও কিছুদিন আটক থাকিলে মানসিক বল হ্রাস হইয়া 
পড়িবে, তখন খুব সম্ভব সত্যই তিনি অপরাধী হউন, আর ন! হউন, 
এই ব্যবস্থানুনারেই মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু মানুষের 20078] নষ্ট 
হইলে, সমাজের ভারশ্বরূপ তাহাকে চিরদিনই ছুঃখময় জীবন বহন করিতে 
হইবে । রাজার জাতি এবং প্রজার জাতি বলিয়া মানসিক উপাদানের 
কোনরূপ ভিন্নতা নাই, বাজকতৃপিক্ষগণ মানুমের মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া যদি অবিলম্বে এই পঁয়ত্রিশলন বন্দীকে মুক্তি দেন,- তাহা! হইলে 
হয়তো! এখনও ইহার! বাহিরে আসিয়া মানুষের মত জীবন অতিরাহন 
করিতে পারিবেন, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে মুক্তি পাইতে পারেন, কিন্ত 
ভরীশচন্দ্রের মত শোচনীয় অবস্থা যে তাহাদের না হইবে একথা কে 
বলিতে পারে? 

অবশ্যই এমন কথা যদ্দি কেহ বলিস! থাকেন, ৰে আমরা বাহির 
হইলেই বিপ্লববাদীর দল পুষ্ট করিব, তীহারা প্রকৃতই মনের সমত! নষ্ট 
করিয়াছেন, কারাক্লেশে অতিষ্ঠ, হুইয়া গবর্ণমেণ্টের যে -কোন সর্ভে সহি 
করিয়া যাহার! বাহির হইয়াছেন, এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই 
যা তা করিবার সম্ভাবনা অধিক, ধাঁহাদের মানপিক বল আছে, চরিত্রবল 
অটুট রাখিবার সঙ্কল্প আছে, বাহিরের আবহাওয়ায় ভাঁহারাই সত্যপথ 
ধরিয়া চলিতে সমর্থ হইবেন, অন্ততঃ আমাদের এইরূপই মনে হর়। আজ 
যাহারা অন্তরীণ হইতে মুক্ত. হইয়া আত্মপৌঁষণের জন্তু চতুর্দিকে হা হা 
করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাদের মানসিক বলের অভার আছে বলিয়াই 


ঞহ শ্রবর্তব 
মনে হয়। চন্দননগরে এমন কয়েকজন আছেন, এই ভারতরক্ষা আইনের 
ফলে হারা বন্দীর মতই এতদিন কালহরণ করিয়া! আর্রিতেছেন, মূলধনও 
তাহাদের ঝড় ছিল না, স্বীয় যোগ্যতাপ্রভাবে আত্মপোষণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি 
তাহাদের করিতে হয় নাই, দেশে এখনও প্রচুর আহার আছে, কল্পনা 
দিব্য সৌধ নির্মাণ করিলে ফলে বিশেষ কিছু হইবে না, চাই অবস্থামত 
ব্যবস্থা করিবার যাহস ও সামর্থ্য, প্রয়োজন হইলে দশ টাকার তরিতর্কারী 
বেচিয়৷ কিনিয়। দিন গুজরাণ করাও লোকের দ্বারে দ্বারে চাকুরী প্রার্থনার 
চেয়ে অনেকাংশে শ্রেয়ঃ বলিয়। বিবেচনা করি । 
'. অবান্তর কথা ছাড়িয়া, বক্তব্য বিষয়ের অবশিষ্টাংশ বলি-_আঁমর! 
ম্যাকৃফারসন্‌ সাহেবের উত্তিতেও অনুতাপ করার কথা উল্লেখ দেখিলাম। 
যাহা করিয়াছি তাহার জন্য অন্থতাপ মন হইতেই আসিতে পারে 
বাহিরের চাপে এই অন্ৃতাঁপের উদয় প্রচেষ্টা আমাদের হাস্যজনক বলিয়াই 
মনে হয়, মুক্তিলাতের আকাঙ্খার মাত্রাবৃদ্ধি অন্থসারে, শুধু অন্ততাপ 
কেন, তাহাদের নাকে খৎ দিতে বললেও, তাহারা! আপত্তি করিবে না» 
ইহ! তো উন্মাদ করিবার উপায় মাত্র, সুসভ্য ইংরাঁজনাঁতির নিকট হইভে 
একটু গুবিধির আশ! কি ছুরাশায় পরিণত হইবে ? 

কিন্তু গবর্ণনেণ্টের ধারণার যাহাই হউন, ধাঁহার! নিজেদিগকে সম্পূর্ণ 
নিরপরাধ বলিয়! বিবেচনা করেন, তাঁহারা কি অপরাধ করিয়াছেন, যে 
স্বীকার করিবেন ?, অথবা তাহারা অনুতাপ করিবেন কেন? এক্ষেত্রে 
, ্বাজানুশাসনের কঠোর পেষণে তীঁহাদিগের মানসিক মেরুদণ্ড চুর্ণ করিয়! 
অপরাধ স্বীকার ঝ অনুতাপ করাইধার' প্রচেষ্টা ভয়ঙ্কর নহে কি? যাহারা 
কর্তৃপক্ষের মতানুসারে সত্য সত্যই অপরাধী, তাহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে 
সেই সেই অপরাধের বিচার পূর্বক দণ্ড দেওয়া হউক, তাহাতে কাহারও 
কিছু আপত্তি করিবার নাই, ন্যায়ের বিধান স্বীকার করিয়। শতবার জেলে 
হাওয়া- এরূপ অনির্দিষ্ট অবরোধের চেয়ে বাহুনীয়, গ্রত্যেক আত্মম্ধাদাসম্পন্ন 
পুরুষ এইরূপই চিন্তা করিবেন, সন্দেহ নাই, ইহাদিগকে হয় 
দেশের প্রতিষ্ঠিত আইনের কষ্টিপাথরে বিচারিত হইবার সুযোগ দেওয়! 
জউক, নতুবা নিরপরাধ বলিয়া সম্পূর্ণরূপে যুক্তিপ্রদান কর! হউক-_কথা 
উঠিয়াছে রাজবন্দীদের লইয়াই, রাজনৈতিক অপরাধীগণের উপর রাজাজ্ঞার 
প্রেস, করুণাপ্রকাশক হইতে পারে, কিন্তু এই সৰুল রাজবন্দী, তাহার! 


রয়েল র্লেমেন্সীর দের ৯৩ 


অপরাধী হউন অথবা! নিফলঙ্ক হউন, রয়েল ক্লেমেন্সী পূর্ণমাত্রায় দাবী 
করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী, এই অপ্রমাণিতচরিত্র রাঁজবন্দীগণকে এক্ষণে 
অবিলদ্বেই. মুক্তিদান কর! উচিত। দেশের' বুকে একটী তণ্তুশেল বিধিয়! 
থাকিতে সম্রাটের কণ্ঠোচ্চারিত নৃতন সন্ধিযুগের- প্রবর্তন! কিছুতেই সম্ভব নয়। 

আমর! শুনিতে পাই, উন্মাদ ও আত্মহত্যা ক্ররার কারণ অবরোধ 
নহে। মাঁথনলাল আত্মহত্যা করিয়াছেন, স্বজনের নিষ্ঠুর আচরণে ক্ষুণ 
হইয়া, নরেন্দ্র উন্মাদ হইয়াছেন আত্মগ্নানি স্মরণ করিয়া, জ্যোতিশন্দ্র আত্ম- 
দোষে বহু ন্যক্তির দুর্দশ! সংঘটন ঘটিবে বুঝিয়া, এইরূপ প্রতি ' ঘটনার 


অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্ত অবরোধের মধ্যে জীবনের অনিশ্চিত 


ভবিষ্যতে উদ্তান্ত হইয়া বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির যে কিরূপ মৰ্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হয়, 
তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে, কর্ম প্রবৃত্তি 
আছে, উচ্চ আদর্শ আছে, তাহাদের অবরোধ অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
হইলে, নৈরাশ্ে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। কারাষন্ত্রণ সহজগুণ শেন এরূপ 
আটকের চেয়ে, কেননা উহাতে জান! থাকে কতদিন আমায় এরূপ ভোগ 
করিতে হইবে, একটা সাত্বনা পাওয়া যায় কাল পূর্ণ হইলে আবার কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রে স্বাধীনভাৰে বিচরণ করিতে পাইব, সে ছুই বৎসরই হউক আর 


"দ্বাদশ বৎসরই হুউরু। 


দ্বীপাস্তরে দুঃসহ কারাক্লেশ সহ করিতে. অসমর্থ হওয়ায় ইন্দুর ও উল্লাসের 
অপমৃত্যু ঘটয়াছিল, তাহারা বিধিমতে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিপেন, অতি নিষ্ঠুর 
হইলেও, সে দণ্ডের বিরুদ্ধে করুণাভিঙ্ষ। ছাড়া প্রতিবাদ করিবার কিছুই 
ছিল না, কিন্ত আজ অবরুদ্ধ ছেলেদের মধ্যে :এই যে মস্তিক্ষবিকূতি 
ও আম্মহ্যা উপযুণপরি অনেকগুলি ঘটি! গেল, ইহার জন্য দায়ী কে? 
ংশয়মাত্র নির্ভরতায় ধাহাদিগকে আত্মীয়স্বজনের ন্নেহনীড় হইতে বঞ্চিত 
করিয়া অবরোধে নিক্ষিপ্ত কর! হইয়াছে, তাহাদের একথা বলিবার খুবই 
কারণ আছে, এই অবরোঁধকাঁলের জন্য. তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য 
অশ্বাস্থ্য সকল দায়িত্বভারই গবর্ণমেপ্ট নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন, 
এই মস্তিফবিক্কৃতি যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক, তাঁহ! কর্তৃপক্ষের আশ্রয়াধীন 
ঘটয়াছে, হয়তে৷ মাতা ভগ্নী পত্নীর স্বেহময় আশ্রয়ে থাকিলে এরূপ শোচনীয় 
ঘটনা কিছুতেই সম্ভব হইত না, হইলেও তাহাদের সেবাময় করপল্পবন্পর্শে 
অচিরেই ব্যাধির উপশম হইতে পারি, হয়তো তাহা হইলে ও রকমে অকালমৃত্যু 


৯৪ প্রবর্তক 


ঘটিবার কোনই কারণ উপস্থিত হইত কি না সন্দেহ, জেশবাঁদী সরল হৃদয়ে এই 
সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, গবর্ণমেন্ট তাহার কি উত্তর দিবেন? 

আমাদের বিশ্বাস, রয়েল ক্লেমেন্সী ঘোষণার পর আবার লাট দরবারে 
পেটেল মহোদয়ের মন্তব্য গৃহীত হওয়ায় অচিরেই সকল রাজনীতিক বন্দী * 
মুক্তি পাইবেন, গবর্ণমেপ্ট চাহেন ন! যে ভারত অশান্তি উপদ্রবের লীলাভূমি 
হয়, অন্ততঃ বাংলাদেশও আজ তাহাই চাহে, বাঙ্গালী” আজ অন্তরদর্শী, 
বাহিরের অশান্তি অরাজকতায় দেশের যুক্তি অসম্ভব একথা মৰ্ম্মে মর্ন্বে 
উপলব্ধি করিয়াই বাঙ্গানী আজ আত্মসাধনার উদ দ্ধ হইয়! উঠিয়াছে, 
তাই বাংলার বিপ্রবযুগের ধর্মপুরোহিত উপেন্্রনাথের মুখেও এমন কথ! 
শুনি--“তখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই কোন্‌ পথে আমাদের মুক্তি 
পাইতে হইবে, পথ ছিল অন্ধকার, কিন্তু কে যেন অনেক কিছু করাইয়! 
-লইয়াছে, এক্ষণে বুঝিতেছি-_অহস্কারের শেষ করিবার জন্য উহাই হইয়াছিল 
আমাদের সাধনা, এই দ্বাদশ বর্ষের তপস্যা ব্যর্থ হয় নাই, চেষ্টা ছাড়িয়া! 
ভগবানের যন্ত্র হইয়া থাকিব।” 

গবর্ণমেপ্টও চাহেন নবযুগকে সম্বর্ধন! করিতে, বাংলার নূতনজাঁতি ভগবান্‌- 
কেই জীবনময় ছড়াইয়! দিতে কৃতসন্কল্ন, এই ইচ্ছার বিপরীতে খণ্ডবুদ্ধি দুই চারি 
জনের বিপ্নবপ্রচেষ্টা দেশে অশান্তিস্্তি কোন মতে সম্ভব করিয়৷ তুলিতে 
পারিবে না, একথা আজ তিন বৎসর ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি, আজও সেই 
কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছি__-এই সকল বিষয় লইয়া আর আমাদের লেখনী 
চালনা করিতে যাহাতে না হয় এমন ব্যবস্থা অচিরেই দেখিব, এরূপ আশা আমর! 
করিতে পারি নাকি? | - bi 


তারপর দেশের লোক আজ সত্যই বাংলার ভীতির বহিঃপরিচয় না 
পাইয়া বাহিরের আড়ম্বরটাকেই জীবন বলিয়া অনুভব করিতেছে, কিন্তু উহাতে 
জাতির জীবনীশক্তি তো প্রকাশ হইয়া পড়িবে না, বরং- উহার অপচয় হইবে, 
নৃতনজাঁতির জীবনে সনাতন প্রভাব যাহাতে দিন দিন জাগ্রত হইয়া উঠে, 
তাহারই সাধনায় আমাদের উদ্দ্ধ হইয়! উঠিতে হইবে, বাংলাদেশের একগ্রাস্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাগবতবন্যার তরঙ্গ প্রবলভাবে প্রবাহিত হইবে, 
প্রকৃতির নিভৃত আলয়ে তাহারই বিরাট্‌ অন্ষ্ঠান চলিতেছে-_বুদ্ধিজীবী মানুষের 
পক্ষে দেশের ও ৰিৰাপন অসম্ভব তো বটেই, উপরস্ত উহার! যে হতবুদ্ধি হুইয়া 
সংস্কারক্ষয় করিবার জন্য পুরাতন শব জড়াইয়! কিছুকাল হাহাকার করিবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? 


সন্লিক্ষে্র ওভাল 


কৌন্টি যে মাঁয়া আহ! কোন্টি যে তুমি? 
স্বপনেরই মাঝে বঁধু | 
স্বপন রচেছ শুধু 

কত মুখ তুয়! জ্ঞানে ফেলিনু যে চুমি ! 


রহস্য নগরে খোল কত ফে.ছুয়ার ! 
গুহ হ'তে গৃহান্তরে 
কি সুখ পুলক ভরে 

কুস্থম শয়নে তোরে খুঁজি অনিবার। 


কোঁথা তুমি নাই ওগো আছ কতদুরে ? 
সাগরের মীন হই 
বাঁচি না যে জল বই 

সে স্বধা-সলিল পাই অন্তরে বাহিরে । 


হারায়েছি পেয়েছি বা আজে! বুঝি নাই | 
চাহি যাহ! পাঁগলিনী 
হইয়ে মুকুরখাঁনি 

সে পরম মুখ নাকি জগতে দেখাই! 


কে তোমার পর প্রিয় কে বড় আঁপন £ 
সব মন দল- গুলি 
স্তরকে স্তবকে মিলি 

রূচেছি কমল ফুল তোমারে মোহন। 


৯৬ 


প্রবর্তক 
লইতে আদরে নাম ফুরাইল ভাষা । 
হলো না যে বলা তবু 
কে তুমি কে তুমি প্রভূ 


- জনমি জনমি শুধু বাঁড়িল পিয়াসা। 


আমি দিব ধরা কিবা আঁদিবে গো বুকে ? 
অলি কি গুঞ্জরি মরে 
তাঁই কলি ফুটে পড়ে 

অথবা কুস্থম তারে ডাকে গোঁ অলখে ? - 


এই শোঁভা যাত্রা বধু কার ঘরে যায়? 
দাঁপীরে লইতে শেষে 
আসিছ কি বর বেশে? 

মোরে কি তোমার ঘর করিতে পাঠায় ? 


রর ঠা শ্রবর্তক--:৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 
রর ৩২এ ফাঁন্তুন, ১৩২৬ 


 অন্পন্থিল্জ 


. ১৩১৬ সালের ফাল্গুন মাসে একদিন প্রাতঃকালে, শোনা গেল, অরবিন্দবাৰু 
সহসা প্ধর্মপ অফিল হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ১২ই চৈত্র ভীহারই 
পরিচালিত কর্দ্মযোগিনে এত্ুসম্বন্ধে যে সংবাদটুকু বাহির, হইয়াছিল তাহা - 
এই “We are greatly astonished: to: learn from the 
7০০81 press that Sj. Aurobindo Ghose has disappeared. 
from Calcutta and is now interviewing.the Mabatmas 
in Tibet. We are ourselves unaware Of this“mysteri= 
ous disappearance. As a matter of fact Sj. ‘Aurobindo 
is in our midst and if he is doing any astral ‘business 
with Kuthumi or any of the other ‘great ‘Rishis, the 
fact is unknown to his other koshas. “Only as" lie res 
quires perféct solitude and freedom from disturbances 
for his Sadhana, for sometime, bis address is being kept 
৪ Strict secret. This 19 the only foundation for the 
remarkable rumour .which the  vigourous imaginas 
tion of a local contemporary has set afloating.” 
মন্মার্থ--“স্থানীয় . সহযোগীগুলিতে প্রকাশ, খীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ কলিকাতা 
হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন, এবং এক্ষণে তিব্বতের . মহাত্মাগণের ' সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতেছেন, খবরটি শুনিয়া আময়। অত্যন্ত -আশ্চর্যান্িত হইয়াছি। 
আমরা নিজেরা তাঁহার এই রহস্যময় :নিরুদ্দেশের বিষয় 'অনবগৃত। প্রক্কত* 
পক্ষে, অরবিন্দবাবু এক্ষণে আমাদেরই, মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, এবং 
যদিই ব৷ তিনি কুতুমি বা অস্ত কোন মহর্ধির সঙ্গে 'যোগরহ্স্য লইয়া 
0১৩] 


ar প্রবর্তক " 


নিমগ্ন থাকেন, তাহ! তাহার গার্ধদগণের জ্ঞানাতীত। কেবল ভীঁহার 
সাধনার জন্য কিছুকালের মত নির্জ্জনবাস এবং বাহিরের গোলমাল” হইতে 
বিরতির প্রয়োজন হওয়ায়, তাহার ঠিকানা বিশিষ্রূপে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে £ 
একখানি স্থানীয় সহযোগীর সজীব কল্পনা এই যে ঘোরাল . রকমের 


জনরবটির জন্মদান করিয়াছে, এইটুকু ছাড়া তাহার ভিত্তিমূলে অন্ত কিছুই * 


নাই ।* 

আলিপুরের বোমার মামলা এই সময়ে শেষ হইয়া গিয়াছে, দেশে 
অশান্তি উপদ্রবের ধুমায়িত বহ্নি গ্রচ্ছন্নভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত... হইতেছে, 
লর্ড মিন্টোর কঠোর শাসনে জাতীয় পক্ষ দিন দিন দুর্বল হইয়। পড়ি- 
তেছেঃ ভারতের রাষ্ট্রগগনে একা অরবিন্দ বাবু তখন - উজ্জল নক্ষত্রের 
মত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছেন, সহসা এই গুরুতর দায়িত্ব হইতে 
অপন্থত হইয়া ভাঁহার আত্মগোপন অনেকের মনে নান! সংশয়ের উদ্রেক 
করিয়াছিল। কেহ ভাঁবিয়াছিলেন তিনি হিমালয় যাত্র! করিয়াছেন, 


আবার কেহ কেহ, তাঁহার এই অকস্মাৎ অন্তর্ধানের কারণ ভয় ভিন্ন যে” 


আর কিছুই নহে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। 
. সে যাহা হউক, তখন ভারতরক্ষার আইন প্রবর্তিত হয় নাই, এবং 
কর্ম্মযৌগিনের মকদ্সমার আভাসও পাওয়া যায় নাই, তিনি প্রস্থান 
করিলে পর, কর্মযৌগিনে Open letter to my countrymen 
প্রবন্ধ লইয়া তাহার অন্বেষণ আরম্ভ হইল, মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের 
বিরুদ্ধে মকদ্রমা চলিতে লাগিল। কলিকাতার উচ্চ আদালতে ফ্লেচার 
মাহেবের বিচারে উক্ত প্রবন্ধ রাঁজবিদ্রোহ্স্থচক নহে বলিয়! যে.দিন রায় বাহির 
হইল, ঠিক সেই দিন গ্রাঁতঃকালে, মাদ্রাজের “হিন্দু” নামক ইংরাজী দৈনিক 
পত্রে অরবিন্দ বাযু আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাহার সম্বন্ধে নানাজনে যে 
গুজব রটাইয়াছিল, তাঁহ৷ আমূল উপাড়িয়া পড়িল, দেশবাসী জানিতে 
গাঁরিল, তিনি পণ্ডিচারীতে নিঞ্জনবন করিতেছেন, গোপনে নহে প্রফান্তে। 
বাংলায় বিপ্নববাদীর দল এই সময় খুবই প্রবল হইয়া উঠে, খাঁনাঁ- 
তল্লাসী, ধর্পাকড় খুবই চলিতে থাকে, বাঙ্গালীজাঁতির মনে এই সময় 
 ভয়ফকর আতঙ্কের সঞ্চার হয়, ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত 
অরবিন্দ বাবুর নাম করিলে,বা্গানীকে কানে অ দুল দিয় শিহরিয়! সরিয়। যাইতে 
দেখিয়াছি, “প্রবর্তকের* উপর পৃষ্ঠায় অরবিন্দবাবুর নানসক্ষনিত পআর্য*- 


Bl 


অরবিন্দ Ey) 


পত্রিকার বিজ্ঞাপন থাকায় অনেকেই গ্রাহক হইতে অসম্মত হইতেন, 
অরবিন্দ বাবুর বর্তমানছবিসমন্বিত 'অরবিনোর পত্র” পুস্তিকা সভয়ে লোকে 
খরিদ করিত, এইরূপ অবপাঁদগ্রস্ত বাঙ্গালীর জীবনের তলে তলে কিন্ত 
তাহার প্রতি অসাধারণ ভক্তির প্রবাহ প্রচ্ছন্ন থাকিত, নানা ঘটনায় ইহা 
ফুটিয়া বাহির হইত | কিন্তু প্রকাণ্ডে তাঁহার নাম. করিতে সে সমর 
কেহ বড় সাহস করিত না, এইরূপে তাহার অজ্ঞাতবাপের দশ বৎসর 
অতিবাহিত হইয়াছে। ৃ 

রণ ক্ষান্ত হওয়ায়, ভারতরক্ষা আইন উঠিয়া যাইবার অনভিপূর্কেই, 
সম্রাটের আদেশে উহ! এক একার তিরোহিত হইয়াছে । দলে দলে রাজনীতিক 
বন্দী মুক্তি লাভ করিতেছে; লাল! লাজপত রায় ভারতে প্রত্যাগমন' করিয়াছেন, 
বিপ্লবযুগের কর্ণধার বাবীন্দ্রকুমার আজ মুক্ত স্বাধীন, এইরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীর 
সুপ্ত অরবিনিপ্রীতি স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠিবার কথা, সেদিন *পত্রিকারু* 
নিভৃত চিন্তারত কোন ভদ্রলোকের পত্রে বুঝিলাম, অরবিন্দবাবুর সম্মান 
রক্ষার জন্য, এবার মেদিনীপুরের প্রাদেশিক সমিতিতে ভীহাকে সভাপতি 
কর হউক। যদি তিনি আনিতে চাঁহেন তবে এই মুহুত্তেই ' বাঙ্গালী 
_সদলবলে পণ্ডিচারী হইতে ভাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসুক, অন্তথা, মহম্মদ 
আলির অবর্তমানে মুসলমান কন্ফারেন্দে তো তীহার শল্য শুষ্ক আসন 
রাখ! হইয়াছিল, এক্ষেত্রেও এইরূপ বিধানে তাহার যোগ্য মর্যাদা প্রদর্শিত 
হউক, নিভৃত চিস্তীশীলের চিন্তার দৌড় দেখিয়া প্রীত হইলাম বৈকি ! 

কথাটা এই পৰ্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইলে বলিবার কিছুই ছিল না, 
সম্প্রতি রংপুর হইতে তাহাকে সভাপতি মনোনীত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, 
অতঃপর বাংলার সর্বস্থান হইতে ইহার ধু! উঠিবে, ইহ! অসম্ভব নহে-_-আরও 
গুনিলাম, রাজনৈতিক নেতৃগণ পণ্ডিচারী রওনা হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, 
বারীন্দ্রকুমীর নাকি ইহাদের নিরস্ত করিয়াছেন, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, 
বাঙ্গালীজাতি অরবিন্দ বাবুকে সংযুক্ত করিয়া অন্তান্ত নেতৃমণ্ডলীর সংখা! 
বৃদ্ধি করিতে আজ প্রস্তুত হুইয়। উঠিয়াছে-_এই 'কথাট! অন্ততঃ অরবিন্দ 
বাবুর কর্ণগোচর হওয়ায় প্রয়োজন, তাহার স্বদেশানুরাগ দেশের চক্ষে 
অবজ্ঞাত নহে তবে দেশ ঘটনাচক্রে তাঁহার সম্বন্ধে নীরব’ থাকিবে বাধ্য হইয়াছিল। 

রাঁজকর্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহে দেশের আবহাওয়ার যথেষ্টই পরিবর্তন হই- 
য়াপে, অরবিন্দ বাবুকে নেতৃন্বরূপ বরণ করিয়া আবার এক নৃতন হুজুণে 


ওত প্রবর্তক 


মাতিলে উপস্থিত বিপদের বড় 'সন্তাবন। দেখা যাইতেছে না, এতদ্যতীত 
দেশনেতৃগণের মধ্যে সকলেই প্রায় দেশবাসীর হাততালি পাইপ্লাছেন-- 
অৱবিন্দকে লইয়। বড় সেন্গপ কিছু ঘটিয়ন উঠে নাই, জাতীয় পক্ষের 
বিপিনচন্দ্র ছয় মাস বিনাপরিশ্রমে কারাক্লেশ ভোগ করিয়া যখন কলিকাতায় 2 
প্রষ্্যাবর্তম করিয়াছিলেন, তখনও যেমন অভ্যথনার ধূম দেখা গিয়াছিল, 
বাঁসস্তীকেও কংগ্রেসে সভানেত্রীর আদনে বরণ করিয়া অভ্যর্থনার কোনরূপ 
ক্ৰটী করা হয় নাই, আবার নর্ড দিংহ ও ভূপেন্্রনাথের ভাগ্যেও ইহার অভাব হয় 
নাই, সেদিন সাওখাত আলী গ্রভৃতি- নেতৃগণের যথারীতি সম্বর্ধন] হইয়াছে, 
বারীন্্রকুমার গ্রভৃতিকে ইহার সঙ্গে যুখিয়া কর্তব্য শেষ করিবার নাকি 
যথেষ্ট প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু দশ রৎমর, দ্বীপান্তরে বাস করিয়া 
বারীন্্রকুমারের এইরূপ রসভোগে বড় বিতৃষ্ণা, তাই বহু অন্বেষণেও তাঁহাকে 
পাওয়া যায় নাই, এইবার অরবিন্দ বাবুর পালা, যথারীতি লর্ড সিংহ 
প্রভৃতি দেশপ্রেষিকের মত তাহাকেও একবার বাঙ্গালী অভ্যর্থনা করিতে 
চাহে, কিন্ত তিনি "ইহাতে সন্মত হইবেন কি? | 

সত্য কথ!--আঁজ বাঙালী অরবিন্দকে. চাহে--ইহাতে আর কোনরূপ 
দ্বিধা নাই, কেবল যে রাজনীতিক পাঁওাঁদিগের কথাই বলিতেছি এরূপ 
নহে, দেশের তরুণজাতি অরবিন্দ . বাবুর নেতৃত্বে অসঙ্কোচে চালিত হইবার 
জন্য ব্যগ্র হইয়াছে আমরা এই. নৃতনজাঁতিকে উদ্দেশ করিয়াই গোটাকতক 
কথা বলিব। কেননা বাংলার রাজনীতিক সাধনার যে ভঙ্গী, তাহা! অবিকল 
পূৰ্ব্ব প্রথামতই চলিতেছে, সেক্ষেত্রে অরবিন্দ বাবু - আনিয়া যে. -দেশের ক্ছি 
উপকার করিতে পারিবেন আমাদের এমন বিশ্বাস লাই। 

কিন্ত আজ যে নুতনের দল অরবিন্ববাবুকে চাহিতেছেন, তীহাঁদের 
বুঝিয়া দেখা উচিত, আলিপুরের মামলা হইতে এই দ্বাদশ বৎসর তিনি যে 
তপন্ত। করিলেন, তাহার সহিত একট! ঘনিষ্ট পরিচর না করিতে পাঁরিলে 
হাটে মামা হাঁরাইবার মতই তাঁহাকে পাইয়াও বাঙালী হতাশ হইবে, 
একথা খুব জোর করিয়াই বলিতে থারিখ অরবিন্ববাবুর রাজনীতিক 
সাধনার মধ্যে তাহার যে জীবনপরিচয়, তাহা সংস্কার ক্রয়ের ক্ষুদ্র মুহূর্ত 
মাত্র। শিশুজীবনে, ছূর্জয়লিলগের উচ্চ হিমাদ্রিণিখরে যে নৃতন জ্যোতিঃ- 
দর্শনে তিনি ভূপতিত হইয়াছিলেন, সেই অপার্থিব দৈবী আলোকমালাফ় 
মন্ডিভ হইয়া তিনি ধীরে ধীরে আজ খে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন; 


অরবিন্দ রি ১০১ 


তাহা বুঝিয়া উঠিবার ভন্য বাঙালীকেও নূতন ভাঁবে গড়িয়া উঠিতে হইবে। 
ভারতে পদার্পণ করিয়।, নশ্মদাতীরবাসী তপস্বী ব্রন্মানন্ব, যোগসিদ্ধ লেলে, 
বশিষ্ঠশিষ্য কুতুমি প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সংশ্রবে আসিয়া তিনি যে 
আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছেন,. বিশ্বশক্তির তরঙ্গ হিল্লোল- আকণ্ঠপান করিয়া 
তিনি আপনহারা হইয়া যে এক নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার 
জন্গুসন্ধান প্রচেষ্টা উদ্ভান্ত বাঙালীর পক্ষে সময়ের অপব্যয় বলিয়াই মনে 
হুয়। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, এই কয়বতসর ধরিয়া তিনি যে 
নৃতন যোগ প্রচার করিতেছেন, আজ যাহার! অরবিন্দবাবুকে চাঁহেন, 
তাঁহারা তাহার সন্ধান রাখেন কি? অরবিন্দ বাবু মান্য হিপাবে মে কিছুই 
নহেন, অপর সকলের মত একদিন নশ্বর জীবন শেষ হইয়। যাইবে, তাহার 
অমর আত্মার নূতন বাণী শুনিবার মত বাঙালী তোমরা কয়জন প্রস্তুত 
হইয়াছ ? কয়জন চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য, তাহার 
যোগপ্রণীলী অবলম্বন করিয়াছ? বাংলার যে ভবিষ্যৎ কর্ম্ম, তাহা যাহা 
ছিল, তাহা আর নাই, পাঁচ বৎসর, ধরিয়া এই কথাই যে আমারা বলিয়া 
আবিতেছি--এখনও সময় আছে--বাঙালী যোগপথ অনুদরণ কর? 
ভারবিন্ববাবু তার বড় সাধের বাংল! দেশ. পরিত্যাগ কালে কি বলিরা গিয়াছেন 
তাহ! কি তোমরা স্মরণ রাখিয়া ?. “The work that was 199৯ 
gun at Dakshineswar is far from finished, it is not 
even understood. ‘That which Vivekananda received 
and strove to develop, has not yet .materialised. 
The truth of the future that Bijoy Goswami 
hid within himself, bas not yet been revealed utterly 
to his disciples. A. less disérete revelation prepares, a ও 
more concrete force manifests, but where it comes, 
When it comes, none knoweth.” 
এ ণ্বক্ষিণেশ্বরে যে কার্যের সুচনা হইয়্‌ছে তাহা পরিসমাপ্ত হইতে 
খনও যথেষ্ট বিলঘ আছে, এমন কি' লোকে এখন পর্য্যন্ত তাহা বুঝি! উঠিতেও 
পারে নাই। বিবেকানন্দ যে. ব্রতভার পাইয়া পরিপক্ক কারয়। ভূলিবার 
ভন্ত সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও বস্তুগত হইয়া উঠে নাই। বিজয়- 
কুষ্ণের ভিতরে যে ভবিধাতের গোপনসত্য প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁচা ভাঁহার 
শিব্যবুনের সমীপে এখনও নম্যক্রূপে উদবাটিভ হয় লাই। মিনিড়হর 


১০২ গ্রবর্তক 


সত্যপ্রকাশ পথ প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, বিশিষ্টতর শক্তি বিকশিত হইয়া 
উঠিতেছে, কিন্তু কোথায়, কখন তাহার পূর্ণ আগমন ঘটবে কে জানে?” 

ধর্মপ্রধান ভারতে নুতন যুগাগমনের যে সাড়া পড়িয়াছে, তাহা কত 
মহান্‌, কত বিরাট, বুদ্ধি তাহ! অধিগম্য করিতে অক্ষম! বুদ্ধের পর হইতে 
ভারতে আজ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মবন্যা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা কত প্রবল 
কত বিপুল স্রোতে যে ভারতবর্ষ এবার বিধৌত হইবে, তাহা যাহারা রামকৃষ্ণ 
ও গোস্বামীর পদতলে বসিয়া কিছুমাত্র সত্য আভা গাইবার অধিকারী 
হইয়াছিলেন; তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন, আর আজ যাহার! নূতন যুগে 
নূতন শোতে অবগাহন করিয়া নৃতন মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহারা 
প্রতিদিন বুঝিতেছেন, কি অভাবনীয় শক্তিতরঞ্ে জীবনের ছুইকুল ভায়া 
মানবন্গীবনেই অসীমের সন্ধান মিলিতেছে । 

অরবিন্দ বাবু আসিবেন, কিন্তু মনে রাখিও তিনি আর জাতিবিশেষের 
নহেন, ধর্মবিশেষের নহেন, সম্প্রাদায়বিশেষের নহেন, তিনি বিশ্বের ; ধর্মমভূমি 
ভারতের উন্নতি অবনতি, মানুষের 'চিন্তায় কর্ধে কোন কালেই নির্ণীত 
হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না, ভাগবতবিধাঁন মান্য করিয়া বিশ্বেশ্বরের 
চরণতলে যুক্তহ্বদয়ে উপবেশন কর--_অনির্বচনীয় তত্ব স্বয়ং প্রকাশ হইবে 
ভগবান্ও যেমন বাক্য মনের অতীত, ভাগবত কর্ম্মও তন্রপ, আত্মোৎসর্গে 
জীবনপ্রকাশ সফল হইবে, কল্পনার ও আশার. ছলনায় দৌড়াদৌড়ি করিলে 
কি হইবে.? 


হলাশ্রন-স্যভুজ্ব 
দর্শন দেয় মাত্র আলো, শক্তির জন্য চাই সাধনা , বিশ্বাসেই সাধম! মূর্ত 
হইয়। উঠে। সাধকের সাধনা আত্মাকে ভগবানকে জানিবার জন্ত, 
বিশ্বাস সেখানে শ্বাত্র জঙ্গুলীনিদ্দেশে জানাইয়া দিতেছে, এখান হইতে 
প্রখানে যাইতে 'হইবে, এখানে শরীর, প্রাণ, মন, ওখানে অজর- অমর 
আত্মা, ইহ হইতে অমুত্র, জগৎ হইতে ব্রন্ে মহাপ্রস্থানই সাধকের লক্ষ্য । 
সিদ্ধেরও সাধনা আছে, সিদ্ধিকে ক্রমপ্রকাশ. করিবার, জন্ত। ভগবৎসিন্ধ 
পুরুষ উল্টা মুখে ফিরিতেছেন, ভগবানের দিক হইতে তিনি আসিতেছেন 
জগতের দিকে, ভগবান্কেই মন ও প্রাণের মধ্য দিয়! পৃথিবীতে শরীরী করিয়া 
তুলিবেন। সাধকের যাত্রা নীচে হইতে উপরে, উদ্ধে ভগবানের দিকে, 
এই জরামৃত্যুশোকাকীর্ণ অপূর্ণ লোক হুইতে চিরদিনের জন্য বিদ্বান 
গ্রহণ করিয়া! নিত্য শান্তিধামে উঠিয়া যাওয়াই তাহার সমস্ত কঠোর 
কচ্ছ,সাধ্য গ্রয়াসের মর্দগত উদ্দেশ্ত ও কথা, সিদ্ধের থাক উপর হইতে 
নামিয়া আসিতেছেন অধঃস্তরে, তুরীয়ের অমৃতসলিল ভারে ভারে টানিয়া 
আনিয়া ধরণীকে নব সঞ্জীবিত করিবার প্রেরণা লইয়াই তাহাদের জন্ম। 
সিদ্ধের দৃঢ় ও অচল বিশ্বাম--ভগবান্‌ প্রত্যক্ষভাবে আমার ভিতরে 
জাজ্জল্যমান, অশ্তদ্ধ জীবাঁধারে কেবল তাঁহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে, 
মন, প্রাণ, শরীরের খণ্ড সীম! ঘুচাইর! ভিতর হইতে দিব্য অঙ্গ প্রভা 
রূপে রসে শ্বধে মাধুর্যে বাহিরে চিত্রনিচিত্র করিয়া ফুটাইস্ক তুলিতে হুইবে। 
এই ভাগবত প্রকাশই সিদ্ধের সাধনার লক্ষ্য। 
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বিশ্বামের প্রতিষ্ঠা কাহারও একদিনেই সুসিদ্ধ হয়, কাহারও বনু 
আয়াসসাপেক্ষ। একটি দুষ্টিপাতে কাহারও আমূল জীবনপরিবর্তন 
ঘটিয়! যায়, কাহারও শত জীবনে, সহস্র প্রয়াসের পর। বিশ্বাস passive 
শক্তির বিছ্যদাধার, অনন্ত শক্তির উৎস হইলেও, এক বিখা 
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জীবনকে গতিদান করিতে পারে ন!। শ্রদ্ধার সঙ্গে চাই ইচ্ছা | শ্রদ্ধা ও ইচ্ছা 
একই সামগ্রীর এপিঠ ওপিঠ, শ্রদ্ধা আত্মার প্রাণ ইচ্ছা অচল প্রাণকে 
সচল করিয়া তোলে, ইচ্ছার হিন্দোলেই স্থটি। হুইবেই/ হইতে বাধ্য, 
ইহ! বিশ্বাসের কথা; হউক, করুক, চলুক, ইহাই ইচ্ছার প্রেরণা, উভয়ই 
সমভাবে চাই। একের অভাবে অন্যটি একপক্ষ বিহন্দের মত শক্তিহীন 
আবার ধাহার জীবনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ইচ্ছার, মণিকাঞ্চনসংবোগ সংঘটিত 
হইয়াছে, তাহার সেই, পন্মিলিত যোগশক্তি যদি আত্মজীবনেরই উদ্দেশ্ত কল্পে 
নিয়োজিত হয়, তাহা হইলেও তাহা খণ্ড ও অসম্পূর্ণ। মনের খণ্ড 
বিশ্বাস ও ইচ্ছা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবনের জন্য ক্ষুদ্র সার্থকতা সৃষ্টি করিতে 
পারে, কিন্তু আমরা চাই আত্মারই অখণ্ড শ্রদ্ধা, অনিবার্য ইযণা, আর এই 
আত্মা শুধু তোমার আমার একার একার নিজস্ব লিনিষটুকু নয়, আত্মা 
বিশ্বব্যাপী, সর্গত, তাহার এই চিৎ-তপঃ, ইহ1ও নিঃসংশয়ে সমভাবে 
সকগেরই জন্য । 
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শত্রু সংশয়, বিশ্বমান্ষের এই কেন্দ্রপাপ তার বিশ্বাসহরু নিয়ত মূলচ্যুত 
করিবার জন্ত উদ্যত, হইবে কি, ইহ! কি কখনও হুইয়াছে, ন! হওয়া 
সম্ভব, এরূপ ভ্রকুঞ্চিত প্রশ্ন সংশয়ই উত্তোলন করে, সংশয়াকুল মানুষ 
ভগবানের উপর নিত্য সন্দীহান হইয়া পড়িতেছে, আত্মসত্তায় হতশ্রদ্ধ, 
একবিন্দু সংশয় অবশিষ্ট থাকিতে জীবনের ভিতর ভাগবত ইচ্ছার দ্যোতন৷! 
সুম্পষ্ট হয় না। সংশয় প্রশ্ন করে, তর্ক করে, হাজার রকমের আপত্তি 
উত্থাপন করে, সংশয়ে জ্ঞানুর্ধ্য অবগুঠ্ঠিত হইয়া পড়ে, প্রেমপুষ্প শু ম্লান, ভক্তি 
প্রীতি স্েহ শ্লথমূল হইয়া মানুষের হাদয়সমুদ্রে তুমুল ঝঞ্া সৃষ্টি করিয়া 
দেয়, সাঁধকজীবনের প্রথম ও মূল সংগ্রাম এই গংশরশত্রর সঙ্গে, ইহাকে 
একেবারে নিৰ্ম্মল করিয়া বিশ্বাসের মণিময় সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবার 
জন্তু গুরুণক্তির আশ্রপ্গ্রহণ অনিবাধ্য। 
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ইচ্ছ। প্রতিষ্ঠারও বহু পরিপন্থী, ভগবানের চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে সক- 
লেই উৎসুক কিন্তু এই ক্ষীণ চিত্তবৃত্তি ইচ্ছা নর, উৎসর্গ মানুষের কাছে করিবার 
সাধ গেলেও চাই এমন মাুষ যাহার নাম, যশ, প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা লোকবিশ্রুত, 
নতুবা মনোৰৃত্তির তৃপ্তি কই, যোগশক্তির উপর আস্থা প্রতিষ্ঠা হইলেও, 
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ছচ্ছার দৌছুলামান তরঙ্গে যোগ ফলপ্রদ হয় না, চলচ্চিভ হতভাগ্য মানুষ - 
নৈরাগ্তভরা হৃদয়খানি লইয়! দ্বার হইতে. দ্বারে প্রত্যাখ্যাত হয়, : এত বড় 
জগৎ-সংদারে উৎসর্গের, ডালি গ্রহণ করিবার মত কাহারও সন্ধান পায় 


"মাঃ বিন্দু হইতে বিন্টু, ফোটা হইতে খোটায়, অনির্দিষ্ট জীবনতরী লইয়া! 


এমনি করিয়াই আশাহত জীব হায়রাণ হুইয়া মরিতেছে, অস্বস্তির অবধি নাই! . 
Ce ১০ 


উৎসর্গ যাহার সিদ্ধসম্পদ্‌, ভগবান্‌ তাহার জন্য আপনি ছইখানি মঙ্গল 
হাত বাড়াই! প্লাখিয়াছেন, অলক্ষ্যকে স্থিরম্পর্ণে অটুট্টগ্রতি্ঠ করিয়া 


ুলিতে-হইলে, দিদ্ধদৃষ্টি দিয়া. এই বর্ধণোদ্যত করুণাঁধার! 'দর্শন করির্ভে 


হয়, অকুঠ অকপট হৃদয়ে নেই শুভ্র অমল দিব্স্পর্শ আকর্ষণ করিয়া 
লইতে হয়, ভগবান্‌ চির উন্মুখ, অজ অবদানে মাছষের মুষ্টি ভরিয়া! দিবার - 
জন্য । মানুষ যদি আপনার ধারণা কল্পনা, বিচিত্র বাসনার ঢেউ তুলিয়া 
আপনি আপনাকে বিমুখ করিয়। না রাখে, তাহা. হইলে এই মুইর্ভেই 
ভরণীখানি নির্দিষ্ট. ঘাটে গিয়া উপনীত হইতে পারে, সেইখানে অমরার 


শরশ্ব্যে ভক্তের হৃদযকু্জ সালাইয়! দিবার জন্য ভগবান স্বয়ং যে যুগ যুগ 


ধরিয়! অপেক্ষা করিতেছেন । -- - 
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উৎসৰ্গ আত্মহত্যার পথ নয়, আত্মসিদ্বিকেই অর্তি-র্ষিপ্রবেগে প্রকাশ করিয়া 
ডুলিবার জন্য যোগের প্রয়োজন; ইচ্ছা, বিশ্বাস, উৎসর্ণ_এই ত্রিপ্রভাব সিদ্ধির '_ 
অনুকূল উপকরণ, ইচ্ছা ভগবান্‌কে জীবনে. মূর্ত করিয়। তুলিকার . জন্ত - 
নিরবচ্ছিন্ন শক্তি দান করিতেছে, শ্রদ্ধা তাঁহার পুণ্য পাদগীঠ রচিয়! দিয়াছে; 
ভাগবত প্রকাশ সম্ভব, 'এই অনতিদীর্ঘ বর্তমান জীবনের নধ্যেই উহা 
পরিপূর্ণরূপে সম্ভব হইয়া উঠিবে,' এই দীপ্ত বিশ্বাসে ইচ্ছার হোমকুওড- নিত 
প্রজ্ছলিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং উহার জন্য উৎসর্গই একমাত্র সাধনা, 
এই যোগপথে অন্য সহায়, উপায়, আশ্র় একেবারেই গ্রহণ করিতে নাই, 
ভাগবত জ্ঞান, শক্তি, প্রেমের অনর্গল ধার। ওতপ্রোতভাবে বাড়ির বাড়ির! 
জীবনের নিত্যপ্রকাঁশ কি দিন সমৃদ্ধ করিয়া | ভুলিতেছে।. 
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. নৃতন বাংলার শাধনা৷ আজ আর ভাসা ভাসা স্বপ্নকুহুক নয়, অহংশক্তি ও 
ভাগবতশক্তির অধ্যাত্মসংগ্রাম তপঃক্ষেত্রে মূর্ত হুইয়া উঠিয়াছে, অহস্কারের 
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গ্বীকারমন্ত্রী আঁধারের উপর শক্তির খেল সবলে আকর্ষণ করিয়া লইজেও, 
গতানুগতিক শক্তিগ্রভাব এত সহজে ভূলুষ্ঠিত হইবার নয়, ম্জলশক্তি উপর 
হইতে হুঙ্কার দিয়া ডাক দিয়াছে, রুদ্রদাধক থাকিয়া থাকিয়া আপনার 
অন্তরে গঞ্ভিরা উঠিলেও দুর্জয় অহং স্বয়ং মৃত্যুশেলবিদ্ধ, মন্ত্রশক্তি অগ্নিগয় 
মহাবর্ণে জলিয়া উঠিয়া মুহূর্তে শতলীবনের আবর্জ্জন! নিঃশেষ করিয়া শূন্যে 
উড়াইয়। দিতেছে, তপঃকুঞ্জ অমরমস্্রে ধ্বনিত গ্রতিধ্বনিত, গ্রনল জলোচ্ছাসের 
মত শ্রীবনের ছুইকুল ভাঙ্গিয়া তরতর তর্রলভঙ্দে শক্তিস্রোত প্রবাহিত, জাতি 
বিহ্যদ্বেগে অগ্নিশুর্ঘ হইয়! উঠিতেছে, বাংলার 'জাতীরজীবনে আজ কালী- 
- অক্তির প্রতিষ্ঠা হইবে, বাঁষাচার ছাড়ি বাঙ্গালী আঁজ অকপট হৃদয়ে দক্ষিধ 
পথের যাত্রী, এবার একটা বিপুল জাতির জীবন মন্থন করিয়! ভাগবত মহিমার, 
সিদ্ধগ্রকাশ হইবে, তাহারই সমস্ত লক্ষণ দিন দিন সুম্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। 
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বর্ণমালা পাইয়াছি, এক্ষণে ইচ্ছামত বর্ণ-যোজনা করিয়া লইতে হইবে 
নুতন সৃষ্টির বীজমন্ত্র থরে থরে সাজাইয়া বাংল! ভরিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে। 
খাতার অমর প্রতিভা লইয়া খাহারা নূতন নির্মাণে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, 
তাহাদের ললাট শক্তিরাণীর শুভর -তিলকে সমুজ্জল, পথের বাধ! ও বিভীষিকা 
অস্তরপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর করিয়া বরিয়! পড়িতেছে, স্বপ্নরাজ্যের 
আশাজ্যোতিঃ নয়নে তি বলসিত, গতান্থগতিকের গতিকে”, ধীরে খীরে 
নিঃশেষপ্রায়, পুরাতনের লুঠিত শব নূতন প্রাণের বিদ্রাৎস্পর্শে নূতন 
জীবনমন্ত্রে দীক্ষিত--বিরোধ নয়, আঘাত নয়, কেবল অন্তর হইতে সিদ্ধ 
অনলি সধমলনায় নুতন নৃতন তপঃল্থষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর, 
এই অন্তরস্থিত তপোমুত্তিদমূছের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে দিতেই পুরাতন শক্তি 
- দুর হইতে দুরতর হইয়া যাইবে, দিব্য ইঙ্গিত যেদিন পরিপূর্ণ মাত্রায়, নুতনের 
হৃদয়ে অবতরণ করিবে, সে দিন এই তমসাচ্ছন্ন বাংলার জীবনসাগ্রর 
হইতেই নুতন জগৎ ভাসিয়া উঠিবে। a 
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বাংলার নূতন সাধন! প্রত্যক্ষ. এবং স্পষ্ট । ইচ্ছা হইতে যোগের আরম্ভ ৷ 


. যেখানে আমার ইচ্ছার সঙ্গে ভগবানের ইচ্ছার বিরোধ সেখানে নিজ 


তন্ত্র ইচ্ছাটিকে বলির পশুর মত উৎসর্গ করিতে হইবে । ভাগবত ইচ্ছাই 
ফুটুক । আমার ইচ্ছা! ধুলায় লুটাইর! পড়ুক--আঁমাঁর মধ্যে যে মারাচ্ছন্র . 
অহং জীব, তাহার আর্তক্রন্দনে হৃদয় বিদীর্ণ হউক; ক্ষতি নাই, সাধকের 
দৃঢ় সঙ্কল্প, আমায় চূর্ণ করিয়া ভগবান্ই মূর্ত হইরা প্রকাশ হুইবেন। 
ভগবান্ই ” যে আমার সর্কোভ্ম আত্মা । তিনিই আবার ঘর্ধ জগতের 


, অন্তরান্রাস্বরপ, সেই অর্বভূতাত্মা ভূতাত্বার ইচ্ছাই আমার, জীবনে দিন 


দিন প্রকাশ হইবে। আধার যখন অগুদ্ধ। জীবনযন্ত্র অস্বচ্ছ, তুরীয়ের 
দিব্য ইচ্ছাটিকে ধরিয়া উঠা একটু কঠিন হয় সন্দেহ নাই, এইদনাই 
ভাগবত: ইচ্ছার নিগুঢ় পরিচয় যতক্ষণ নিজ অন্তরে সুম্পষ্ট -ও ফুটন্ত হইয়া 
উঠে নাই, ততক্ষণ ধীরভাবে অপ্রমত্তচিত্তে প্রতীক্ষা করাই. সঙ্গত) সাধন! 
সমষ্টিগত বলিয়া, এই পথে বাহার! অধিকতর অগ্রসর, পদে পদে ভীঁহাদের 
নিকট হইতে আলোক ও সহায়তা লাতও "সহজ উপায়। , দিব্য সমষ্টির. 
ইচ্ছা - ভরগর্গীনেরই সূর্বগত ইচ্ছার জাগ্রত এপ্রতিন্গ। গুরু ভগবাঁনেরই 
প্রতীক। গুরু ভগবতস্বরপ। দ্বিধা ও. দ্বন্বসাগরে উৎক্ষিপ্ত হইলে, আত্ম- 


'মর্পণযোগী- ভগবানেরই শরণাপন্ন হইবেন, অর্জুনের মত শ্রীকুষ্ণের : চরণ 


তলে পড়িয়া শক্তি, আলো, নির্দেশ কারমনোবাক্যে প্রার্থনা করিবেন” 
শিয্যস্তেহহম্‌, শাধিমাং ত্বাম্‌ প্রপপ্ন-_এই শরণাগতিই পথ, .গুরুবাক্য অব্যর্থ, 
অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন জীবন্পথ "বাহার কথায়, আচরণে, আদেশে, ততোধিক" 
প্রত্যক্ষ অস্তর্প্রবাহিত নিবিড় আশীষময় গ্রভারে দিব্য কিরণৌজ্জল হুইয়া 
উঠিবে, তিনিই গুরু ২ 

সাধন। তর্কের সামগ্রী নহে, সাধনা রী বস্ত। জীবন দিয়া 
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এ 
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অনুভব লাভ করিতে হয়। শাস্ত্র অন্ুভবেই জীবন্ত হইয়া উঠে। অনুভূতির 
পথ কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান, ভ্রম, নিয়ম, প্রণালী নয়, অনুভুতির শ্রেষ্ঠ 
উপায় উৎসর্গ । যাহার! অন্ধতমসাচ্ছন্ব, হৃবরপট যাহাদের স্বচ্ছ হই! উঠে 
নাই, বুদ্ধি মলিন সংশয়াচ্ছন, তাহাদের জন্য এই স্কল প্রচলিত সাধন- 
বিধির গ্রয়োজন থাকিতে পারে, এগুলি ফেন জৌনাকীর বিন্দু বিন্দু 
আলে! । সরল অকপট ধর্মতৃষ্! বাহার জীবনে: জাগিয়া উঠিয়াছে ভগবানের 
করুণ হস্ত স্বয়ং যাহার শীর্ষ স্পর্শ করিয়াছে, তিনি চাহেন জ্ঞানের দীপ্তুনূর্্য, 
এই সকল অবান্তর খোসা লইয়া তাহার তুষ্টি নাই, একেবারে মূল 
ভিনিষটকেই তিনি জড়াইয়া, ধরিয়াছেন, আত্মা স্বহস্তে ধাহাকে বরণ 
করিয়াছেন, তাঁহার যৌগ সহজসিদ্ধ, যমেরৈষঃ বুলুতে তেন লভ্যঃ তন্তৈয . 
আত্মা বৃহ্ুতে তন্ুং স্বাম্‌। | | | 

প্রথম স্বীকৃতি। ভগবান্কেই জীবনে গ্রহণ করিলাম) তাহার ইচ্ছাই 
আমীর ইচ্ছা করিয়া লইব তাহার জন্তই আমার জীবন।. সমস্ত ষাধনানুষ্ঠানে 
জলাগ্রলি না দিলে, এই শ্বীকারমন্ত্র জলন্ত -আগুণের ' মত জীবনে 
জলিয়। উঠে না । আমি তীহারই যন্ত্র, ষথা- নিধুক্তোহম্মি তথা করোমি, 
ধর্ম কি, অধন্্ কি, জানিলেও বুঝিলেও, সে সমস্ত কিছুই দেখিব না. 
বুঝিব না, হে. ভগবান্‌, ভুমি যেমন যেমন করাইবে, আমি তেমনি তেমনি 
করিয়া চলিব, তোমার ইচ্ছাই আমার সাধন!। অধ্যাত্মফোগে' এই স্বীকৃতি. 
মন্ত্ই প্রথম অনুষ্ঠান, অন্ত অনুষ্ঠান নাই। - 

স্বীকৃতি আঁজ করিলাম, কাল. বিস্বৃত হইলাম, জীবনে অহস্কারের ড়া 
তেমনিভাবে. পূর্বপ্রথামত চলিল, এরূপ হইলে যৌগ অগ্রসর হয় না! 
চাই স্থৃতি.] সাগিক যেমন গৃহাশ্রমের হোমকুণ্ড চির প্রজ্জলিত, করিয়া, 
- রাখেন, তেমনি নিরবচ্ছিন্ধারে স্থৃতি ধারণ করিতে হইরে। নিত্য 
অনুস্মরণকারী সাধক পদে পদে ভগবদ্িধানেরই অনুগমন করন, যেখানে 
দ্ধন্ব জাগিয়া উঠে, আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা রাগছেষ উচিত অনুচিত সংশক্ষে 
হৃদয় দোদুল্যমান হইয়া উঠে, সেখানে তিনি স্তন্ধ নিরপেক্ষ চিত্তে উর্দানেত্রে 
তৃতীয় হস্তের, গতিনির্দেশটির উপর নির্ভর করিয়! অবস্থান করেন; আমার 
গথ দেখানে একরূপ, দিব্যবিধাঁন অন্তরূপ, সেখানে আমার মনোমত প্রণালী: 
ছাড়িয়া ভগবানের কাঁধ্যপ্রণীলীষ্টিক্ষিই সর্বাস্তঃকরণে আকড়িরা ধরিতে, 
হয়। স্তি মূল সঙ্কপ্পের্ই শতসহঅবার পুনরভ্যাস, জীরুনের অস্ঃখ/ 
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ঘটনাবৈচিত্র্য দৃঢ় অভ্যাসে সাধকের প্রথম. মন্ত্রটিকে সিদ্ধ করিয়া তোলে? 

দ্বন্দ, বুদ্ধিক্ষেত্রে, মনে, প্রাণে, শরীরে । -এই সকল প্রতিষ্ঠানকে ভগ- 

বানের ইচ্ছান্থগত করিয়। তুলিতে হইবে। ইহাই তপস্তা। এই জীবন- 
যন্ত্রগুলি উপরের ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার করিয়াই পরিমার্জিত হইয়া উঠিবে । 


“ইচ্ছার আন্ুগত্যই ইহাদের! সত্য ধর্ম্ম। বুদ্ধি সংশ্রপূর্ণ, হৃদয় বেদনাচঞ্চল, 


প্রাণ ও শরীর অক্ষম সীমাবুদ্ধ, এগুলি সতাধর্ম্মের লক্ষণ নয়। তুরীয়ের 
সঙ্গে জীবনের বিচ্ছেদ নাই, ভাগবত শক্তি ও আনন্দ জীবন দিয়! অন্ু- 
ভব করিতে হইলে আধারগুলির চাই ধারণসামর্থ্-_কালীর শ্বহস্তচালিত, 
নিত্য বিকাশেই যন্ত্রগুলি দিন দিন শুদ্ধ ও সিদ্ধ হইয়। উঠিবে, বুদ্ধি 
হইবে স্বচ্ছ, দীপ্ত, অনন্ত প্রতিভার প্রকাঁশপথ, ' হৃদ মুহমুহু  তাহীকেই 
আলিঙ্গন. স্পর্শ দিবে, প্রাণ তাহার. দর্শন ম্পর্শনজনিত যে মধুর পুলক- 
প্রবাহ, তাহাতেই নিয়ত পরিপ্নুত রহিবে,' শরীরখানি, সর্বকর্ম্ম সর্ব- 
অবস্থার ভিতর দিয়! সিদ্ধ রথের মৃত এই যোগপ্রকাশকে পৃষ্ঠ বহন 
করিয়া কর্মক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিবে। 

অকু আনুগত্য প্রভাবে দ্দিব্যশক্তি জীবনে অবতীৰ্ণ RR খন 
মান্য আর শুধু মানুষ নয়, মানুষের মধ্যে নরনারারণ আবির্ভত ॥ 
অহং পদ্মপত্রস্থিত জলবিষ্বের মৃত নিশ্চিহরূপে মুছিয়া গিয়া শুদ্ধ সত্তা 
বোধটি জাগাইয়া ধরিবে। অহং করোঁমি, আমি করিতেছি, এই বোধ 
নুপ্ত হইবে; ভগবান্‌ করাইতেছেন, আমি করিতেছি, এখানেও যে অহং- 
সংজ্ঞান, তাহাও নিঃশেরে, বিলীন হইলে, তবে মানুষ হইবে সকষিদানদের 
কেন্দ্র, ভগবানের বিগ্রহ। 

সকলের ভিতরেই এই ভাগবত পূর্ণতার বীজ নিহিত, প্রকৃতপক্ষে ' 
সকলেই ভগবানের বিচিত্র বিভূতি, অনন্তগুণ বিশ্বপুরুষ বিশিষ্ট বিশিষ্ট 
গুণপ্রতিভা লইয়া ভিন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে লীলাশীল। আমরা যে দেবসমটির 
আদর্শ সহন্রবার কহিয়৷ আসিতেছি, তাহার একটি বিন্দুও হীন নহ, 
তুচ্ছ নহে, অপদার্থ নহে; ইচ্ছাভেদে আনি কবি, তুমি” কর্মী, সে প্রচারক, 
গুণ বিভিন্ন হইলেও আত্ম! অভে্ট, একটি আত্মাই বিচিত্র ধৰ্ম্ম লইয়ঠ 
ক্েব্রজ্রনূপে লক্ষ লক্ষ- বিভিন্ন কর্ণ প্রকাশ করিতেছেন ; ভেদ রূপে, অন্তর- 
পুরু অথণ্ড। | | 

আত্মার বিদ্দু এখর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া, একটা স্বদ্বিক অস্কারে 
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.উদস্ হ্বাভীবিক। আমি সৎ, অহং ব্ৰহ্ম, এই ব্ৰহ্মবোধ সত্য, কিন্তু ইহাই 
একমাত্র সত্য নয়। ভাগবত স্পর্শে আমার জীবন উদ্ধ দ্ধ হুইয়া উঠিভে 
পারে, কিন্ত আমার চতুপ্পার্শে জ্ঞানে অজ্ঞানে তীঁহারই বিভূতিপুঞ্জ অক্ষ 
হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত একটি সত্তার বিচিত্র ক্রীড়া, এই আত্মাকে খণ্ড 


করিয়া আপনার জন্য স্বতস্রভাবে.অষ্টসিদ্ধি অর্জন করিলেও তাহ! ক্ষণস্থায়ী । * 


মানবসুম্টির সহিত অভিন্নজীবন হইয়াই যোগসিদ্ধি মূর্ত ,করিতে হুইবে, 
আমি অবতার হইতে পারি, কিন্তু তুমিও যে সমভাবেই ভগবানের অবতরণ- 
ভুমি ; বাংল! হইতে -সেই অবতারবাদ নির্ম্মমহসন্ডে উৎপাঁটিত করিতে হইবে, 
যাহা আপনার ভিতরে ভগবন্ধর্শন করিলেও আপনার চারিদিকে কেবল 
ভক্ত দৰ্শন করে; বিশ্বমানব ভগবানের অবতার, খণ্ড অবতারবোধে ধিনি. 
“আপনাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, শুধু মানুষকেই বঞ্চন| করিতেছেন, 


না, বিখবরপ খণ্ডিত করিয়া তিনি আপনাকেও বঞ্চিত করিতেছেন। ভক্ত" 


কোথায়, এ যে. চতুর্দিকে সেই সহশ্রশীর্য সহজ্রনয়ন শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং | : 
অহং-ব্রদ্দ। আমি আছি, আমি তাঁহার সহিত অভিন্ন। কিন্তু আমিও 
যেমন সৎ, তুমিও তেমনি--আত্মায় জাতি ধৰ্ম্ম, লিঙ্গালিদ ভেদ ' নাই-- 
', আমি, তুমি, ‘সে, রাম, কাঁশিম, -টমসন্, সকলে সমভাবেই সৎ--একটি- 
অবিভাজ্য সত্তা সকলকে ভরিয়। থরে থরে সংসার সাজাইয়া তুলিয়াছে__- 
আমিও বর্গ, তুমিও ব্রহ্ম, হিপ মুসলমান খৃষ্টান, আঁধ্য অনাধ্য সমস্তই. 
ব্রহ্ম _সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম; ব্ৰহ্ম ছাড়া দ্বিতীয়. কেহই নাই, কিছুই নাই। 
তাই নিখিল ব্রঙ্গাণ্ডে তাহার অনস্তবিস্তত অবস্থিতি জানিয়া মুহমু 
প্রণতিমন্ত্র উচ্চারণ করি-_গু নমো ভগবতে বান্ুদেবায়। 
সকল মানুষের মধ্যে আগ্মাকেই জাগাইয়! তোল| নৃতনযোগের লক্ষা। 
 শরই মহাব্রতে যাহারা উদুদ্ধ, ভাহাদের .সমস্ত জীরনথানি তুরীয়ের আনন্দে 
ভরপুর করিয়া তুলিতে হইবে। জীবন হইবে উৎসর্গ, কর্ম হইবে আনন্দের 
হিল্লোলে। উৎসর্গ যত পরিপক্ক হইবে, অনুভূতি- ততই সরস, প্রগাঢ় ও 
পুলকপুণ হইয়া উঠিবে ; যে ইচ্ছা ভগবানের, তাঁহার পর্কে পর্বে আনন? 
ও অমৃত, সেই অমৃতরেণু অঙ্গে মাবিয়াই উৎসর্গের শুদ্ধি ও সিদ্ধি ঘটিবে, 


পরিপূর্ণ উৎসর্গ জীবনের প্রত্যেক তরম্ভর্সে আনন্দের ঢেউ চলাইয়া 


তুলিবে, জগৎ আনন্দ ও শক্তিরই লীলসসুদ্র, উৎসর্গকলে যে এক্য -ও 
মুক্তির অন্গভূতি জাগিয়া উঠিবে; তাহাঁরই উপরে নূতন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা 


+ 


সি 


অনুভূতি ১. MEE 
ংলার জীবনপ্রকাশ ভাব হইতে কর্ন্মে অবতরণ করিতেছে, অন্পষ্ট . 
নীহারিকাপুঞজ হইতে যেমন .কোটা কোটী, জ্যোতিফপুঞ্জ গড়িয়া উঠে, চন্দ 
) সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ শূগ্তমণ্ডল পরিশোভিত করে,-অন্দুটভাব তেমনি করিয়াই 
'  * ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে, ' ভগবান্ই ধাহাদের জীবনসর্বস্ব, 
এমন সহজ: সাধকের চিন্তায়, জীবনে, কর্মে, শক্তির খেল! ' লীলায়িত হুইয়া 
উঠিবে। মান্য আনন্দের সন্তান, অখণ্ড ভাগবত অনু্ভূতিমন্পনন সহশ্র জীবন 
- গড়িয়া উঠিলেই বাংলার আনন্দের ফণা আবু্ধ হইৰে। 


টি 2 ক ছি 


' সাগলেনন ভিঠি .' 


ভায়া! তোমাদের চিঠিপত্রগুলি এবার, ডাহ! মারা গেছে, একখানিও আমার 
" হস্তগত হয়নি। না হবারই কথা, তোমরা সবাই জান, মধুচৈত্রমাসে 
রাবণের ছুর্গোৎসব হয়েছিল, এীরামচন্দ্র শরৎকাঁলে দেবী-আরাধনা! করেছিলেন, 
পাগল হ’লে কি হয়, মা আমার ফাল্গুনের শুরুপক্ষে বুক জুড়ে বসেছিলেন 
এ ক'দিন দিগ.বিদিক্‌ জ্ঞান ছিল না, একট। দুষ্ট ছেলের গোলাপী পিচকিরি 
আমায়, জাগিয়ে দিলে, শক্তিতরঙ্গে, বিশ্বনাথ তোফা দোল খাচ্ছেন, আর . 
তোমর৷ একেবারেই মাতোয়ারা, বনি পাগলের পুরা দেখতে এসেছিলে 
নাকি? 

সে এক অভিনব উতৎ্সব। সকালে উঠেই যেদিন খবর পেলুম--সা 
আ.ন্‌ছেন, ভেবেছিলুম পুজার অনুষ্ঠান উপকরণের কিছু জোগাড় দেখি, 
কিন্তু গঙ্গার জল গঙ্গা থেকে তুলে এনে লাভ কি, গাছের বুক ছিড়ে 
ফোটা ফুল মলিন করে’ কি হবে, কাজেই গায়ের সব দরজা খুলে দিয়ে . 
বসে' রইলুম। ছঃতিন দিন কোন সাঁড়াই পেলুম না, তারপর হঠাৎ হাতে 
ঠেকে গেল কার এক বিপুল শরীর। চোখ. বুজে আগাগোড়া হাত 
বুলিয়ে বেশ 'বুঝে নিলুম, পুজার প্রথম অনুষ্ঠান আপনিই হাজির হয়েছে, 
এ যে শবমৃত্তি, চোখে জল এলো, মাগো, সাধন ভজন তো কিছুই জানি 
" না, বাংলার . এই. বিরাট শবমুক্তির জীবনসঞ্চার করাই সাধকের প্রথম সিদ্ধি। 
তাঁরস্বরে মায়ের নাম উচ্চারণ কর্তে লাঁগলুম। 

“সপ্তমী অষ্টমী নবসী কোথ! দিয়ে কেটে গেল, হুঁস্‌ ছিল না তিন দিন 
শবের সঙ্গে অমানুষিক যুদ্ধ করে’ মাথার শির ছিড়ে যাবার জোগাড় হ’ল, 
রক্তের ঢেউ নেচে নেচে ছলে ছুলে অস্থি মাংস ফেড়ে ফেল্বার উপক্রম 
কর্লে, অচেতন গলিত শব ভীষণমূর্তিতে- তাওবনৃত্য আরম্ভ করে” দিলে, 
ধরিত্রী সে দৃপ্ধ-পদভরে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগ লো--এ কি হুলো মা! 
যদি জীবন দিলি, তবে এ রুদ্রমুর্তি কেন? শাস্ত সুন্দর শিবময় মুক্তিতে 
উদদ্ধ করে’ দে--ৰাংলার মৃতপ্রাণে অপাখিব মঙ্গল-রাগিণী বেজে উঠুক । 


পাগলে চিঠি | ১১৬ 


দবধীর নিশি যখন শেষ হয় হয়, তখন শবের কণ্ঠে ধেন করদ্রবিষাঁণ গর্জে 
উঠলো, হুহঙ্কারে নৃত্য কর্তে করৃতে মাটির বুকে আপনাকে আছড়ে 
ফেল্তে লাগলো--তাঁরপর রক্ত, কেবল রক্ত, আগার পুজার বেদী পর্যন্ত 
রুধিরপিক্ত হয়ে লাল হয়ে গেল, ধবের আত্মবলি--সে আজ একেবারেই 
অহঞ্কার মুক্ত--দেবীর বিজয়-আশীর্বাদ তার ণিরে বর্ধিত হ'ল দশমীর 
প্রভাঁতে-বাংলার গ্রাণসমষ্টি মহাঁমিলমের মেলা বসিয়ে দিলে, সার বাংলার 
প্রাণশক্তি সেদিন নাচে আর আলিঙ্গন করে--দিদ্ধি__শুধুই সিদ্ধি-_-এখনো 
নেশার বুঁদ্‌ হ'য়ে আছি, ফাগুরার রঙে সার! অঙ্গ রাঙা হরে গেছে_-যেন অহ- 
হকারের বুকের রক্ত মেখে একেবারেই ভুলে গেছি--কে-আঁনি, কোথায় আমি ? 
মা--মা--মা, পূলা তো শেষ হ’ল। যষোড়শোপচারে পরিতুষ্ট জগদ্ধাত্ৰী} . 
* ফ্রাভয় কর বাংলার মাথার উপর তুলে ধরে” যা বলে’ গেলি, তা তো আর ” 
"+ কোন মতেই ব্যর্থ হবার নয়) এ কি অভাবনীয় লীলামাধুরী, কি অনির্বচনীয় 
বিদ্যৎশক্তিসঞ্চারিণী প্রবল তোর ইচ্ছা, আনন্দময়ী, দে দে আরও পাগল 
করে দে; অভয়ব্রদৃপ্ঠ উন্মাদ. সন্তান, প্রতিরোধী. জড়প্রক্ৃতির- পাষাণতরঙ্গ 
ভেদ করে” অমৃতনিঝ'রিণী-বাতৃপ্রেম সার! বাংলায় ছড়িয়ে দেব, কুলু .কুলু 
নাদে তপঃশক্তির দিব্যরূপ মূর্ভ করে’ পৃথিবীর বুকে নৃতন সুষ্টি গড়ে’ তুল্বে, 
পূজা আমার সাথক হয়েছে--তোর অভয় বর .অন্তরে বাহিরে বন্ধৃত হ'য়ে 
উঠেছে-স্বপ্র যদি সত্য. হ’ল পৃথিবীর বুকে মৃতন যুগের -বিজয়- 
পতাকা প্রথিত কর্তে. দুদিন বিল হ’লেও, ত হবে, ত! করুবো বাং লার 
' কোটি কঠে আজ জয়ধ্বনি শুন্তে চাই। 
সেবা-_বাংলার চারকোটি নরনারীর শিক্ষ/--অননস্ময্যা যাদের মাতৃদর্শন 
ইয় নি, তাদের জন্ত গতানুগতিক পথে ও সকল কর্ম্মযোগ প্রশস্ত । সিদ্ধ সন্তানের 
সমষ্টি_-তোমার্দের কাধ্যপ্রণালী মানববুদ্ধির অধিগত হবার নয়-যুক্তিতর্ক, 
ধাদগ্রতিব!দ, আচার বিচার, ওসব তোঁমাদের নয়, তোঁমর! লকুলকে আগুনের 
এক একটি শিখা, বিদ্যুতের ক্ফুলিঙ্গ, একত্র হও, সিদ্ধের থাক্‌ সমবেত হও, 
তারপর মায়ের প্রত্যক্ষ অঙ্গুলিসঙ্কেতে উঠে দাড়াও, আর. হুঙ্কার ছাড়, 
* মায়ার সৃষ্টি উপড়ে মাটীর সঙ্গে মিশে যাবে, আর ঘরে ঘরে দিব্যরাজ্য : 
গড়ে উঠবে-বাংলার বুকে মায়ের সোণার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, সে 
তো তোমার. আমার ইচ্ছা নয়, ইচ্ছাময়ীর অমর ইচ্ছা তোমাদের বাসনার 
ক্কিল-সমুদ্ধে বিকৃত হয় নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে-সিদ্ধ সন্তানের 
' এনিফলুষ আধার দিয়ে যে রূপ ফুটে বেরুবে--সেই টি হবে অবিক্কত) 
জগতের আরাধ্য সামগ্রী । | 
বামাঁচার-রত মার্বের সন্তান! তোমরা সাধকের থাঁক, ভোমরা এখনও 
ভগবানের ছোয়া পাও নাই; -নিশ্মাণের পথে তোমাদের দর্শন নাই, 
ধ্বংসের উপকরণ, পুরাতন স্থষ্টির- বনিয়াদ পর্য্যন্ত উপড়ে ফেল্বার জন্ত 
তোমাদের আহ্বান করি, আর .দক্ষিণাচারী সাধক তোমা নুতন সির 
চ ১৫] 


কস 


13.38 74, হ্‌ প্রবর্তক: 


4 


j 8 মাঝে - ধ্বংসের পর যে ফোকটুকু দেখা, যাচ্ছে, 
' শরখানে বিয়ে দাও তোমার অন্তরের পাওয়া সামগ্রীটিকে, চলুক ধ্বংস, 


চলুক নিষ্াণ--পাগল আমি, বিভোর অনাচারী [ আমায় তোমর! নাচতে 
দ্রাও, আর গগা ছেড়ে বল্‌তে দাও-_কালী, কাঁলী, ব্রশ্ধ কালী । 

-. কামিনী-কাঞ্চন_-কোন্‌ মহাকালীর আদেশবাণী বাঙ্গালীর কানে ত্বিরের 
'মভ বিধে গেছে-সে কথা ভৌল্বার নয়, উপেক্ষা কর্বার লয়, মানুষের 
ভোগ আজ ধুলাধুসরিউ-_-তগবানের নূতন. স্থষ্টির ভারপ্রাপ্ত সিদ্ধের থাক, 
মোহগ্রস্ত হবে কেমন করে’ ?. জয় -কালী--জয় দক্ষিণেশখবরের মুর্ত মহাদেবী» 
ন্ররূপে তোমার, বশ্রুক. পৃথিবীর, বুকে তীক্ষণেলের মনত বিদ্ধ হ'য়ে আছে» 
নূতন স্ষট সার্থক করে’ তুল্তেই হবে। 


"; জীবন যখন সীমার বাধনে আবদ্ধ বলে” মনে হয়, তখনই “ভোগের 


$ ১ 


অভাবে, প্রাণের মাঝে” বাসনার রোয়গর্জন শোনা যায়, আর. গুম্রে, 
“ট্রে ও জীবন নিংড়ে কান্নার স্রোত বইতে থাকে ৮ জীবন. যার _ অসীম 
'অখণ্ড, সে যে নিত্যভোগী--ভগবানের ইচ্ছাই, ফে তার জীবনকেন্দ্র, রসের 


" সমুদ্র-অভাববোধ্‌ সেথায় থাকে না, থাকৃতে পারে না; বাংলার এ যে. সর 


সারি নারি চলেছে--বরদৃপ্ত অমরার, সন্তান, এ ঘেঁ শাস্ত সমাহিত' দেবগুরু 
সিদ্ধ পতাক! উড়িয়ে আমাদের আহ্বান কর্ছে- ওরে, গোস্বামীর মানগ- 
প্রত্রগণ, ওরে ঠাকুরের পপ্রীপপ্রিয়গণঃ তোদেরই কাজ--আজ কাড়াঁনাকাড়া, 
বাজিয়ে. তোদেরই ডাকি, আয় আয় দৌড়ে আয় ছুটে আয়, আমার প্রাণ 
যে বড় আকুল হয়েছে। | 

.আর পারি ন! লিখতে, এক লাইন লেখার সময়টুকুতে লক্ষ লাইনের 
ভাব রাখার মধ্যে গজিয়ে উঠছে-লেখায়. বলায় বাংলার সাধক আর 
আস্থা রেখ ন--এই ফে দেবীপক্ষ কেটে গেল,'.কে ছিলে ভাই সমাহিত 
হয়ে বিশ্বশক্তির তরক্নহিলোল অনুভব কর্বার জন্য, তোমরা কি স্পর্শ পাও 
নি, টরনেডোর মত বিছ্যাত্শক্তি প্রবাহিত হয়ে গেল, নিশ্চয় পেয়েছ। 


রে অহঙ্কারের ধোকায় পরস্পরের মধ্যে ছোট বড়র স্থন্টি করে” ফাপরে পড়েছ, 
“মুক্ত হও, এক হও, জনে জনে ভগবানের অবতার, হরিহরের মত পরস্পরের 


চরণে পরম্পর মাথা নত করে” উন্মাদ হও, পাগলের কথা তখনই বুঝবে। 

আরও প্রবল বেগ আস্ছে-_সিদ্ধ ষে সে নৃত্যপরায়ণ, সে যে _উমানাথ 
শঙ্করের মত সব. বিষ হজম করে” অমর হয়েছে, সাধক যে সে এই শিবের 
পায়ের ধুলো মাথায় তুলে ধরুক, আর হৃদয়ে নারায়ণের রূপ সন্দর্শন করুক, 
হাতছুটি বিস্তৃত করে’ মহাঁশক্তিকে জড়িয়ে ধরুক-_জয় কালী রয় কালী 
শক্তি দে, তি জামথ্য দে---অয় কালী জয় কাঁলী--ভারতের বুকে এ.অপূর্বব 
লীলা প্রক্টনের অধিকারী বারা, একবার আমার সঙ্গে ক মিলিয়ে চীৎকার 
করে? বল--ও কালী। . এ রহ 


NS ne ff 


১... 'সিচ্ছ-সপ্ষুন্ত 


A 


স্প্রাণে ন! বীচিলে ধনভোগ করিবে কে” ?--দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে, “আনন 
অঠের কল্যাণী গৃহত্যাগকালে মহেন্দ্রনাথকে এই কথা 'বলিয়ার্ছিলেন। 


সংখ্য প্রর্ণমুদ্রা লৌহ-পেটিকাস্স সংগৃহীত হইলে ্রশ্বধ্যবান্‌ বলিয়। থ্যাতি- . 
কর! যায় বটে, পরস্ত উহাতে উদর পুরণ হয় না। 


অধুন! বাংলাদেশে অর্থ উপার্জনের প্রবল প্পৃহা পরিলক্ষিত হইতেছে। 


যেমন তেমন করিয়া অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই, আপনাকে" 


লৌভাগ্যৰান্‌ বলিয়া মনে করা হয়, দেশের শ্রমজীবী সম্রদায় হইতে উচ্চ 
আভিজাত্য, শ্রেণীর মধ্যেও ধনোপার্জনের আকাঙ্খাই প্রবল হুইয়। উঠিতেছে। 
দেশের দিক হইতে ইহা বড় শুভ লক্ষণ 'নয়। - | 

শয্যশ্যামলা বাংল! বাঞ্ধালীর অনবিমুখতায় দিন দিন উষরক্ষেত্রে পরিণত 
হইতে বঙ্সিল। নদীয়া জেলার অধিকাংশ জমীই অনাবাদে মাঁটী হইতেছে, 
সেদিন এক সংবাদদাতার পত্রে, অবগত হুইলাম, বগুড়া জেলার মধ্যেও 


হাজার হাঁজার রিঘা জমী পতিত অবস্থায় গড়িয়া আছে, একথা অতি- 


সত্য যে পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ জমীই স'ওতাল প্রভৃতি পার্বত্য শ্রমজীবীদের 
দ্বারা আবাদ করিয়া লওয়া হয়। বাঙালী চাষী দিন দিন দেউলিয়া হইয়া, 


কেহ বা দেশাস্তরি হইতেছে, কেহ কেহ ছুই. পাতা ইংরাজী শিথিয়া : 


অফিসের কেরামী হইয়া দিন -গুজ্রাণ করিতেছে, কাদা মাটী মাখিয়! 
হলকর্ষণ - বাঞ্চালীজাতির পক্ষে যেন অপমানের কথ! হইয়া দ্রীভাইতেছে, 


অর্থ উপার্জন করিতে পারিলে, দশ টাক! চাঁউলের মণ হইলেও আপত্তি: 


নাই, কিন্তু ধান্ত উৎপাদন করিবে কে? বাঙ্গালীর নির্বদ্বিতায় বাংলার 
শয্যক্ষেঅরগুলিও বৈদেশিক বণিকের করতলগরত হইতে চলিল, হায় রে, বাংলার 
জাগরণ কি কাঁগন্দে কলদে আঁর গলার জোরেই ঘোষিত হুইবে? 


বাঙ্গালীর অর্থ উপার্জনের অনেক কথাই আমরা! আলোঁচন! করিয়াছি, 
সম্প্রতি আবার এক নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে । উহা বাত্ততিট! 
বিক্রয় । যে.আবাসগৃহখানির মুল্য পাঁচশত টাকা নয়, উহা, যখন পাঁচ" 


পি 


টি এ _- প্রবর্তক 


হাজার টাকায়, খরিদ করিবার লোক জুটিতেছে, এমন সুবিধা কি ছাড়িতে 
আছে? আবার ইহার দালালী করিয়া শতকর! পাচ টকা যখন পাওয়া _ 
যায়, তখন খুলিয়া. খুজিয়া দেখ, কোন্‌. বাঙ্গালী লুঙ্মীছাড়া, বাস্তভিটাহীন 
হইতে চাহে অন্ততঃ 'জীবনবীম!' দালালের “ মত, খণভারপীড়িত বাঙ্গালীয় 


কাণে এই আস্ত অর্থসমাগমের উত্তম সুযোগটার কথ! শুনাইয়। দাও, দলে 


দলে অনেক বাঙ্গালীই ং্বরণমুদ্রার "লোভে, পিতৃপিতামহের বাস্তভিটাটা-বিদেশীর 
হুস্তে ভুলিয়! দিয়া, পরাধীন .ভীরনের চরম-.প্রাকাষ্ঠাত প্রদর্শন; করুক . 


আমরা শুনিতে পাই, ক্লিকাতাঁর -মধ্যনিত্ত -অধিরাংশ গৃহস্থই আজ-নিজের 
বাঁসবাটীতেই ভাড়াটয়ারপে বসবাম করিতেছে, -আঁর, ভাড়ার: মাত্রা দিন... 
দিন দ্বিগুণ চতুগুণ -বৃদ্ধি পাইতেছে: ব্িয়।- গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন 


দ্লারিল-করিতেছে। কলিকাতা চতুঃপার্শ্বস্থিত গণ্ুগ্রামগুলি. হইতেও-বাঙ্গালী 
আজ .বিতাড়িত,..নিজ বাঁসভূমে গরবাযী- হইয়া থাকিলে, : বাংলাদেশকে 
মা--বলিয়া,সম্বোধর্ন, করিবার অধিকারবঞ্চিত.হীনচরিত্র' বাঙালী !- - তোমা 


"দের পরিণাম কি, ভাঁবিতে - হ্কষ্প উপস্থিত: হয়।, ২ এ * 7777 


ও সেদিন: ভট্টপল্লী ..হইতে-একজন.-ব্ৰাহ্মণ, ভাঁড়াটিয়া-বাটার সন্ধানে আসিয়- 
ছিলেন, . ছুই হাজার টাকার বাস্তভিটাটী পঁচিশ “হাজার; টাকায়... বিক্রয় 
করিয়াছেন।;. . ইচ্ছা, গল্গাতীরে কিছু টাঁরা- খরচ করিয়া, নূতন - বাঁটী নির্মাণ, 


করিবেন,: আঁর কিছু ‘টাকা পুজি করিয়া =রাখিবেন, কিন্তু তাহার; বাড়ীভ 
" যেমন .প'চিশ . হাঁজার টাকার “বিক্রয় -হইয়াছে, .অন্তের জমীও :তো :তীহারু. 
জন্য অন্নমূল্যে বিক্ৰয় হইবে না): এডদ্যতীত, .তিননি : বাড়ী .. করিয়াছিলেন £ 


গাঁজার: ইট পুড়াইয়া; হাজারের মূলা) পড়িয়াহিল আড়াই ' টাকা, 'এক্ষণে ' 


“দশ ইঞ্চি ইটের হাজার .ত্রিণ, পয়ত্ৰিশ: টাক; ,. ভিট!. বিক্ৰয়, করিয়া ,আরু- 
যে. কেহ নৃতন বাটী রির্ম্মাণ করিতে. পারিবেন, এমন আশা আর; নাই. 


হায় বাঙ্গালী! এত অধিক্ত বুদ্ধি। তোমাদের..কেন হইল: . 
.. সংবাদ. পাঁইলাম, আমেরিকাণ-ও:জাপানী বণিক কলিকাতীর চতুঃপাশ্ব---. 


"স্থিত ভমী. খরিদ করিবার জন্ত_রাস্তালী-দালাঁল.নিযুক্ত . করিয়াছেন।- কলি-: 
কাতার জাপানী বণিক; “মিট্সিভূষণ-কাইশা* .এগাঁনকার- একখানি “বাড়ী, . : 


নব্বই -হাঁজীর টাকায়: খরিদ করিতে ,উদ্যত হইয়াছিল, .গৃহপ্বাযী, ইহাতে 


' অসন্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন 1: তারপর "মাড়োয়াড়ী. বণিকগণ.তে|:রেল-লাইন 
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টাকা চায়, গৃহিণীর গহন! আর' কোম্পানীর কাগজ, উহা 'চিবাইয়! জীবন- 
কক্ষ হয় না; এই -সহজ্র. কথাট! বুঝিবার. দিন: কি আজও .আঁসে . নাই 
আমাদের অরণ্যে রোদন শুনিবে কে? | 

:- সনে যাহা হউক, যদি জাতিকে বীচিতে ৷ হয়,’ তাহা" হইলে অবান্তর 
সকল কথা ছাড়িয়া -- আজই হাজার -হাছার সাধক; দেশের কানে 
এমন. মন্ত্র দিতে «থাকুন, যাহাতে জাতির আত্মচৈতন্ত উদ্বোধিত হয় । বিশ: 
হাজার বাশের মাড় বাঁধিয়া যে দুইজন রীঙ্গালী, -কাছি টানিয়া, কাদা 
মাঁখিয়া নদীর তীরে 'ছুটিয়াছে,: উহাদের -ক্মালিঙ্গন কর। অমসিদ্ধ অর্থে 
বাঙ্গালী যদি শীকীন্ন ভোজন করিতে পায়, ফাঁকি জুয়াচুরি করিয়া, ক্ষীর 


- সর ভক্ষণ অপেক্ষা ইছা সহঅ্র গুণে শ্রেয়ঃ | শ্রমজীবী খাল্গালীকে আমরা! চিরদিন 


উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। মাটীর বুক-হইতে উৎপন্ন কষিজাত সম্পদূই জাতীয় 
ধা, এদিকে উদাসীন থাকিলে অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে, কিন্তু জাতির সর্ব 
নাশ সাধিত, হইবে) মাঁটার মহিম! বিস্থৃত হইলে, আমর! অবধারিত শিকড়- 
কাটা পরগাছা 0 পড়িব, নূতন বাঙ্গালীর ইহা ভাবিবার দিন আসিয়াছে। 
আমর| 'অসংখা ্বর্ণসুদ্রা . চাছি না। আমর! . চাহি কোটা 
কোটা মণ : ধান্তধন। : আর. বস্তা বস্তা কার্পাস বস্ত্র । ': আমর 
গুফধরিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া :মৎস্য উৎপাদন করিব-_গাভী . পালন 
করিয়া প্রচুর দুগ্ধ আহরণ করিব। আমাদের আদর্শ: কল্পনামূলক নহে,.জাঁতিরু 


শ্রেষ্ঠাংশ এই কাৰ্য্যে প্রবর্তিত. হইলে, দলে দলে শ্রমজীবীর। পুনরায় জাতির 


মেকদণ্ডে শক্তি প্রদান করিবে__ইহা "অবধারিত । 'বাঞ্গালী তো মরে নাই, 
পথের মাঝে লক্ষ্যহীন,. আদর্শচ্যুত হুইম্কাঁ পড়িয়াছে--বিপুল বাঙ্গালীজাঁভি 
আজ “দিগ ভ্রান্ত," ইহাদের আলো ও পথ-নির্দেশ:করিবে কাহার1? নগরের 
রম্যকক্ষে বুদ্ধির কসরত দেখাইলে চলিবে না; নবতান্ত্রিকের দল, দেশ ধর্দ্েক্প * 
জন্তয.বাংলার:গ্রানে গ্রামে ছড়াইয়| পড়, মরণ পণ করির! শ্যামল. পল্লীর বুকে 
কমলার বিজ্ত, আসন ছড়াইয়া দাও,' কাঁদা 'মাটি' অন্দে মাৰিয়া, হাড়ি 


. বান্দী, ডোম টাড়াল, সকলের গলা. ধরিয়া, আর_একবাঁর . কীর্তন, আর্ত 


কর, মাঠে মাঠে সোণার ফসল ঝকৃমকৃ১করিয়া ' জলির; উঠুক, - বাঙ্গালীর, 
হাঁসিভরা. মুখগুলি- প্রফুল্ল পদ্মের- মত সর্বত্র * অপূর্বব সৌন্দধ্য বিস্তার করুক | 

চারকোটি, বাঙ্গালীর জন্ত- বঙ্গদেশ- ছয়কোটি £মণ+ ধান্য উৎপাদন করে?” 
তবুও বাংলার কুবিঙষেত্রগুলি পুর্ববাপেক্গা, অনুর্ধর হইয়! পড়িতেছে, .. কেন 
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জনীর. উপর কৃষকের সেরূপ মমতা নাই; এই বৎসর সে যে জমী চাঁষ আবাদ 


করিল, পর বৎসরে সেই ভমী যে তাঁহার থাকিবে এমন নিশ্চয়| নাই, 


কাজেই জমীতে সার দেওয়। এক প্রকার বন্ধই হুইয়া গিয়াছে, উপরন্ত , 


নিদ্ের জমীতে. নিজে চাষ লা করায় ম্যাধিকীরীরও « এইদিকে দৃষ্টি নাই * 
যে; জমীতে বিঘাগ্রতি দশ মণ ধান্ত উৎপঙ্ন হইত ক্রমে উহাতে আর তিন চার 
মণ ধানও উৎপন্ন হয় না, অবস্থা! চারিদিক হইতেই গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। 


. অশিক্ষিত ক্ষককুলের উপর দেশের প্রাণ নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে, 


একেবারেই মরিব না বটে, বাঙ্গালীর স্থাবর সম্পদ্‌ অবাঙ্গালীর হাতে গিয়া ; 

পড়িবে, সেইজন্য আমর! আদ এত কথ! বলিতেছি। bs 
রাজনীডিদ্ষেত্রে বাংলার ভবিষ্যৎ যতখানি উজ্জল ও আশাপ্ৰদ বলিয়া, -.. 

অন্তুমিত হয়! জাতির প্রকৃত" জীবনক্ষেত্রে সেরূপ চাকচিক্য ' এবং আশার 


'কথা কিছুই নাই।. বাংলাদেশকে বাঁচিতে হইলে, রবপ্রথমেই র্কত্যাগী 


দেশগ্রেমিকের প্রয়োজন, দ্বাদশ বর্ষের সাধনফলে অন্ততঃ.-এই কাধ্যের 
জন্য এক হাজার সন্যাসী.স্থ্ট না. হুইয়া থাকিলে, আড়ন্বরের : মধ্যে: 


কানের কথা. একেবারেই ভুলিয়াছি। সংবাদপত্রে কলমের জোর; আর-. 


বক্ত তামঞ্চে গলার আওয়াজ- সাধিলেই” দেশভক্ত বলিয়। পরিচয় দেওয়া- 
বিনা, নিজের পায়ে জোর ন! পাইলে বুক ঠুকিয়া কোন কাজেই হাত 
দেওয়া ধৃষ্টতা-বাঙ্গালীজ্ঞাতিকে বহিন্মুৰী সকল কাজ হইতেই আমরা 
বিমুখ হইতে উপদেশর্শদূই। যে কয়টা বুড়! সেকেলে ধরণের দেশহিতৈ বিণাঁর, 
ছাপ-মারিয়। হৈ চৈ করিতেছেন, ' তীছা'দের অরণ্যে রোদন “করিতে 
দাগ। আমর! রাজনীতিক অধিকার, যতই পাই না, ঘরের গলদ মিটাইতে 
ন! পারিলে, ছুই দিন বাদে আবার চীৎকার করিতে থাকিব, কেননা" 


“অভাবট। তে! বাহিরের কিছু নহে ;-ভিত্র হইতে নিখু'ৎ্ভাবে গড়িয়া উঠিতে -. 


পারিলেই আমাদের অধিকার আমর!" লাভ করিতে, পারিব,' বাহিরের 
দেওয়া! অধিকার যতই বড় দান হউক,.. আনর! উহার চাপে ছন্নছাড়া 


হইয়া যাইব। রাজশক্তি দেশ শাসন' করুন, আপত্তি নাই, আমরা নিরুপদ্রবে? . 


দেশসেবা করিয়া যাই, যেখানে প্রয়োজন বোধ করিব, রাজার - 'সহায়তা - ৪ 
চাহিব, যথা এসময়ে উহা! না “পাইলে নিজেরাই উহা পুরণ: করিব, নিত্য 
চাহিয়া চাহিয়া কিছু পাওয়া অযোগ্যতারই টনি আমর] সর্বদিক ' 
দিয় যোগ্য হইয়া উঠি। 
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দেশের সন্মুখে বে কাজটী অসম্পাদিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, উহ! 
নিষ্পন্ন করিতে যাহার তাহার সাধ্যে কুলাইবে না, কেনন! দেশসেব! অর্থকরী 


নহে। আমাদের উৎসর্গ দিয়া দেশজননীকে উদ্ধ দ্ধ করিয়! তুলিতে পারিলে 


._ অবশ্যই অন্পূর্ণার বেশে তিনি আমাদের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন, 


কিন্তু আজই কিছু তিনি যূর্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন না, তীয় সুপ্ত 


"শক্তিকে জাগাইয়! তুলিবার জন্য ভোগী বিলাসী স্বাথপর সংসারমায়- 


জড়িত সাধারণ লোকের কর্ম্ম নহে, এই শ্রেণীর লোক যেমন তেমন 
করির৷ আত্মরক্ষা! করুন, আমাদের সে বিষয়ে কোনই .বক্তব্য নাই, কিন্তু 
আজ ধাহার! ভিতর হইতে জাতির ভবিষ্যতটাকে গড়িয়। তুলিতে কৃতসহন্প, 
তাহাদিগকেই আমর! আহ্বান করি। তাহারা একেবারেই সন্যাসী, 


. তীহাদের ন্নেহবন্ধন, প্রীতি অনুরাগ, খ্যাতি যশঃ প্রভৃতি সমস্তই দেশসেবায় 


উৎসর্গ করিতে হইবে, কেবল সাধনারক্ষেত্র হইতে তাঁহারা পাইবেন কটীতট- 
বেষ্টনের জন্য একথণ্ড কার্পাসবস্ত্র, শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষার জন্য 
যথেষ্ট আবরণ, আর উদরপুরণের জন্থা অমনমুষ্টি--ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া যাঁহার। 
দেশের দেবা করিতে চাহেন, তাহারা যদি অরসংখ্যকও হয়েন, তাহ! 


. হুইলে, তীহাদের তপোবলেই নূতন বাংল! গড়িয়া উঠিবে। 


দেশনেবা করিতে রাজভয় করিলে চলিবে না। রাজ! মানুষের প্রাণ 
মন লইয়াই জন্মিয়াছেন এবং .দেশরক্ষার ভার ভগবান কর্তৃক্ই তাহার 
উপর প্রদত্ত হইয়াছে; রাঁজবিধি লঙ্বন কর! বা রাজবিদ্বেষ প্রচার করা 
দেশজননীর সেনা নহে, প্রকৃত পথটী অনুসরণ করিয়া চলিলে, রিফর্ম প্রথা 
অনুসারে দশ. বৎসরে কেন, ছুই চার বৎসরের মধ্যেই আমরা স্বরাজ লাভ 
করিব। রিফর্দ আমাদের যোগ্য অধিকার নির্দিষ্ট উপায়ে বিধান করিবে 
কেমন করিয়া, উহা তো একান্তই নির্ভর করিতেছে আমাদের যোগ্যতার 
উপরে। স্বাধিকার রাঁভার হাত দিয়া আনিলেও, বিধানকর্তা তে! ভগবান্‌, 
বাহিরের চাকৃচিক্যে যতই আত্মহার| হইব, ততই আমর! পিছাইয়! পড়িব। 
আইস, আমর! অন্তর্নকে বলশালী করি, দেশের অন্তরদেশটাকে উদ্ধ দ্ধ 
করিয়। তুলিস-বিরোধ বিদ্বেষ নহে, সাধনা . তপস্যা সনাতন সন্ধা আজ 
আমাদের সম্মুখে পরিস্ুট-_এই পথে চলিতে হইলে সাহস চাই, * বিশ্বাস 


চাই, কিন্ত ভর এখানে একেবারেই" নাই, সঙ্কোচ নিশ্রয়োজন। 


ৃ নি i টি ঠিক 
কোথা ৰ প্রবর্তকের জন্ম হইল, কেমন করিয়া উহার, সহিত আমার ৭ 
নাম সংযুক্ত হইল, এ সকলের নিগুড় তত আমি তে কিছুই জানি না 
শুধু জানি--কোন, অলৌকিক শক্তি প্রবৰ্ভতকের জন্মদিন হইতে. ইহার ° 
কর্ণধার--সেই অজানা হাতেই আজ পাচ বৎসরের প্রবর্তক লালিত পালিত .. 
“বৰ্ধিত--তাহারই হাতের যন্ত্র । আমি ভারবাহী মাত্র। প্রবর্তকের সেবা 
করিয়া আমার জীবন যে নুতন এবং পবিত্র হইয়াছে,” ইহা -আমি মুক্ত 
কণ্ঠে স্বীকার - করিব ' এবং তাহার ফলে যে সত্য দৃষ্টি পাইয়াছি, তাহা 
মিথ্যা এবং করন! হইতে পারে না। Le 
প্রবর্তক শক্তির মূর্ত বিকাশ। সাধনার স্তর ছাড়াই আজ, যে মিদধ-_ ্ 
মন প্রবর্তকের ভিতর দিয় ধ্বনিত, হইতেছে, তার প্রতি মূর্ছনায় যে বাণী , পে 
বন্কত হইতেছে, তাহা. আমারও কণে প্রবেশ করিব! আমায় নৃতন দৃষ্টি 
দিয়াছে। আমি ' জারিয়াছি বুধিয়াছি-- প্রবর্তক কোন জীর্ণ শরীররূপ '. 
নামের উপর ভর করিয়া দ্রাড়াইয়া 'নাই-_প্রবর্তকের সহিত আমার নাম ' 
যুক্ত থাক্‌ -প্লরিহাস মাত্র। এতদিন ইহা বুঝিবার . আরগ্ঠক হয়, নাই, 


. “ব্যুঝি নাই--কিন্ আজ যাহা-সত্য বলিয়া জানিয়াছি তাহা কেমন করিয়া 
"অস্বীকার করিব? প্রবর্তক সত্যই, ধার নামে প্রসিদ্ধ, ধার মহিমায় মহিমান্বিত, 


নেই অলঙক্ষ্যহন্তেই আজ পৰ্য্যন্ত উহা পরিচালিত হইয়াছে--ভবিষ্যতেও হইবে। 
তুমি . ত'. কাহারও. নামের গর্ব / রাখ . নাই, আমারই বা 
রাখিবে, কেন ? - চিরদিন তোমার . সেবা করিব, অহগ্কারের চিত্রে 
মণ্ডিত হইব না। আমার ক্ষুদ্র নাম . প্রবর্তকের বিরাট বুকে আর শোভা 
পায়:.না, উহা মুছিয়! দাও, আমি নিশ্চিন্ত হই। তোমার সিদ্ধি, উহাতে 
ত আমারও দাবী আছে--আমার বিশিষ্ট ভীবুন তোমার নামেই সফল হউক। 
তুমি নাম দিয়াছিলে, তুমি উহা প্রত্যাহার কর--ইহাই আমার নিব্দেন। 
আমার এই গোপন মিনতি ্রবর্তকের পৃষ্ঠায়. প্রকাশ, হউক, গাঠকবর্গও 
জাঙ্গন-_প্রবর্তৃকের কর্ণধার স্বয়ং কাঁলী-চিরদ্রিনই ছিলেন, এখনও. আছেন-= 
"আনি ছিলাম আবরণ মাত্র, আজ হইতে ih অপস্থত, হইল। রঃ 


EE BE GALE ও .. উমনীলুনাগ, নায়েক । - 


পে 


গ্রধর্তক--৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ- সংখ্য 
_ ২৫ই চৈত্র, ১৮২৪৬ 


জাতি 


ধাঙ্কালী কি জাগিল? ' ওগো ধ্যানী বুদ্ধ! ভারতের ধোগনিরত খষি! 
তোমার দেওয়া মন্ত্র, বাংলার -একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রাপ্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া 
দিয্লাছি--তুমি একবার চক্ষুকন্মিপন করিয়া আমায় বল, bah কি 
উৈরবগর্জনে জাগিয়া. উঠিল কি-না? 2: 5. ০১7. 

জাগিয়াছে-_ মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয়, বাঙ্গালীর 'জাগরণ-লক্ষণ ' চারি দিক’ 
হইতেই পরিদৃষ্ট হইডেছে। শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, শুধু সমাজ-সংস্থারে' 
নয়, শুধু শিক্ষাবিস্তারে:: নয়, বাঁদ্গালী, নিজের আত্মার দন্ধান, 'পাইয়াছে, 
আত্মাকে জাগাইয়া তুলিবার অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিয়াছে। » 7০ 

জাগাইতে আসিয়াছেন ধাহারা-তীহার1 নামিতেছেন উপর দিক হইতে, 
ভাঁগবতন্পৰ্শে সবথানি ভৱাইয়া, ভাগবত এশ্বয়্যে আগ্রনাকে পরিপূর্ণ করিয়! ॥' 
ঠাকুরের কথায়, ইহারাই সেই. নিত্যজিদ্ধের থাক্‌, ..দলে:- দলে ছাদের 
»আগমন আমি লক্ষ্য করিতেছি। . ৪ ২ 

. জাগিতেছেন 'আত্মহারা সুপ্ত ব্রহ্ম ॥ ও এখনও EE চনে: 
সমান ভাবেই ধরিয়া; রাখিয়াছে--উপরের ॥আরুর্ষণ অনুভবের মধ্যে 'আমি- 
য়াছে. বটে,.. বুদ্ধিশতদদধে অধৃতবিন্দু ক্ষব্রিত হইয়াছে, 'বধুণীন্ধে। মন প্রাণ 
আকুল হইয়া উঠিয়াছে.-ক্িস্ত সরখানি এখনও. নূতন হইয়া উঠে. নাই, 
আত্মার বিপুল পুলকে -সকল স্থান ভরিয়া ' যায় নাই |. মাটির টান ছাড়িয়া; 
জাতির প্রেরণ! কেবল উর্ঘমুখী হইয়াছে। " অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ নবশক্তি-তরুঙ্গে পরিপূর্ণ 
হইয়া না উঠিলে, গতি ইহাদের অসম্ভব, তাই বাহিরে জাগরণের তেমন, 
হুম্পষ্ট অভিব্যক্তি নাই, ন। থাকিলেও বাঙ্গালীর: অক্তরপুরুষ উদক হইর! 
উঠিয়াছে--ইহা কব সত্য । 

[১৬] 
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“ বাংলার. গ্রামে গ্রামে নুতনের' দল. ছড়াইয়া পড়িতেছে--রাজধানী 
ফলিকাতার বুকে বসিয়া হট্টগোল নিরর্থক বুঝি! ষাঙ্গালী-সাধক পল্লীর 
দগ্ধ গামল কর্মক্ষেত্রে হোমকুণ্ড জলির! দিয়াছে_নৈরাগ্বিক্ুদ্ধ নিরক্ষর. 
মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে আশা ও উৎসবত বিহ্যৎশিগ: আবার একবার 
ঝকৃমকৃ করিরা উঠিতেছে--উঠ--দাগ। নৈশ-ত্বীধার বিদুরিতঞ্রার, প্রডাত- 
সথধ্যের রক্ত-কিরণ পূর্বগগনে উত্তানিত। ভক্তিগদগদ কে, হে বাঙ্গালী! 
একবার উচ্চারণ কর--.  .+.. | 


“লোকেশ ঠৈডন্যগয়াদিদেব, শ্রীকাত্ত বিষে! ভবদাজ্ঞয়ৈব 
প্রাত্ঃ সমুখায় তৰ প্রিয়ার্থং সং ‘গার ব্য I> 


ধৰ্ম অর, আগার বিচার, ভালমন্দ রিছুই, জামি নাহে হৃৰীকেশ ! 
তুমি আমার হৃদরেং থাকিও-_“যগা-নিঘুক্তোম্মি তথ! করোমি।* | 
আমি জাগিয়াছি--ইহা সত্য ; আমার “আত্ম! সর্বধ্যাপী--আতএব সকলের 
আগরণ অবশ্যান্তাবী--সকলে উঠ,. উত্তম বর 'লাঁভ..কর। 
শুধুই কি' প্রলাপ আর ববিত্ব[--বাঞ্গানী কি জাগে" নাই? ভাবিয়া 
. ভাবিয়া মন্তিফ বিরুত, নাঁ আমি: কেবলই: আশার স্বপন দেখিতেছি-- 
আর হীাকিয়া 'হাঁকিয়া' নান! ছন্দে 'গান গাহিতেছি-_এ যে সারি সারি 
ধানের, মরাই আমার চন্ছুর সমফষে চিত্রিত, উহ! প্রহেলিকা না কি? প্র 
যে' অর্বত্যাগী সন্তানের দল, হাঁসিভরা মুখে, গগন বিদীর্ণ করিয়া পথে 


_. মাঠে; বৃক্ষতলে নৃভনধুগের, মহাসঙ্গীত গাহি! ' বেড়ার, উহাও কি মায়া 


মতিভ্ৰম ? এ যে জীবনের সব আঁকাঙা নির্শ,ল' করিয়া, ভাগবত কর্শো * 
জীবন উৎসর্গ করিবার সন্কপ্ন করিয়া অসংখ্য সেবক নতশিরে শক্তি প্রার্থনা 
করিতেছে--এ সকলই কি কবির হাতে'লেখ! প্রাণহীন চিত্র? যদি তাই * 
হয়,. তবে: এ থে চিরউর্ধ্বর. বাংলার বিস্তুত শস্য্েত্র - দামোদরের প্রবল 
বন্তায় বালুময় 'মরুক্ষে্ে পরিণত' হইয়াছে. বে মহামারী, বিশ্চিকার়, 
বযণ্তে,ইন্য্রুযোয় - এক একখান! গ্রাম একেবারে লোকবিরল অরণ্য 
/ ভুইয়া থিয়াছে-ত্রী থে" অন্নবন্রহীন আহম্র- সহস্র দরিদ্র : পরিবার, : অত্র 
" ভশ্রধারার ধরাভল মিক্ত. করিতেছে--উহাওঁ তাহা হইলে -মিখ্যা অর্থধৃষ্য 
কুত্িধ পুভুলিক মাত্র ? না; সবই -সত্য-__-একদিকে-' ধ্বংসের: মর্থান্তিক 
কক্ষণ ঘৃপ্ত, অপর দিকে বিভ্য় আনীর্বাদতৃত্ত অসংখ্য দ্েশপ্রেমিকের' আবিভাব-ত 


nt 


* , - জাতিচছষ্টি ১.0. উহ 


ঘাংলার শোচনীয় ছর্দ্শার পরিশেৰ শীত্ৰই হইবে ই ইহ!" নিঃসংশয়ে বলা 
যাইতে, পারে । " ,. 0 
যাহা খবংসমুখী ‘তাহার ' গতিরোধ অসম্ভব ৭ ঠা 'এন্ধপ দুরবস্থা 
যাহাতে ন! আসে, তাঁহার. প্রতিকার ' "নৃতন- জাতিকেই করিতে. হইবে! 
ব্যাধি শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহার ভোগাধিকার, অনিবার্য সুতরাং তাহাকে 
ছাড়িয়া দিতে হইবে-বিরোধে আঘ্মশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই, আততায়ীও বল- 
- শালী হইয়া উঠে) আম্ৱা কিছুর সহিত বিরোধ করিব না, আমরা করিয়া চলিৰ 
নিষ্মাণ, নিখুত গরিপাটী করিয়া, গড়িয়া ভুলিব 'নৃতন স্থষ্টি, . একেবারে 
বনিয়াদ হইতে নৃতন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিব। - ্ 
যাহা আছে-ঙাহাকে ছাড়িয়া: নহে, উপরের  পরিবর্ন ' নী এবং, 
বিরোধেরই উদ্দীপক, একেবারেই ভিতর, হইতে পরিবর্তন আরম্ত,কর! চাই। 
আমাদের কার্ধয,বাহিরের প্রতিবাদ নয়, অন্তরের সুলকেন্দ্রকে-নুতন করিয়া নির্বাণ 
কর, বাহিরের বিচিত্র স্থষ্টি পরষ্পর বিরোধী হইলেও, অন্তরের, প্রেরণা 
অভেদ, আত্মা চাহেন বাহিরের জগতে অবিকৃত আকারে প্রকাশ হইতে), ব্যষ্টি 
হিসাবে, নহে, বহু বিচিত্রতার মধ্যে সমান আনন্দে এবং - উশ্বধ্যে সমষ্টির 
জীবনে গ্রতিফলিভ.হইতে। এ যুগে যুগাবতার ঝ| বিশেষ পুরুষের আবির্ভাব 
ভাগবত কার্ধের ভীষণ অন্তরায়, নূতন যুগের বান্দালী সাধক স্ব শ্ব অন্তরে 
বিরাট কে. সত্যকে, সুমারকে পরিদর্শন কর, আর ভীহারই নির্দেশে; 
[বিচিত্র রসে,. সম্বন্ধে, পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য মিলনে সংঘবদ্ধ" হও । 
বিশ্বব্যাপী শক্তিতরঙ্গে বহু সাধক আপনাকেই শ্রেষ্ঠ ও. মহান্‌ বলিয়া 
অন্তুভৰ করিতেছেন, .সত্যৃষ্টি, ফিরিয়। আনিলে সকলের মধ্যেই সত্য. ও 
-বৃহতের . অপূর্ব সমাবেশ: দেখিয়া পুলকিত ও পরমানন্দে বিভোর হইবের,। 
. তখন যুগলহস্ত উদ্ধে উত্তোলন করিয়া! বলিতে থাকিবেন--”ও নমো ভগবতে 
বাজুদেবায় ৮, 
-রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন ভিন্ন ভিন্ন দলের হাট; বাংলার ধর্দসাধনক্ষেত্রেও 
. শুব্ধপ দলাদলি দেখা যাইতেছে--উন্নতিবুগে ইহ! হওয়া বড়" বিচিত্র নহে, 
এবং ইহার .ফল ভীষণ হইবে বলিয়া ধাহারা, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছেন 
তাঁহাদের ভীতি অমূলক, .কেননা ' সাধনার- বিভিন্নন্তরে এইরূপ হওয়াই 
স্বাভাবিক, এবং এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টি লইয়া, চরিত্রগঠনের যথেষ্ট স্থবিধ! 
হয় । অন্ধাধিক অধ্যাত্বশকিদপ্পন কেন্দ্রপতি, তাঁহার কেন্্ুস্থিত অেপরিণভ, 


সি 
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“রহ সাধকের: মধ্যে: শক্তির' বীজ: অনায়াসেই ছড়াইয়, দি গায়েন, গুরু- 
ভাবের পুরাতন . সংস্কার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রগুলিকে, নির্দিষ্ট গভীর 
মধ্যে চিরাবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা করিলেও, আঁখাকে::অতিক্রম করিয়! - 
কেহই ই ইহাতে ‘সফলকাম হইতে.-পারিবেন ন! ;' পক্ষীডিখ্ব' যেমন পরিণত 
‘অবস্থায় ভিন্ন হইয়া যায়, সময় আসিলে বাংলার ধর্সন্্রদায়গুলিও নিজ নিজ 
সীম! অতিক্রম করিয়। এক বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হইবে, নূতন জাতিগঠনের 
সম্ভাবনীয়তা, ‘যদি কোথাও আধা করা" যায়ঃ তাহা, হইলে বাং ংলারি এই 
সকলম্ষর্মসাধ্নক্ষেতরগুগ্ির মধ্যে ইইতৈই' হইবে" | ও 
হবে হে সাধক, আত্মঘাতী হইও -না। অহংকারের. ুর্ভেদ্য দুর্গ 
| নিৰ্ম্মাণ করিয়া" আপনাকে ; সর্কেখ্রজ্ঞানে:. মোহবদ্ধ থাকিও: লা। "বিশ্ব 
' শক্তির 'বিপুল্ল-প্রেরণা বাংলার: দেবমানবস্থষ্টি.. জন্তু. অযাচিত বিতরণ 
চলিতেছে, ' যে কে্‌ শাস্ত সমাহিত অবস্থায় থাকিবেন, তিনিই: ইহা লাভ 
. করিবেন,- কিন্তু” বুদ্ধি হইতে শরীরের প্রতি ধমনীটি শাস্ত বিশুদ্ধ “করিয়! 
. ভুঁলিবার জন্ত যোগস্থ হও, প্রশী শক্তিকে-বিশুদ্ধ আকারে প্রকাশ হইতে দা ও. 
সারা: বিশ্বের মঙ্গল :ও কল্যাণ 'উদ্দেপ্তে ভবিষ্তে - যে: শক্তিশালী 'জাতি 
সংগঠিত হইবে, তাহার সুচনা! অন্ত কোথাও হইবে, না, :ভগবান্‌ বাংলা- 
দেশকেই ইহার জগ্ঠ মনোনীত করিরাছেন,। বাংলার ধর্ম্মন্রোত. আরও. 
“প্রবল বেগে প্রবাহিত হইবে, সে. খরতর স্রোতে অভিষিক্ত: হইবার জন্য 
বাঙ্গানীজাতিকে অহঙ্কারমুক্ত হইতে, বলি, ' অহস্কারের বিজয়ন্ত্ভ যতই 
.. দৃঢ় ও শক্ত হউক ভাগবত তরঙ্গ উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে। : বাংলার 
ভবিষ্যৎস্থঠির জন্ত তাই: .অহংলেশশুন্ত " বহুসংখ্যক .সাঁধককেই আমরা 
চিরদিন আহ্বান করিতেছি_-দল. যে. গঠন হইবে: তাহা কোন 'বযক্তি- 
রঃ বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া নহে, 'কোন কার্ধযবিশেষের সাধন- মানসেও নহে 
জগন্নাথের বিপুল, রথখানিকে ধরিয়া, বিশ্বের বুকে টানিয়া লইবার জনা 
মানবমাত্রেরই -জধিকার 5 বাঙালী, ' রথের. কাছি তোমায়. প্রথমেই স্পর্শ 
করিতে হুইবে $ জগৎ্*লীলার অগ্রদূত, ধর্দযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, বাঙ্গালী, 
ক্ষুদ্র অবভারবাদ ইইতে- মুক্ত হইয়া বিশ্বনাথের ' চরণতলে আইস কোটা 
৷ কে শক্তি ও প্রার্থনা করি, আমরা সকলেই ভেগবদ- নি 
EX সত্যদশন হইবে: ৮৬, 28৮ 8868 





বাঙ্গালীর প্রাণে কর্দপ্রেরণা: জাগিয়াছে বটে, কিন্ত উহা ফলপ্রস্থ করিতে 
হইলে, যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন, তাহ! বড় কেহ লক্ষ্য করিতেছেন 
না। স্বদেশীর কলাণে আত্মবলি দিতে বাঙালী আজ কুষ্ঠিত নয়, কিন্ত 
প্রাণ দিলেই তে! দেশের প্রাণ জাগে না, কুরুক্ষেত্র হইতে আজ পর্য্যন্ত 
ভারতে অসংখ্য নরবলি হইয়াছে, জগতের ইতিহাস রক্তরঞ্রিত, মানবাত্মার 
জাগরণ ঘটিয়াছে কৈ? | | 
li * | 7 ক # 
বিপ্লবযূগের কর্ণধার বারীন্দরকুমার সম্প্রতি আমাদিগকে. লিখিয়াছেন “মানুৰ 
ভাবে--বীর হও, বন্‌ বন্‌ করিয়া তলোয়ার চালাও, কাঁচা নাথ স্ত,পাকারে কাটিয়া 
, পড়ুক । এই হইল শক্তির সাধনা, এই তোঁ সার্থক। বুঝে না সে কে 
অপচয়, সে যে দশটাকার কেরাণীর ঘটি বাটী ভিটে নাটী বাণ দিয়া দোল 
হুর্গোৎসব কর!” ; কথাগুলি বিগ্রাবপস্থী বাংলার প্রণিধানয়োগ্য বটে। আর: 
একটু কথা উদ্ধৃত করি “্যাহার তপ্ত! নাই, ত্যাগ-নাই, সে জগদ্ধিতায় চাপ্‌ত 
রাস পার নাই। 'ইউরোপ বল, আমেরিক! বল, ভারত বল, সকল দেশের 
ইতিহাসের পাতায় পাতার প্র এক সত্য অল্‌ জল্‌ করিতেছে। সকল 
দেশের যুগপ্রবর্তক ত্যাগী সংযমী যোগী। নূতন ও পুরাতন যুগের সন্ধি- 
ক্ষণে এক একটা তগস্তানিরত শিবের আবির্ভাব, আর তাহার পর পিপী- 
লিকার মত সাঁরি বাধা কঙ্মীর স্ষ্টি /* 
শু ক * 
বাংলার কাজ কত বৃহৎ, কত মহান্‌, ভাষায় তাহ] প্রকাশ করা খায় 
মা। দক্ষিণেশ্বরে জগদ্গুরু ঠাকুর রামকুষ্খ যে মহাভাব প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার মর্ম্মগ্রহণে বাঙ্গালী আজও অসমর্থ, স্বামীজীর মত অর্ধ 
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স্যাগী বীরকন্মী সেই অপূর্ব তত্ব বস্তগত করিতে সক্ষম হন নাই, 
গোস্বামীর অস্তরনিহিত মহাসত্যও আজ বাঙ্গালীর নিকট ভনুদরবাটিত ; 
ইহা হইতে অনায়াসে' বুঝা ষাইভে পারে, ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী 'সাধকগণকে 
কি কঠোর সাধনা করিতে হইবে, কি অপার্থিব দৈবী চরিত্র লাভ করিতে হইবে । 
গু ক ক ৃ 
বাংলার অসম্পাদিত এই মহাকর্মের ভার লইতে উদ্যোগী কে? 
শ্বর্গীর উপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তরে এক মুহূর্ত্েরে জন্ত ইহার দ্যোতন! 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বাহিরের টানে তিনি আত্মহারা হইয়া 
বাহিরের. সহিত রুঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন ; বাঙ্তালীর - অন্তরপুরুষকে 
জাগাইবার মত- ম্পর্দ। তাহার -ছিল,, কিন্তু তাহ! সফল হর নাই। 
১ ৪. LEA ie SE EE 
ঠাকুরের অমানুষিক" মহাশক্তি কালচক্রে বিলীন হইবার, নহে, আধার 
, হইতে আধারান্তরে ইহা পরিক্রমণ করিতেছে__ঠাকুয় আজ বাঙ্গালীজতির মধ্যেই 
ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । একদিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, 
অন্টদিকে গোস্বামী? বিজযক্বষফ্ণ' যে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন, তাহা! আর 
ব্যর্থ হইবার নহে। বাঙ্গালীর মধ্য হইতেই নৃতন. কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। 
জাতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই মহাশক্তি অরিচ্ছেদ প্রবাহে বিতরিত হইতেছে; | 
সাধক. মাত্রেই ‘ইহার অধিকারী, এবার এই মহাশক্তির হস্তে বাংলাদেশে, 
এক বৃহৎ গুভিপীল কেন্মচক্র: গড়িয়া উঠিবে-'যাহার; পরিধি ক্রমপ্রসারিত, 
জগজ্জয়, না, করিয়া ইহা আর, নিরস্ত হইবে না। 
ক ০0 রী, 
অধিকারী হইবে কে? ঠাকুরের মর্দ্মবাণী গ্রহণ করিবার জন্য, নরেন্দ্র 
নাথের মত ব্যাকুলতা কাহার আছে ?. ঠাকুরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্ত 
জীবনের যোল আন! দিয়া কে. উন্মাদ হইতে চাহে? স্থামীজীর: জীবনে, 
পরমহংসদেবের অনন্ত, ভাব যেটুকু মূর্ত হইয়া উঠিয়া ছিল, ' সেইটুকু পরিপূর্ণ- 
ভাবে গ্রহণ করিবার ভজন্ত বিদেশিনী নিবেদিতাকে আমরা যেরূপ কাতর 
ও আকুল হইতে দেখিয়াছি, এক্ষণে কে সেরূপ আত্মেৎসর্ণ করিয়া আপ- 
নাকে নিঃশেষে -ভুলিবার 'জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে--কে, কে সে জগন্ধিতায় 


প্চাপ্‌রাশের* অধিকারী: হইবে? . 
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নিরিরিক রা যারারলারহা সালা রায়ারার রর 
বাঙ্গালী! সাড়া দাঁও ; দেশপ্রেমে উন্মাদ হইয়ী নশ্বর প্রাণ লক্ষবা; 
বিসর্জন কর] তেমন কিছু বীরত্ববাঞ্জক নহে, সামান্য অর্থের বিনিমট 


। মানুষ অকাতরে এইরূপ অ'ত্মবলি ' প্রতিদিন . দিতেছে--অভ্যানে এবং উত্তে 


জনায় গকলই সম্ভব হয়। কিন্ত আত্মা দিয়া, ভাগৰতৰাণী‘আঁয়ত্ত করিবা? 
জন্য যে কঠোর তপস্যা তাহা অতি বিরল, াঘাণীজাতিকেই আজ এই 
বরা সাধনায় অগ্রণী হইতে হইবে। 
ক্র যু # Y 
কালস্রোত মাথার উপর দিয়! বহিয়া যাইবে, তাহার পরিমাপ থাকিবে 
নাঃ জীবন ছুটবে নিরলস হইয়! .অক্লাস্ত- অশ্রান্ত ভাবে, এক মুহূর্ত বিরাঃ 
নাই বিশ্রাম নাই,” মগজের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যুৎ প্রবাহে টানিয়া আনি 
উপর হইতে অফুরন্ত প্রেরণারাশি, হৃদয় সতেজে গ্রহণ করিবে বিচি 
স্বপ্ন চিন্তা, ভাবের লহরী, প্রাণের ভদব্য আবেগে ঘুর্ঘ করিয়। ধরিব, বস্তুত! 
করিয়া প্রকাশ করিব মর্তের বুকে, দিব/স্থষ্টি থরে থরে তবে তো! সার্থব 
হইবে ভারতের সনাতন সাধনা, তবে তো যোগ্য, পুজা কর! হইবে, 
ঠাকুরের উদ্দেশে, তখনই অন্তরীক্ষ হইতে দেববুদ্দ করতালি দির 
পৃথিবীর পৃষ্ঠে পুস্পৃষ্টি করিবেন। 
ঞ শু 
ভারতের অসংখ্য কর্দআোত সমান ভাবেই প্রবাহিত হউক 
কিছুরই অন্তরায় .হইবার ছষ্টবুদ্ধি আমাদের নাই, আমরা চাহি, 
ভগবানের সত্যপ্রেরণাঁটিকে অবধারণ করিবার মত তপঃসিদ্ধ আধার. 


"ভারতের কর্ধী অনির্বচনীয়, উহ! সিদ্ধ করিতে হইলে, যে দৈবীচরিত্র লা 


করিতে হইবে, অসংখ্য কর্মের মাঝে আপনাকে হারাইয়া বদিলে তাহ 
কখনই সাথ্ক হইবে না--একথা ধ্রুব সত্য । এই মহান্‌ কর্মের জন 
পিদ্ধের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ; কিন্তু তত্রাচ চাই, ভারতের সনাতন ধর্ম্মটবে 
নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করিয়া উহাকে যথাযথ ফুটাইয়! তুলিবার মত একদু 
মহাব্দী মহাত্যাগী জননীর বরপুত্র, তাহারা আসিয়াছেন, নহামায়ার কুহবে 
অধিকদিন ন! অবরুদ্ধ রহেন, তাই উচ্চকঠে শক্তিমন্ত উচ্চারণ করিয় 
বার বার তাঁহাদের আবাহন করিতেছি। 
ক ্ রঃ 


' ভুলিবে নাকি আপনাকে ? দুদ্রতার মায়াগওী ছিন্ন করিয়া আবম 


১২৮. চি ও প্রবর্তক 


‘সত্তাকে পাইবে না, জানিবে না? ক্লাহার্রী' ছেদ নাই অস্ত নাই; এক 
অমরসত্ত। তুমি, এই কথাটি নিত্য স্মরণ কর, ব্র্দের রূপ হইয়া! একবার 
তোমার চারিদিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ, স্থান ও কালের ব্যবধানে . এই 
অচ্ছেদ্য বর্মন নির্বিকার ভাবে অবস্থিত।' অহংকারের .মুলদেশ কাটি“ * “ 
স্তরীক্ষে ছুড়িয়া ফেল, উপরের" সংস্পর্শে উহা একেবারেই নূতন হইয়া | 
ফিরিয়া আম্থক--ভগবানের স্পর্শে দিব্য যন্ন্বরূপতোম্র! কাধ্যক্ষেত অগ্রসর 
হও__সূম্গ্র মানবজাতির সাধন! এবার আর নিক্ষল হইরে না, বুদ্ধ হইতে " 
আন পর্য্যন্ত. সকল মহাপুরুষের মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ. হউক কালী! , 
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সালা চি : 
জ্াগুমমর্পণ যোগের সাধনা | কিঃ + এই মর, গুরু. কে? প্রভৃতি: প্র 
আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে । প্রথম, প্রশ্নের . উত্তর সাধনা ফিলজফি অয়; 
জীবন, দিয়ে অন্তুত্ৰ কম্তে হয়, আর- গুরু, টিভির ভগবান্‌, তিমি 
ভিন্ন সত্য পথটা অন্তে কে দেখিয়ে' দেহে? : k 84 
এই রকম ছোটখাট উত্তরে, কেহই বড় $ প্রীত হবেন a একটু 
ঘড় করে’ বল্তে হ’লে, আমর] সর্ব'গ্রুথমেই বল্বে! হিন্দুর যে দৃঢ় ধর্ম 
'লংস্কার তার সন্দে এই যোগের আকাশ পাতাল প্রভেদ। - ধর্খব ভগবানকে 
দুরে রেখে নানা অনুসন্ধানে আরাধন! করতে চায়, :উদ্দেপ্ত- অমঙ্গল অপ্রিয় 
থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, আর নিষ্জের ছোট ছোট ইচ্ছাগুলিকে চরিতার্থ 
করা। তবে ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 8৮ 
শ সাদৃগ্ত লাভ বে না ঘটে এমন আমর! বলি না।, 

আপনাকে ছাড়িয়ে স্বতস্ত্রভাবে ভাগরদবোধে যে উপাসনা সাধারগতঃ 
তাহাই ধৰ্ম্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন পুজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
ভগবান্কে কী মান্য মান্লেও, পরথায়্দাঁরে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি, 
যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসিক প্রভৃতি । 

“যোগ কিন্তু এন্সপ. নহ্থে। যোগের রীতি আরাঁধনাঁও নয় উপাসনাও 
অয়, সে একটা সাধন! . এবং সে সাঁধনপ্রণালী মানবযাত্রেরই অবলম্বনীয়। 
যোগ হিন্দুরও. নয়, আঅহিন্দুরও নয়, খানুষের -রঞ্জ লা, একথা 
যেমন কেউ অস্বীকার .করবৈ না, তেমনি, মানুষের জীবন দিয়ে, অতি- 
মানুষের , যোগদাথনের যে প্রথা তা সার্কানীন।  গৃথিবীতৈ জাতি 
মন্থর সম্ভব হ’লে এই যোগ দিয়েই, হবে। ...£ 

সকল দেশের মানষেই অনুভব করেছে কোন এক অঙের ধার 
তারা যন্র-মাত্র। . এই জ্ঞান থটনাচক্রেপারা! হয়ে উঠছে আপনাকে বপ্ত 
স্বরূপ বোধ যতই দৃঢ় হবে, মানুষের পক্ষে দিরহষ্কার . হওয়া -ততই . সুপ্ত 
ইয়ে উঠবে। : আব্ুদীম! উল্লজ্ঘন. করলেই, অসীমের,সন্ধান অনায়াসেই গাও! 

[ ১৭] 
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৩০ প্রবর্তক ঃ 
মাঝে, আনে অজ্ঞানে জগতের মামুষ প্রকৃতির হাতে যোগের খেলাই, ধেল্ছে। 
খই অধ্যাত্মতত্বের আবিষ্কার. ভারতের থষি সর্ধপ্রথম়ে করতে পেরে” 
ছিলেন, তাই তারা, প্রকৃতির ' 'বিলদ্ধিত লীলাকে সংক্ষিপ্ত কর্বার অন্য 
নানা পদ্থ। অবলম্বন করেছিলেন। বহ পথ নির্দেশিত হয়েছিল, ভারতে 
"সাধনার তাই বিচিত্র ভঙ্গী। এক্ষণে প্রাচীন যৌগ গ্রণালীগুলির নিন 
ভিন্ন উদ্দে্ঠ যদি কোন বিশিষ্ট পন্থায়. সংপিদ্ধ হয়, তা হ’লে, বিক্ষিপ্ত 
বিচ্ছিন্ন যোগ সাধনে মানুষের ক্ষুদ্র পরমাধু নিঃশেষ কর্বার গ্রয়োজন থাকে না! 
-যোগের উদ্দেশ্ত, শ্রাণ' মন {তনু দিয়ে, ভগবানকে ফুটিয়ে তোলা, , 
“অর্থাৎ মানুযের সঙ্গে জগতের সঙ্গে ভগবানের ংযোগস্থত্র সংস্থাপন 
করা। আদৌ যদি ইহ! না থাকে, ত। হ'লে মানুষের চেষ্টা সর্বকালেই 
ব্যর্থ হবে।': আঁকাশকুন্ুমের সন্ধান যেমন নিরর্থক। কিন্তু ভগবান্কে' 
“পাওয়া অর্থে, তাকে কোথাও থেকে আন! নয়, তিনি আছেন, ডাকে 
জাগ্রত করা, উদ্ধত করা! fe jl 
“্লর্বংহ্যতদ্‌ ব্রহ্ম এই' সুত্র ধরে’ আমরা! চল্ব। আমি তুমি সে, সবই' 
‘ব্রহ্ম । সকলের সঙ্গেই' আমাদের সম্বন্ধ আছে, কিছুকেই খ্বণা করুতে নেই, 
কিছুকেই অমান্য ক’রুতে নেই, কর্তা দুইজন নহে, একই ভগবান্‌ নকলের 
' মধ্যে, বিচিত্র লীলাভর্সী প্রকাশ করুছেন; এক্ষণে গোলযোগ হচ্ছে, আমাদের 
. শবখানি দিয়ে; এইটা জানা হয় নি। ' বুদ্ধির শ্বীকৃতিই  সবখানি নয়, 
ুদ্ধিই তে! জীবনের কর্তা, নয়। আমাদের সব দিয়ে জানী মানে, জ্ঞাত! 
(দিয়েই জ্ঞেয়কে পাওয়া । - সেই জ্ঞাতা ওরফে স্বয়ং তগবান্‌। | 
০ তাই সাধনার প্রথম মন্ত্র--অহং ব্রহ্ম] জড় চৈতন্তেরই প্রন্থতি, আবার 
“চৈতন্যই ' জড়ে পরিণত হয়ে আপনাকে 'পুনর্জ্জাগ্রত করছেন প্রাণে মনে 
বুদ্ধিতে অধুনা বৈজ্ঞানিকেরাও জড়ের মধ্য প্রাণের সুপ্তাবস্থা স্বীকার করেছেন। ** 
১" সাধককে' সমাহিত হয়ে, যন্ত্রবোধে অবস্থান ক’র্তে হবে। এই অবস্থাই 
প্যাশিভ্‌ হওয়া । প্যাশিভ অর্থে হাত পা ছেড়ে দিলে পা'লটকে আসন 
ধ্যান করা, নয়, নিত্য স্বরণ রাখা, জীবনের সব কিছু, ভগবানের ইচ্ছাতেই 
ঘটছে, ভা সে ঘটনা আকাশের বাজ মাখা” গেতে নেওয়া, আর: পৃথিবীর 
‘সন্মান মূর্ত হয়ে ললাটে রাঁজটাক! পরিয়ে দেওয়া; ডান মন্দ সব ঘটনাই 
“সমতার হত গ্রহণ ' 'কপ্র্তে হবে। 
তি ‘ভগবানের যুগ্ন বোধে ' অবস্থান" কালে; এই - সমত সাধনই বিশেষ 


bs 


০ তা 


রা ‘সাধনার নির্দেশ ২২ ২. ১১ 
. উল্লেখযোগ্য ৷, সেইজন্য -'এই -যোগ গ্রহণ. : কারুতে - হলে, - সর্কাপ্রথমেই 
আমর! অসাধারণ. ধৈর্যশীল লৌককেই ইহার জন্য বিশেষ. উপযোগী বলে? 
পছন্দ করি:। বিশ্বাস তো" চাই, 'ত! না হ'লে, ইন্দৰিয়াতীত ‘কাল্পনিক 
শক্তিকে এতখানি মেনে নেব কেন? আগে চোখে. কানে অন্তুভব করে” 
দৈবীশক্তি লাভের . সাধনা, 'কুমীরকে* কলা দেখানোর মত । যদি শক্তিদর্শন 
" লাধনারস্তেই' হবে, তাঁ হ’লে 'আর সাধনার প্রয়োজন কি?" তবে কোন, 
কোন রময়” সাধনার, প্রাক্কালেই ভগবানের দয়! মূর্ত হয়ে সাধককে উদ্বোধিত 
করেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভিতর এইরূপ হয়েছিল, তিনি শক্তিদর্শনের পর্ন 
'সাধন দিয়েনউহা আয়ত্ত রর oC "নে ' ৰথ| বহুবার: 
ধলেছি, তার কথা ছেড়ে দেওয়া হোক |. ০০০ 
সর্ব” কর্শে সমতাঁসিদ্ধি লাভ হলে. পতরসন - হ্য়।”  ভগবদ্দর্শনেক্। 
উপায় স্বর্নপ হিন্দুদিগের: মধ্যে যে সকল * যোগপদ্ধতি' প্রচলিত আছে 
সকলগুলিই সিদ্ধ, উহার যে কোন . একটা অবলম্বন ককুলেই, সাধক 
ভাগবদূসমীপে' উপনীত .হ’তে পারে, কিন্তু মান্য তে কেবল বাষ্টি: নক, 
‘ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, নিজের প্রাণ নষ্ট কর্তে হ’লে একটা ছুঁচের দ্বারা" 
কর! যায়, অনেক মামুনকে মার তে হ’লে'ঢাল তলোয়ার, চাই, সেই রকম, মাহুব' 
যদি অখওঁ : আত্মা থেকে স্বত্ত হতো, তা "হলে আর কোন.কথ! থাকৃতো 
না। বাষ্টির সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে: সমষ্টির সিদ্ধি সংসাধিত হবে। অনেক 
লঘুচিত্ত সাধক মনে কর্তে পারেন, “আপনি বীচলে বাপের নাম।” কিন্ত 
লৈ গোল: থেকে গেছে, তা না হ'লে, বুদ্ধের . “মত মহাপুরুষের আত্মাও 
আজ. ‘পৰ্যন্ত পৃথিবীর মুক্তির জন্য অন্তরালে-.বিচরণ' করেন ?' কল্মীর "দলের 
মত এক শিকড়ে বিশ্বসংসার ' বাধা, এক "জায়গায় ' 'টান্‌ পড়লে..বিশ্ব জুড়ে 
টানাটানি: "পড়ে ১যায়।: এই সোজা -রুখাট! না: বুঝেই '-তো, . আক 
স্বাংলায়ং অবতারের এত ছড়াছড়ি । অবতার যে. সবাই 1. * ' :. 
যোগ, ভাগবত" জীবন লাভের, জন্য । প্রত্যেক যোগীর উদ্দেশ এই 
একই ।' সকলের পক্ষেই ইহ! সম্তব।' ' প্রকৃতির ইচ্ছাই - এইরূপ। সেই; 
জন্য” ভারতে যত “প্রকার 'যোগপস্থ আছে, সকলগুলিই' মান্তুরের --সন্ধীর্ঘ_ 
চিন্তবৃন্িকে ভেঙ্গে” অসীষের” সঙ্গ যুক্ত ক'রে' দেয়। " ভক্ত. কবরকে 
স্তর “বোধে: জীবন? উৎসর্গ: করে,.জ্জীবনের দব কাজই. ভাগবত ' “-উদ্দে্েঃ 
প্রধাৰিত হয, ভগবান্‌ ব্যতীত অন্য কিছুর দিকেই তাঁর, অঃ জি পাকে 
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মা. কাজেই এস" ভগবানের, মার্কামারা'- ভক্ত হয়ে. ড়া, কথা 'হর্ছে.. 


.পুর্যোগের শ্রথা,কিছু অন্যরূগ, অনস্ত উদার ও. স্থ্রসুরিত। ভগবানের, 


সঙ্গে. আপনাকে :স্বতন্তর ক'রে, সে এক দণ্ড থাকৃতে' চায় 'না, - কাজেই 
আত্মসমগণের পর - থেকে, জীবনের সব- কাজেই বে ভগবানের হস্তখানি 
নিত্য দর্শন করে: আপনার মধ্যেও. যেমন: ভগবান্‌ সবস্থান, করেন) 
অপরের মধ্যেও সেইরূপ তিনি বিরাজ কর্ছেন, স্থান: কাল . পাত্র, কোন 
খানেই তার. ছেদ নাই, সকল, কর্মে সকল চিন্তায়, সকল ঘটনায়; তিনি 
আছেন) . স্থুতরাং,... আত্মসমর্পণঘোগীর . সাধনা কিছুকে, - ছাড়িয়ে, নয়, 


' কিছুকে ত্যাগ কুরে: রর, . সকদের মধ্যে বিশ্বনাথকে দর্শন” ' করা? 
‘এই দর্শন না হওয়া. পর্যন্ত, এই. বিশ্বাসে তাকে অবস্থান করত 


হুরে।: অনা, যোগে বিশাস আছে আত্মসম্পণযোগীর বিশ্রাম নাই, কাল৷ 


যেমন অচ্ছেদ্য} সাধনা, ডেমনি'- অবিরাম, 'শেষে এমন হবে, শ্বাস গ্রশ্বাস 


প্রয্স্ত ভগবান হয়ে, ঠাড়াবে;, প্রতি : রক্তকণাটাকে-” ভার স্বরূপ: . বোধে 
হর্যান্বিত হ'তে হঃবে) ভবে: তো, ভাগবত, জীবন ‘লাভ৷ হ’বে। ' ,.« 


দুরে দূরেই থাকুন, কিন্তু ভগবানের টান - যার প্রাণে অনুভব হয়েছে 


 পান্তরবৃন্দাবনের, কদবশ্রেণীর ' অন্তরাঁল "থেকে; .শ্তামের বীশী- যার বেজে 


:-:"এই সকল সম্ভব কি অসম্ভব এ জ্ঞান যাদের আছে, ভারা নাহয় এখন: 


উঠেছে, সে কেমন. রুরে”* আব. বিচার. বুদ্ধি নিয়ে বসে: খাকৃবে। কেমন। - 
করে” গতানুগতিক ভাবে: সংসারে, লিপ্ত থেকে সোয়াস্তি পাবে, তাঁকে. 


দৌড়ে আম্তেই “হবে :বংগীরারীর .কাছে, যুক্ত হ’তেই হবে, শ্তামের সর 


থানিরে,: সর দিয়ে৷ আলিঙ্গন করে*--বাঁংলায় এই মহাঁরাষের.স্থচনা চলেছে. 
গ্রামের বশী. ফুকারিয়! ফুকারিয়। যধুর মুচ্নার মানুষের মনকে, আকুল, করে? . 


তুলেছে'--*ও ঝাশী বাজে বিপিনে তোর! কে, কেম্মাৰি আয়" ॥ 
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হে সাধক গুরু কে ? অন্তরের মণিকোটায় .বসে যিনি তোঁমাঁগ্ব ডাক.-দিয়েছেন,, 
আকুল ভক্তের অগ্রনীর তিনি স্বয়ং মুছাবেন,, বিরহিণী রাঁধাকে সাস্বন! দিবার 


জন্য গোকুলে: গোপীর : অভাব হয়, নাই, আন, ভাগীরথী তীরে' যে প্রেম 


উজান, জোতে বয়েছে, যার ত্রহ্ধপ্রবাঁহে নুতনের : দল: ; : উন্মাদ হয়েছে, 


এক বক্ষে এর, পথে সহ্যাত্রীর.অভাব' হকে না, আমদের: গুরুতো কেহ. নাই; 


ক 5 রা মরা রা ্ RS ‘* হ ১ ক হক এ রানি 
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পেম্পারের, গলা ধারে কষ্চ অভিসারেছুট্ছি,-তৌমর$. আমাদের .স্থী হরে ধু 


ছিত লৰ অন্জৰোশ * 
টি 
প্রবর্তক” পীচ বছরে পা দেবার সঙ্গে. সঙ্গে “্ৰরিপাল। হিভ্ৰী” তার. 
একটু মমালোচনাঁ বের .করেছেন। সেই সমালোচনায়, এই 'একটুকু, 


অন্থুযোগ আছে যে কিছুদিন যাবৎ পপ্রবর্তকে”র প্রবন্ধ যেন তাদের নিকট 


অবোধ্য .হয়ে উঠছে। ',"‘হিতৈষী” লিখছেন--“প্প্রবর্তক বাস্তবপক্ষে একট, 
নুতন ভাঁবপ্রবাঁহ আনিয়াছিল_আজ যেন তাহার লেখনী হেঁয়ালীর আকার, 
ধারণ করিতেছে।” যেকাগজ' সারা বছর ধরে” মাসে ছু’'বার করে”, 


বেরোয় .সে-কাগজ সম্বন্ধে ওমনি একট!, আল্গা রকমের অনুযোগ . করলে; ' 


আদাদের বাধ্য হ'য়ে 'বোকা সেজে থাকতে হর়। আমরা আমাদের মনের, 
কথ! আমাদের শক্তি অনুসারে যথাসাধ্য স্পষ্ট করে” বল্বার চেষ্টা করে” 
এসেছি, তাতে যদি সে-লেখ পাঠকের কাছে ' হেঁয়ালীর, আকার ধারণ: 
করে» বর-ঠকানে| প্রশ্নের' মতে|. গিয়ে উপস্থিত হয়, তবে দুর্ডা গ্য আমাদের |. 


আমাদের যেমনৌভাব চার বছরের প্রবর্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ' ছড়িয়ে, 


আছে, তার কৈকিয়ৎ বা ব্যাখ্যা একটি সংখ্যার কয়েকটি পাতে দেওয়া, 


সম্ভব নয়। সুতরাং “বরিশাল হিতৈষীপ্র অন্ুযোগে আমাদের ' মুখ “বুজেই, 


থাকৃতে হবে, এইটে (প্রথম ধান্ধা মনে করেছিলেম।. 
কিন্তু পরে বুঝ.লেম: একেবারে, ত ন্য়।, কেননা প্রবর্তক. কিছুদিন 


থেকে হেয়ালীর “আকার ধারণ করেছে, কি কারণে, তার . একট! ইঙ্গিত; 
যহযোগীর অন্থষোগের 'মধ্যে আছে।. .সেই কারণটা হচ্ছে এই যে প্রবর্তক, 
দেবজন্মের কথা বলে। -সহযোগী লিখ.ছেন--“প্রবর্তক'' আশ! 'দিতেছেন, 
তাঁহার! অচিরে একটি দেবজাতি ..গঠন করিবেন, তাহারা দেশের. সর্ব ' 
'ছুঃখ দিনত" দূর করিবেন.।” প্রবর্তক, দেশের সর্ব ছুঃখ , দৈন্য দুরু, 


কর্বে, এতবড় একটা আত্মস্তরিতাঁর কথা: গুবর্তক: বলেছে; কি. নাচ 


মেটা আমাদের স্বরণ হর . না, এবং . প্রত বিষয়ে আমাদের, সন্দেহ, 


আছে, .কেনন!..€প্রবর্তকেণ্র বিশ্বাস যে.. দেশের. দুঃখ: দৈন্য দূর. দেশকেই, 
কর্তে হবে তাক একটা, ক্ষুদ্র সংঘ ঝা দলের ছারা; -কর! কিছুতেই 


| ্‌ / 
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সম্ভব হবে না। দেশের লোক নিজের পায়ে দাড়াতে নাঁ শিখলে তাকে 
চিরকাল অষ্য লোকের বক্তৃতার ঠেক| দিয়ে দাড় করিয়ে রাখা .ঘায় না-- 
বন্তুতা যেই "শেষ হবে ওম্‌নি ‘আবার লুটিয়ে পড়বে। দেশ নি দিস 
হয় তবে পাঁচ জনে, টাক! উপার করে’ পঞ্চাশ জনকে বড়মাম্ুষ' বানিকে 

দিতে পার্বে না-এবং যদি দেয় তবে প্র পঞ্চাশ জনের পরকাল বর্বরে 
হঃয়ে যাবে--তাতে করে’ ও পঞ্চাশ জনের যত বড় ক্ষতি হবে তত বড় 
আর কিছুতে হবে না। এই কাঁরণে প্রবর্তকের ' চিরদিনের আকিঞ্চন' 
দেশের প্রত্যেক মাুয়টকে গড়ে” তুল্ভে, প্রত্যেক . বাষ্টিটিকে শক্ত করে? 
. তুল্তে, প্রত্যেকে যেন তাদের নিগ্ে নিজের ভার অক্েশে বহন করেঃ 
এই পৃথিবীতে দীন হায়ে নয়, হীন হরে নয়--মাথা উচু করে বেঁচে 


থাকৃতে পারে--জীবনের প্রতি মুহূর্ধে যেন তারা আপনার অন্তরে শক্তির , 


অনুভব বোধ কর্তে পারে--যে-শক্তির অনুভব, তাদের পক্ষে দীন দরিদ্র 
হ'য়ে জীবন কাটান অসন্তব করে’ তুল্বে। ৭ 

কিন্ত সে'যা হোক্‌, ওঁ দেবজাতির সমন্ধে “হিতৈষী” আরও বল্‌ছেন 
“আমরা জানি না ইহারা (দেবজাতি) কোথায় হষ্ট কোথায় লালিত কোথায় 
বন্ধিত, হই কবে কর্মক্ষেত্রে আবিভূতি হইবেন। আমরা কাহারও রহস্য- 
ভেদ করিতে ইচ্ছুক নহি, কিন্ত যাহারা *প্রবর্তকে*্র অন্ুরাগী.ভক্ত তাহারা 
আলো! চায়--*। 'আমরাও প্রবর্তকের দিক থেকে আমাদের মন দিয়ে 
জানি বে পপরবর্তিকষ্ও আলো চায়-পমস্ত, মন প্রাণ আত্মা দিয়ে 'সে হার 
বিরুদ্ধ সে হচ্ছে' মন- মঞ্জানো। Mystery, লোক-ঠকানো ভেন্কি ভোঙ্গবাজী-- 
সকল রকমের ভণ্ডামি 800০৩ 787. সেইজনে গ্রবর্তকের স্ল অতীতের 
নামজাদা নামজাদা মন্ত্রের ঝাড় ফুক নয়। স্বনামতন্ত আত্মারাম “সরকারের 
খেলোয়াড়ের :109010-অথা)0 নয়-তার সম্বল সে নিজে, - তার নিজের 
'অনুভূতি, নিজের উপলন্ধি। 'ভ্রীং. কী ইত্যাদি যতই সত্যি হোক্‌ না কেন: 
মান্তৈর অন্তরের 'দেবতা :না জাগ্রত হ’লে তাঁর কোনই 'মুলা ও 'মানে 
থাকৃবে না। : প্রবর্তক সাধক--কিন্ত সে-সাধনা নির্জন অন্ধকার গিরি 
সহায় বা বনাস্তরালে নয়, সে-সাধনা তার মুক্ত দীপ্ত উদার আকাশতলে-_ সে 
(সাধনা তার ভাই বন্ধু পিতা মাতা কন্যাকে ঘিরে সংসারকে নিয়ে। চাঁর বৎসরের 
* প্রবর্তক গড়েও মরি: একথায় কেহ সন্দিহান হন্‌, তবে আমরা নিরুপায় |. ' 


-গ্বর্তক আলো চায়--আামর! আলো চাই, তাই সহযোগীর অন্থযোগেক | 
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উত্তরে হ’এক কথা -আমাদের' বল্তে হবে, . কেননা সহযোগীর সমালোচনা 
পড়ে’ আমাদের মনে হ’ল যে “দেবজাতি” সম্বন্ধে তার কতগুলো ভুল 
ধারণা আছে। “ও ধারণা দূর কর! দরকার, কারণ ঠিক এ রকম ধারণ! 
থেকেই সাম্প্রদায়িকতার অঙ্কুর গজিয়ে গঠো। | 

সুতরাং প্রথমে আগর] দেখব 'দেবনাভি জিনিষটা কি? লোঁক-ঠকানো! 
হেঁয়ালী বা দিন-দরপুরের ' খেয়াল বাঁ আর কিছু? 

প্রবর্তকে সর্ধপ্রথম দেবগন্ম নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় প্রথম বর্ষের 
চতুৰ্থ সংখ্যাতে--অর্থাৎ সহযোগীর মতে যখন ..“পপ্রবর্তক, বাস্টবপক্ষে 
একটা নৃতন ভাবগ্রবাহ আনিরাছিগ” সেই আমলে। স্থতরাং *প্রবর্তকেন্র 
দেবঙ্গাতির আইডিয়া একটা নতুন হেয়ালী নয়--যর্দি নিতান্তই হেয়ালী 
হয় তবে তা অত্যনপ পুরোণো--এনন কি প্রায়. তার জন্ম থেকেই তার 
তান্ডিত্ব।' | ঠি ৃ . 

এই প্রেবজন্ম* থেকে কয়েক লাইন: এখানে তুলে দিচ্ছি। এই 
কয়েক লাইনেই আমাদের বর্তমান উদ্দেপ্ত সিদ্ধ 'হবে মনে করি। 

_প্ভগবান্কে কে না চায়? কিন্তু সকলে চায় সেই ভগবানকে: বিনি 
স্ভাবগত }*০--০০০০০ ঞ Kl) 

“আমর! কিন্ত Ta) গুধু ভাবগত করিয়া রাখিতে চাহি না, 
আমর! ভাঁহাকে বস্তুগত করিয়া ভুলিব। জগতের খেলায় তীহাকে জাগ্রত 
মুর্তিমান্‌ করিয়! ধরিব। ভগবান শুধু অনন্ত নহেন, তিনি সান্ত, তিনি 
শুধু অনির্দেষ্ট নহেন, তিনি নির্দেস্ত, তিনি শুধু এক নহেন, তিনি 
বহু। তিনি চৈতন্তমার নহেন, তিনিই' শক্তি।” 

প্মানষের সাধারণ জীবন যেমন স্পষ্ট জাগ্রত লক্ষাযুক্ত, দৈনন্দিন 
কর্মময় জীবনকে মানুষ যেমন সংহত স্ুবিন্যস্ত, ফলগ্রশ্থ করিয়া এক 
সামগ্রন্তের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছে, আমরাও আমাদের জীবনকে সেই 
ক্লপই- করিব, তবে পৃর্ণতর দৃঢ়তর শুদ্ধতর ভাবে । সাধারণ মানুষ তাহার 
জীবন নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের by দিয়, আমর! আমাদের. 'দীবন নিয়মিত 
করিব দেবতার, দৃষ্টি দিয়] 1” : -:- ১. ০২ - 

ওপরের খ্রঁ. কথা -থেকে ' 8 এই: জিনিষটা এন হবে, ধে দের. 
জাতি বলে” . আমাদের, যাদের ধারণা: তারা: , ত্নিচোরওয়ালা, ঝা 
সাঁতমাথাওয়াল|... কৌন;-অগ্ররূপ.. অপুর্ব -নঅনির্দেহ্য - জীব... নয় । - তারা 


টি চি শা গবর্তীক te Rl 
ছ'হাভ' ৪পা' চোখ কান ইত্যাদি যুক্ত : আহুযের' মতোই : মার ।. ভার 
: ভারা হরে পূর্ণতর 'দুঁঢ়িতর (শুদ্ধতর'॥: . “তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে. একটা 'উচ্চ- 
তর লোকের একট! = higher planeএর পূ্ণতর- সত্য দিয়ে। মানুষকে 
পরিপুর্ণরূপে পাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্ত-_৫সই পরিপূর্ণ মানুষেরই. নাম 
নায়! ‘দিয়েছি 'দেবজাতি--সেই- জন্মই: দ্বেবজন্ম ূ 
এই যে দেবজন্ম--এই যে আমাদের পূর্ণতার দিকে টান একি আজ্জ- 
ফ্রি :একটা কিছু-_এটা কি মানুষের জীবনে নৃতন একট! কিছু? ' না 
,. কেননা মানুষের: মধ্যে আবহমান কাল, থেকে = চেষ্টা বর্তমান: হরে 
রয়েছে? দেশে দেশে “যুগে যুগে রাজিব সমাজবিষলী ধৰ্ম্মবিধ্লব যা’ হায়ে : 
‘এনেছে তার পিছনেই ও কথাটা গুপ্ত, যে মানবের. আসল কায়দাটি ' 
পাওয়া" হয়-নি।: তাই "আবার অন্ত রকমে সাজিরে' দেখ্বার. ' চেষ্টা 
"আসলে মানুষের ভিতর থেকে প্র পূর্ণতার ইচ্ছা এ perfectionএর 
আকাঙ্খা. সামনে এগিয়ে যাবার :৫এ্ররণ। যেদিন 'দুর হ'বে: সেদিন থেকে 
. মানুষকে :পত্ুত্বের দিকে জড়ত্বের ' “দিকে অগ্রসর হ'তে হবে। মানুষকে 
উপ্তেই "হবে, হয় এদিক হনয় ওদিক) হয়, পূর্ণতার দিকে নয় মৃত্যুর 
দিকে--হয় আলোকের আগে আগে নয় অন্ধকারের পিছে পিছে। কিন্ত 
মানুষের 'সৃত্যুর “দিকে 'চল্বার উপার ''নেই_-তাকে পূর্ণতার দিকে জীবনের 
পূর্ণ অভিব্যক্তির দিকেই চল্তে হবে। ‘সেইটাই যে তার “মধ্যেকার সত্য 
উজ ।ধ্রটেই ভগবানের 'ইচ্ছা। রি ৯ 
“মানুষকে; আমরা 'পরিপুর্ণরূপে 'পেতৈ "চাই সবদিক দিলেই: Pe) 
্বাস্থা পূর্ণ রূপ পূর্ণ দেহ” পূর্ণ প্রাণে পূর্ণ মন পূর্ণ বুদ্ধি a বিজ্ঞান 
পপূৰ্ণ"- আনন্দ । “আইুষের” কোন খানেই : একটুকু;:. পর্য্যন্ত “দারিদ্র্যের 
হ্ছাঁয়াপাত ' থাকবে. না-অন্থমাত্র ; ডকাৰ্য্যতাঁর “আডাৰ. থাক্‌বে না ।-॥ তীর 
' দেহ হবে 'রাঁজপুল্ের ‘মতো, মন. হবে আক্ষাদের মতো,, বুদ্ধি গ্রে অতীক্ষ 
্কপীণের : মতো, বিজ্ঞান হবে শতসহশ্র - হ্্যের, টআালোকরগ্ির, মতোন 
উঅনুন্বর কে চায় '' শক্তি ”কে.চায় ?' অঞ্চল ।কে - চায়? “তস্বাস্থ্য একর ' 
চায়? 'দীনতা হীনতা দারিদ্র্য অপমান অসম্পদ্‌ কে'চায় ?.. যে প্রাগপণ.রুরে” 
“বসছে "সে: বে চ্ৰৃত্যুকেই ‘দঁড় বলে, 'মান্বে। -রিস্ মানুষ হবে “সেই ধে 
ধনিজের' মনের; লআকাঁখাঁকেও' মৃত্যুর চাইতে 'বড়- ॥্রলে’. জানুরে। মুনি. 
দাহ্য --কোঁনবানে' স্তর -ক্লপণতা 'নেই, !অ্ক্তের:-রুক্ফাট। চাপা (ভর - 


| হিতৈথীর অনুযোগ, ১৩৭ 
ময়! উন্দীন নেই, দীনতার জোড়াতালি নেই--আছে- কেরল প্রাচুর্যের 
অব্দান_-যে প্রাঁচুর্্য আপনাকে. ছাপিয়ে বিশ্বংসারকে পূর্ণ করেঃ, ফেল্বে ॥ 
মানুষের মনের, প্রাচুর্য্য তার, কাব্যে সাহিত্যে বিজ্ঞানে দর্শনে, তাঁর সম্পদের 
প্রাচুর্য তার বাগভবনে দ্নেবালয়ে তার পল্লীতে নগরীতে অশনে বসমে ভূষণে 
আহারে বিহারে অদম্য -হ'য়ে ছুন্ার মুর্তি নিয়ে ফুটে উঠবেঁপ্রাণের 
চেহারাই সুন্দর, মৃত্যুই করর্য্য--প্রাণের প্রাচ্ধ্য অতি সহজ, সে গ্রাচ্ধ্য 
তার বোঝা নয়, কেননা সেই-ই তার জন্মদাতা । মানুষের এই যে,.পরি- 
পূর্ণ সুন্দর সত্যরূপ--এরই' নাম আমর! দ্িয়াছি দেবজন্ম । আর এই 
পরিপূর্ণতার আকাঙ্খ! মানুষের অতি পুরাতন । ওই-ই হচ্ছে অনুতস্য পুত্রাঃ . 
-ইয়োরোপ ওরই নাম দিয়েছে 19099:020--আমর আজ তাকেই বল্ছি 
দেবজাতি। স্তরাং আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় 'যে এতে হেঁয়ালীর, 
কিছুই, নেই। ডি ৮ পু এ 

কিন্তু 'এই .দেব্‌জাতি নৃতন না” হোক্‌. হেয়ালী.. না..হোরু, সহযোগী, 
বল্ছেন যে এর! কোথায় সুষ্ট কোথায় লালিত :কোথায় বর্ধিত হচ্ছে, তা 
ভার! জানেন না। আসল. কথা বল্তে!গেলে আমর! 'বল্ব যে আমরাও: 
ঠিক তা জানি নে, তবে এদের: কোথায় স্থ্ট কোথায় বর্ধিত হওয়া: 
দরকার সে সম্বন্ধে প্রবর্ত্কের 'ম্পষ্ট জ্ঞান :আঁছে।. :এই যে :দেবজন্ম, তা, 
হওয়া দরকার গিরিগুহায় নয়৷ নির্জন কাস্তারে নয় . নিভৃতে -মঠে নয়-_ 
ত হওয়া দরকার একেবারে, জাতির, সমাজের বুকের ওপরে --যেখানে: 
হাজার দুঃখ গুম্‌রে আছে, যেখানে চোখের জল -গুকোয় না, 'বেখানে 
মুখের হাসি ফোটে নি, লেই নিবিড় ব্যথাভর| জাতির অর্শ যেখানে 'পন্দিত 
হচ্ছে, পূর্ণ মানুষের আবির্ভাব করাতে হবে সেইখানে। ছুঃখ যেখানে, | 
সকল প্রকারের অসাধর্থ্য যেখানে, সম্পদ ও সামর্থ্যের আয়োজন সেখানেই 
করতে হুবে। বেন! যেখানে সেখানেই তায় ওষুধ নিয়ে . যেতে হবে 
সেইখান থেকেই সেইখানকাঁর 'লোঁক দিয়েই তা দূর কর্তে হবে--আর 
€সইটেই হবে সত্য মঙ্গলের আগ্লোজন। রাজনৈতিকক্ষেত্রে “'যেয়ন ইংরেজের 
ব্যবস্থাপক 'সভাই ভাঁরতবাঁসীকে স্বাধীনতা লাভ করিয়ে দিতে পার্যে মাচ. 
তেমনি আমাদের থে দুঃখ সমাজের বাইরে কোন রকমের মঠ গড়ে গা, 
দূর হবে .রা। সমাজের বোরা সমগাজকেই বইতে হবে--চিরকাজ . ছা” 
সেবক জুটে কোথা থেকে? সুতরাং সেই সমাজের :ঈধোই এদন মানবের 
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Sw প্ৰবৰ্তক". 
সৃষ্টি, করৃভে' হবে যার! শক্তিমান 'কর্ম্মী জ্ঞানী--তারাং যত পূর্ণ হবে সমাজও 


তত কৃতাৰ্থ হবে--তার! যদি দেবতা হয় সমাজও' তবে দেবসসাজ হবে-। 


আমাদের উদ্দেশ্য দু'একজনের মোক্ষ. নয়, আমাদের লক্ষ্য সমস্ত সমাজের 


‘ খুকি ছু থে থেকে দারিপ্র্য থেকে অধারর্থ্য থেকে অধমত্ব' থেকে। যেখানে 


সমস্ত মানুষকে তাঁর মুক্তির ঘার দেখিয়ে (দিতে হবে, ল্খেনে ' সুষ্টির 
নিগৃঢ় সতাটার বিরুদ্ধে এ জগতের - আসল fundamental ‘truth 
' বিরুদ্ধে প্রতি পদে সংগ্রাম করে” করে? চলা যার না। ভাই আরা, 
'ভোগকেও. তয় করি নি, 'ত্যাগকেও বরণ; করেছি। আই আনাদের- কথা 
"ভোগঃ যোগাঁয়তে। তত - j 

" আমাদের মনে ওষ্নি ক ব্যাপক ও বৃহৎ আশা আছে, বলেই 
হয়ত আমাদের চারপাশে এমন একট! জনাট কঠিন “গণ্তী "গড়ে ওঠে. নি 


, “ঘে-গণ্ডীর দিকে অঙ্কুলি নির্দেশ করে সহযোগী অতি সহজে দেখিয়ে দিতে 
' পারতেন “ও যে প্রবর্তকের দল”: সমস্তকে. নিয়ে যার কারবার কর্বার , 


ইচ্ছা--সে যদি প্রথমেই দল গড়ে’ বসে, গাঁকা গর্ভ . টানে, ভবে হু’দিন 
বাদে সে সে-দলের খাতিরে সেই সমস্তটাকে বলি দিতে বড় বেশী ইতস্ততঃ 


 'কর্বে.ন!।' এ সত্য যেমনি ,পুক্লাতন- তেমনি সনাতন। ভাই *প্রবর্ীকেপ্র 


এই একটা ধারণা আছে যে, দল যদ্দি গড় তেই হয় তবে, সেল হওয়া 


উচিত এম্নি যা. সমস্ত সমাজের শক্তি ও সাধন! দিয়ে পুষ্ট--সমস্ত সমাজ 


'ষার রসদ জুগিয়ে না চল্ছে সেল আজ কি কাল শক্তিহীন হ’তে,বাঁধ্য। 


আবৃত সমাজই শুধু সেই বস্তু য!' মানুষকে সংকীৰ্ণতা থেকে প্রতি মুহূর্তে 


‘মুক্তি দিতে পারে, stagnation থেকে যুগে যুগে রক্ষা "কর্তে পারে। 


:‘নইশে দল কেবল দলাদলিতেই পরিণত হয়। সুতরাং “পরবর্ক্শ্রে' আকিঞ্চন 


সমাজের রদ্ধে, রন্ধে, সেই বত প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া, যাতে করে? পরি- 
বণ্তিত হবে, : এখানে সেখানে ছ'একর্জন বা পাচ সাতজন লোক নয় সমস্ত 


“ সমাজের জীবাম্ম, জাতির সমষ্টিগত আত্ম collective Consciousness 


0f he 7906. - হঃএক জনকে পূৰ্ণ দেবত্ব পাইয়ে দেওয়ার চাইতে যদি 


. হি সমস্ত সমাজসমষ্টিকে দেবত্বের দিকে ছু'এক পাও অগ্রসর. করিয়ে দিতে ' 


শ্টীরে' তবে “প্রবর্তক” আপনাকে ধন্য বলে’ মান্বে। f 
‘তাঁই আনর| বহুত্বের সাধন! স্বীকার কয়েছি--তাই_-র্থাৎ : বকে 
শুনিয়ে কারবার 'কর্তে পেনে বহর ধর্মকেও স্বীকার কর্তেই হবে, তাই। 


॥ | 
৩. 


১. 
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সৃষ্টির ধর্ম্মই বহু। এই সৃষ্টিকে যখন স্বীকার কর্ছি তখন বৃহকেও স্বীকায়. 
কর্তেই হবে তাই। এই বহুত্বকে অস্বীকার করবার ফলেই গড়ে ওঠে 
creed. ‘Creed<র দৌবই হচ্ছে মানুষের বিরাটত্ব অসীমত্ব বহুত্বকে 


' এত্বীকার । এই বহুত্ব আমাদের চোখের আগে অতি স্পষ্ট করে, আছে 


বলেই আমর! বুঝতে পারি চিন্তে পারি গান্ধীকেও তিলককেও, 'আবার 
নিৰ্জ্জন গুহাবাসী মন্বাসীটাকেও। আগর! রামক্ষ্দিশন, রিলিফ ফওকেও 
&pPreciate করতে পারি, আবার ধার! বক্তৃতামঞ্চে সাময়িক মনমাতানো 
বন্তৃভা দিচ্ছেন তাদেরও বুঝতে পারি। আমাদের কারও -সনেও বিবাদ 
বা বিমন্বাদ নেই। সমস্ত কন্মই সেই এক বিশ্বপ্রক্ৃতির বিখশক্তির মুল থেকে, 
চিন্মরীর বিভিন্ন বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ। আমরা তর্ক করি তখন ধম 
ওদের যে-কেউ আপনার খণ্ডধর্ম্মকেই পূর্ণ সত্য বলে’ চালাতে চান্‌। | 
নে যা হোক্‌ এইখানে প্রশ্ন উঠবে, যে, গর যে দেবজন্ম ত{ কোথার 
সৃষ্ট কর্তে হবে তা না হয় বুঝলেম--কিন্ত তা . কেমন করে? 
সৃষ্ট করতে, হবে? তার উত্তর সোজা-_তা স্থ্ট করতে হবে মানুষের 
অন্তরকে অনুপ্রাণিত করে” তাঁর ভিতরের জীবনকে পরিবর্তিত করে», কেননা 
The kingdom of heaven is within US. বাঙুষের অন্তরের, 
জগতে যা ' সুসিদ্ধ তাই কেবল তার, বাইরের জগতে কৃতার্থ হয়ে থাকৃতে 
পারে, নইলে কিছুই নয়। | ঁ 
' এইজন্তে দরকার সমাজমনকে তেষ্নি চিন্তার তেমনি আকাম্থায় উদ্বদ্ধ. 
করা বাকের মধ্য দিয়েঁ-বাক্‌ ব্রহ্ম কথাটা ত নেহাৎ মিথ্যে নয়। প্রথম 
দরকার সমাজের সভ্যদের চিন্তায় :.একট! ত্রঙ্গ তুলে, দেওয়া, একট; 
ব্যাকুলতা! এনে দেওয়!_-আকাঙার বস্তুকে তাদের মনের চোখের সাঁমূনে 
তুলে ধরা। আর প্রবর্তক” তার শক্তি অনুসারে তাই কর্বাঁর চেষ্টা: 
করে, এসেছে । “ | 
কেউ কেউ হয়ত বল্বেন আমাদের আশা অতি. বৃহৎ, সেই অনুপাতে 
শক্তি হয়ত অন্ন--সত্যি। কিন্ত আমর! জানি যে--মানুষের কর্মে অধিকার, 
আছে ফলে নর যেমন সত্যি--আঁবার নানুষের কোন ধর্মই একেবারে: 
নিশ্ষল হয় না! এওঁ তেম্নি সত্যি। 


em ——— 


. ইউরোপের রাষ্ট্রভাগ্য বিচিত্র। রণশ্রীস্ত জাতিগুলি শাস্তি চায়, রক্তলীলার : 
' অবসানে শান্তভাবে বিধ্বস্ত অর্থপ্রতিষ্ঠান সব. পুনর্গঠন করিয়া লইতে চায়; 
মনে হইতেছিল-বটে, এইবার ' ইউরোপের জীবন সমজ্র্যামুক্ত হইবে, একটা 
নূতন সত্যতার -উষারেখা ফুটিয়া উঠিবে, কিন্তু-বিধাঁতার ইচ্ছা এখনও অন্তারূপ-। , 
দুর্ধর্ষ জর্মণীর সহিত সন্ধিপ়ত্র স্বাক্ষরকাধ্য- যেদিন' সমাপ্ত হইল, ' সেইদিন 
. জগন্ময় শান্তি -উৎসবের মহাধৃম পিয়া -গিরাছিল, কিন্তু অলক্ষ্যে ' বিধাতার 
কঠোর বিজ্রপহস্ত' নৃতন বৈচিত্র্য স্থষ্টি করিতেছিল, উপর দেখিয়া তাহার 
কিছুই আভাস পাওয়া- যায় নাই। ১ রর 
কুষিয়ার বল্শিভিজমের কথা উপস্থিত ছাড়িয়া দিলেও, মতি নী 
হইতে যে 'সংবাদ আসিয়াছে, উহা! মত্য সত্যই ভীষণ ও আশঙ্কাজনক |, 
জর্শ্মনীর নবগঠিত শাসনতগ্রের 'কর্ণধারগণের সহিতই মিত্রশক্তির সন্ধি হইয়া- 
ছিল। ১০ই মার্চ বিশদৃত রয়টার সংবাদ দিতেছে--জম্্রণীর সৈম্তবাহিনী' এই 
শাসনতন্ত্রেরে আমূল উৎপাঁটন করিয়া, আবার এক নূতন তন্ত্রের - প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে--একটা মহাবিপ্রব বটে,..কিন্ব এককপ বিনা রক্তপাতেই এই 
শাসনপরিবর্তন সংঘটিত, হইয়াছে, ভৃতপূর্বব জর্শ্ণ-সেনাপতি হিণ্ডেনবর্গের 
রাষ্ট্রপতি হইবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, জনরব, হিণ্ডেনবর্গ স্বয়ং . কিন্তু নূতন 
. গবৰ্ণমেণ্টের সপক্ষে 'মত দেন নাই, কে জানে এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 
' আবার কৈসারশক্তি পুনর্জ্জাগ্রত্ত হইয়া উঠিবে কি ন! ? ইউরোপের রাষ্ট্র 
জগতে যেন ভীষণ গোলমাল চলিয়াছে, তাহা ' শান্তির লক্ষণ .নহে, আবার 
নুতন করিয়! না মিত্রশক্তিকে রণাঙ্গনে ঈীড়াইতে হয়. * 
এদিকে কন্টাণ্টিনোপলের খলিফাৎ লইয়া সমস্ত মুসলমানজগৎ ঘনান্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন । ইউরোপের মহাধুদ্ধে তুকীর হ্ষলতানন- জননীর পক্ষ . অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, পরাজয়ের সঙ্গে মুসলমানসাআজ্যের দুরবস্থা উপস্থিত। 
মেসোপোটিমিয়া ইংরাজাধিক্ত, ইজিপ্টের স্বাধীনতা! খর্ব হইয়াছে, নিরিয়া - 


রি * 
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প্রদেশ ফরাসীজাতির, শাঁনাধীনে আনিবার. প্রচেষ্টা চলিয়াছে-আবার সে- 
দিন রূমবাদসাহের ' সাধের রাজধানীতে ইংরাজসেনাবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে, 
অুসলমান-সমাজ অতিষ্ঠ উত্তেজিত, ভারতেও দশ কোটি মুসলমান-প্রজার বাস, 
*হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রগগন সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত বিক্ষুব্ধ হইয়। উঠিয়াছে, এই 
আন্দোলনস্রোত ভবিয়তে কি ভীষণ মুত্তি পরিগ্রত করিতে পারে, সেদিনকার 
খলিফাৎ সভায় মহাত্মা গান্ধী তাহার একটা ভি দিয়াছেন, সে কথা 
পরে বলিব। টি | 
তুকীর অধীনে মুসলমান প্রজ্ঞা ব্যতীত বহুসংখ্যক আর্ন্মিনিয়ানের বাস, 
উহ্থারা চিরদিনই মুসলমানসম্রাটের . শাসনদ?ও উপেক্ষা করিয়া যথারীতি 
রাজকর প্রদান করিতে ও তুর্ক রাজাবিধি মান্য করিয়া চলিতে অস্বীকৃত, 
এইজন্য সময়ে সময়ে এই খ্রীষ্টান প্রজাপুঞ্জের উপর .মুসলমান তুরক্ধের 
কঠোর শাসন প্রবন্তিত হইয়া! আসিয়াছে । তাহার ফলে উভয়পক্ষেই মাঝে 
মারে নিষ্ঠুর নরর্ক্তপাত অনিবার্ধ্য হইয়া উঠে। ইউরোপের গত মহাযুদ্ধের , 
পর, তুরক্ষস্াটু কথঞ্চিং হীনবল হওয়ায়, ইহারা সমধিক স্পর্ধাশীল হুইয়া 
উঠে, খৃষ্টান মিশনরীগণের. সাহায্যে তুক্কীর অত্যাচারকাহিনী জগনায় প্রচার- 
লাভ করিয়াছে, ভিন্নধর্মী ভিন্নজীতির উপর শাঁসনাবিকার অটুট রাখিতে 
গিয়া তু, আর্মিনীয়ার উপরে যে নির্দম আচরণ করিয়াছে, তাহা সমস্ত 
খুষ্টানজগতে হৃৎকম্প স্থষ্টি করিয়াছে. সন্দেহ নাই, ইউরোপের খুষ্টানমিশনরীগণ 
এমন. কি ইংলগ্ডের শ্রেষ্ঠ ধর্শ্মপুরোহিত পর্য্যন্ত এই ঘটন! উপলক্ষ করিয়া, 
বর্তমান যুগের নন্দনকানন ইউরোপ হইতে মুনলমানগণকে বিতাড়িত করিয়! 
দিবার জন্ত বিরাট, আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, আবার রোমাঞ্চকর কুশেডের 
কল্পনা ছুই এক স্থানের প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গের মুখে পরিশ্রুত হইতেছে, 
শুনা যায়' আমেরিক! এই তুর্কবিরুদ্ধ অভিযানের পক্ষপাতী, সে যাহা হউক, 
_ এই কণ্টষ্টাণ্টিনোপোলঘটত ব্যাপার মিশ্রশক্তির এক্ষণে প্রধান আলোচনার 
বিষয় হইয়! উঠিয়াছে--মুসলমানপ্রধানগণ সত্যই গভীর চিন্তাকুল, ভারতবর্ষ 
হইতে মোসলেম  প্রতিনিধিবগ ইংবাজরাজের নিকট দর্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে 
সদলবলে প্রস্থান করিয়াছেন। . - ৩4 RAE 

ভারতের হিন্দু মুসলমান বহুশতাব্দী ধরিয়া সমস্থার্থে বিজড়িত, সেইজন্ত: 
মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দুস্থানের হিন্দুদ্দাতিকেও আঁজ মুসলমানবম্প্রদায়ের: 
সহিত একই আন্দোলনে যোগদান, করিতে হইয়াছে । জালেয়ান্ওযালায: 
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তীর্ঘক্ষেত্রে পবিত্র ,রক্ষপাতে উভয় বান ‘মধ্যে! যে কানের হি 
হইয়াছে, তাহ! এই ঘটনার আরও '-উজ্জল ও স্থায়ী হইয়া উঠিল, এই, 
মিলন জাতি, সাঙ্গ. অথবা ধৰ্ম্মগত না হইলেও, একই রাষ্ট্রনীতি? পরস্পরকে 
যুক্ত করিয়াছে, অতঃপর আশা করা যায়,” ভারতের রাষ্ট্রদাধনার পক্ষে, 
এই রাজনৈতিক মিলন দিন দিন গভীরত্র" হইয়। : উভয়েরই রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের 
পথ বাধামুক্ত করিয়। তুলিবে। ee ক 
| গত শুক্রবারের. হরতালে 'ত্রিশকোটী হিন্দু মুসলমান যে ডি 
মহিমাচিত্র' ফুটায়! তুলিয়াছেন, তাহা, ভারতেতিহাদে ছ্লভি। গান্ধীর 
অন্তরেচ্ছা আজ বিজয়মণ্ডিত, মুসলমাননেতুগণ আজ ভয়যুক্ত। ১৯খে বার্ড 
সমগ্র ভারতে মহাযজ্ঞ বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হইল, অথচ কোথাও বিদ্বেষচিঙ্ক 
নাইট অশান্তি, উপদ্রব নাই, যেন কোনও অশরীরী আঁশ কোটী কোটী 
হিন্দু মুসলমানকে একই কর্ণ্মস্ুত্রে বাধিয়া ভারতের মঙ্গলোদ্দেগ্যে টানিয়া 
. চলিয়াছে--কোটী কোটী প্রজার এই রক্তলেখাহীন, তীব্র প্রতিবাদ মানুষ 


উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্ত মানবহৃদয়ের করুণ প্রার্থনা বিধাতার সিংহাসন- 


তল স্পর্শ করিবে, জাতির প্রেরণা আজ উদ্ধমুখী,, মানুষ আজ, মিলনের ' 


. আকামখায় উদদ্ধ, ক্কল্শক্তির নূতন মহিমা ভারতের জীবনে দিন দিন. 


যেরূপ উচ্ছলরাগে প্রকট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, 
হিন্দুস্থানের নেতৃবৃন্দ অচিরে তপন্তার "বিশুদ্ধ পথটি, ধরিতে' ও. ৰমণ 
গ্লারিবেন। ৮.2 Ae 

পথ এখনও বাধামুক্ত নয়, বোম্বাইএর থলিফাৎ - সভা গান্ধী ৰব 


কথাগুরি বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য | ' খলিফাঁৎবিষয়ক শঙ্কলটিকে . 


তিনি চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন__প্রথম, ইংলণ্ডের তুর্কবিরুদ্ধ 
আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ করা ; দ্বিতীয়তঃ, .মুসলমান-নত-দলনের ফলে 
যে ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে সাবধান করিয়া! 
দেওয়া ; তৃতীয়তঃ, দেশবাসী যেন কোনরূপ 'প্রচণ্ডলীলা প্রকট না করে। 
“পরিশেষে, যদি তাহাদের সুকল আবেদন-অগ্রাহ হয়, তাহা হইলে কোরাণের 
বিহিত ধর্শনীতি অনুসারে' তাহাদের চলিতে” বাধ্য: হইতে. হইবে। 
গান্ধী, বলেন, এই: নীব্রব. আন্দোলন 'য়দি ব্যর্থ হয়, মুসলমান জাতি কোর!- 
ণের নির্দেশ অবলম্বন করিবে, উহা আর কিছুই নয়--That they 
: should leave the country i in which théir religion Was 
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assailed or war against the 888531806 অর্থাৎ যে দেশে 
তাহাদের ধর্ম আক্রান্ত হইয়াছে, . সেই দেশ তাহার। ছাড়িয়া! চলিয়! 
যাইবে অথব1" আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামপরারণ হইবে। সমগ্র 
মুসলমান সমাজের মনোভাব নির্দেশ করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন 
0৩ feeling on the Khalifat question ran so high, 
that an unsatisfactory solution of the Turkish ques- 
tion might, if peacefnl means failed, land India in a 
revolutionary moyement, the like. of which had not 
been seen before.” অর্থাৎ, খলিফাৎ সমস্ত সন্ধে হৃদয়ভাব এমনই 
গুরুতর সীমায় উপনীত হইয়াছে, যে, ভূরফবিষয়ক জটিল প্রশ্নের সন্তোষ- 
জনক মীমাংসা না হইলে, যদি শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি মিক্ষল হয়, তাহা 
হইলে ভারতবর্ষ এমন এক বিপ্লিবতরগ্ে সন্তাড়িত হইবে, যাহার অনুল্নপ 
চিত্র আর কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই। 


ভারতবাসী শান্তিপ্রির, গান্ধী স্বয়ং তপস্বী, রাজভক্ত, তবু গুর্জরসিংহের 
কণ্ঠে আজ-যে আশঙ্কার বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহ! বুটিশ গভর্ণমেণ্ট 
প্রণিধান ক্রিয়া দেখিবেন, অনর্থক 'নৃতন সমস্তায় ভারতের জীবন যাহাতে 
জটিলতর ন! হইয়! উঠে, তাহারই জন্ত এই সতর্কতার প্রয়াস, বিশ্বের 
শক্তিবহ ভারতের ভাগ্য কোন্‌ পথে লইয়া চলিয়াছে কে বলিতে 
পারে, আশা করিতে পারি, মিত্রশক্তির. তীক্ষবুদ্ধি রাষ্ট্রনেতৃগণ স্থকৌশল- 
হস্তে এই দারুণ ধর্ম ও রাষ্ট্রসমস্যার সমাধান ' করিবেন, কোটী 
কোটা মাস্থষের জীবনভাগ্য লইয়া, লঘুচিত্ে ভ্রীড়াকৌতুক করা চলে না, 
ভারতবর্ষ মঙ্গল চাঁয়, কল্যাণ চায়, পৃথিবীর অমঙ্গলশক্তি যাহাতে এই মঙ্গলকে 
বার্থ করিয়। না তুলে, তাহার জন্য ভারতবাসীকেই বিপুল আয়োজন 
করিতে ইইবে। | | 

এই আয়োজন নিৰ্ম্মাণ, প্রতিবাদ নয়, বিরোধ নয়, ভারতের সনাতন সাধনা 
অস্তরে নিহিত, নৃতন সৃষ্টির বীজ জাতির ভিতরে গোপনে অপেক্ষা 
করিতেছে, তাহা আয়ত করিবার পক্ষে বর্তমানের ভাবসাধনাও অপধ্যাপ্ত, 
ঘটনা উপলক্ষ করিয়া অন্তঃসাধনার শ্রেষ্ঠ রূপটা ফুটিয়া উঠিবে না, রাঁজ- .. 
নীতিক্ষেত্রে ঘতবড় বর্ণসুত্রই সৃষ্টি হউক, তাহা জাতিকে কতকদুর .. 
অগ্রসর করিয়া দিলেও, তাহার সত্য অন্তরমিলনটিকে দৃঢ় ও অটুট করিয়, 


১৯৪৪ প্র্তক ৰ 
তুলিতে উহ! লক্ষম হুইবে না। ভারতের রাষ্ট্রনীতি মহাত্মা গান্ধীর বর্ণ, 
প্রভাবে নৃতন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এইবার রাজনৈতিক সাধনার মধ্যে 
সনাতন শক্তির প্রভাব বিস্তার হইতেছে ইহ! খুবই আশার, কথা, কিন্ত 
ভারতের ভাগ্যদ্েবত! যে নৃতন ভারত গড়িয়া তুলিবেন-তাহার তুলনায়, 
আজিকার মন্ত্রশক্তি প্রচুর নহে, আময়া চিরদিনই, বলিয়া আসিতেছি ভার- 
তের নেতৃবৃন্দকে ইহার জন্ত একেবারেই নূতন হইয়া গড়ি! উঠিতে হইবে, 
আপনার সবখানি উৎসর্গ করিয়া পূর্ণজীবন লাভ করিতে হইবে। মহাত্মা 
গান্ধীই ইহার প্রকৃষ্ট অধিকাবী। বর্তমান জাতির কর্ণধার, হইবার মত 
যোগ্যতা একমাত্র তীাহারই আছে, এরূপ অবস্থায়, ভারতের সবথানিকে 
আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া নূতন যুগের মান্য হইতে না পারিলে, অচি- 
রেই তাহাকে অন্ঠান্ত নেতৃবর্গের মত, পেছু হাটিয়! দ্রাড়াইতে হইবে-_ 
আনন্দের কথা তিনি ইহার জন্য উদদীপীন নহেন, ভারতের পূর্ণপ্রাণশক্তির 
সহিত যোগযুক্ত হইবার জন্ত তিনি বিশেষভাবে ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্ত 
যে উপায়ে উহা সংসিদ্ধ করিতে চাহিতেছেন_-তাহা সনাতন প্রথা নহে, 
বাহিরের দিক হইতে উহা লাভ কর! একেবারেই অসম্ভব, অন্তরদেবতাকে ' 
উদ্ধদ্ধ করিল তুলিতে পাঁরিলেই . মণিকাঞ্চন সংযুক্ত. হইবে) 

আমর! দেখিতেছি আলিকার কর্ম্মপ্রবাহ অপেক্ষা ভবিষ্যতে উত্তাল 
তরঙ্গের মত যে কর্ম্মপ্রেরণা আসিতেছে--উহার বেগ সমধিক শক্তিশালী 
ইত্যবসরে উহাকে মাথ! পাঁতিয়। গ্রহণ করিবার মত শক্তি ও সামর্থ 
জাতির জীবনে সঞ্চিত হইলে, আজিকার নিভৃত সাধন! সার্থক হইবে, 
ভারতের পুণ্যযজ্ঞ পূর্ণ হুইবে, নৃতন স্ষ্টির । পুলকোজ্জল মহিমায় ভারতবর্ষ. 
ধন্য হইবে। হে বাঙ্গালী! ভবিয়্যতের জন্য প্রস্তুত হও, স্কিতধী হও» 
আজিকার উন্মাদনায় আত্মহার! হইও না। 


০০০ 


অর্ক বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা 
হা দিও রর 5০ গ৫এ চৈত্রচ ১৩২৬ 


আহান 


যাংলাদেশ আজ বাহিরে নেতৃহীন। ধীরপন্থী ও চরমগন্থী, রাতান্তরিক ও সমাজ- 
সংস্কারক, শত :শত বিদ্বান ভাবুক কর্ম্মবীর থাকিতে পারেন, কিন্ত 
বাঙ্গালী আজ চালকবিহীন তরণীখানি লইয়া ইতশ্ডতঃ ভাসিয়া চলিয়াছে। 
মহারাষ্ট্রে তিলক আছেন, পশ্চিম' ভারতে গুর্জারসিংহ গান্ধীর শ্রদ্ধাসন্‌ 
সুপ্রতিষ্ঠিত, মাঁলব্য, খাপার্দে, পেটেল, গান্জীবের লাঞ্ছিত নেতৃবৃন্দ, মুসলমান, 
সমাজের - সর্বজনপৃজ্য আলিভ্রাতৃদ্বয়--ভারতের ক্ষেত্রে লোকনায়কের 
অভাব নাই, কিন্ত বাং ংলায় কে আছেন? 'ছুরেন্্রনাথের বিজয়তেরী 
আজ আর প্রাণের তাঁজ। বার্তা - ঘোষণা করে না, একা চিত্তরঞ্জন শিবরাত্রির 
সলিতাখানি আলাইয়া বাংলার আন্দোলনক্ষেত্র একটু উজ্জল করিয়! রাখি* 
যছেনবাং ংলার কবি রবীন্দ্রনাথেরও মুরলীরব আজ শাঁস্তিনিকেতনে' 
নীরব তগস্যার সমাহিত, বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি কি আজ 'সত্য সত্যই 
শান্ত, ক্লান্ত, নিদ্রালস, উদ্াসীনতার স্থথসায়রে সু্ছাপন্ন হইর। গেল? 
শুধু অরবিন্দ*_কিন্ত নিভৃত নেপথ্যে বাংলার এই মাতৃভক্ত সুসন্তান্‌ 
যে জলন্ত তপোমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার সন্ধান কে রাখিতে চাঁয়? 
'হুতরাৎ বাধালীলাতির জীবন আজ কাহার নির্দেশে সিডি তাহা নির্ণর 
করিবার উপায় নাই। j 
বাংলা আজ এমন ছন্নছাড়া হইল কেন, সেই কথাঁরই উত্তর দিব! 
মানুষের কথায় নৃত্য করিতে বাংলার জাগ্রত অন্তরপুরুষ আজ মার 
স্বীকৃত নহেন ; প্রতি হৃদয় দিব্য মহিমায় উজ্জল হইয়া উঠিবে, অন্তরের 
জলন্ত নির্দেশ প্রতিজন ভিতর হইতে সংগ্রহ: করিবে, অন্তরের মণি- 
কোটায় হিরগ্নয় আমনে জীবনদেবভাকে বসাইয়! আজ প্রিজনকে গতি: 
[১৯] 


এ তা ভিলী 


১৩. টি? - প্রবর্তক 


লরি করিয়া লইতে হউবে। এইরূপ প্রতিব্যষ্টির তপঃস্থষ্টি জাগাইয়াই জাতির - 
স্যষ্টিশক্তি উদদধ করিয়া! তুলিতে হইবে; বাঙ্গালীজাতির নেতা আঁজ আর 
কোনও মানুষ 'নহেন, বাঙ্গালীর কর্ণধার সর্বশক্তিমান স্বরম্‌ ভগবান্‌। 
ধর্ম ঘদি সভ্য হয়, আত্মা যদি অপদার্থ না হয়, বাদ্ধালীর জীবনে 

যে মহাশক্তি . গর্জিয়া উঠিবে, তাহা মানুষের ক্ষুদ্র কল্পন। ও 'মনীষার. 
: সঙ্ীর্ণ গণ্ডী ভাঙিবা অচিরে এক নূতন পথ মুক্ত . করিয়া তুলিবে 9 
বাঙ্গালীর কর্ণা্ষেত্র- আজ. আর জটল ও অস্পষ্ট নয়, আপনাকে জানা 
ও পাওয়ার তপস্ত! প্রভাতহূর্যের' মত গ্রত্যক্ষ ও উজ্জল ; তগঃশুদ্ধ আঁধারে 
.. মৃতুন শক্ভিমন্ত্র বন্কৃত হইয়াছে, সে মন্ত্র ব্যর্থ হইবার নয়; নীরব সাধনায় 
শত, শত তপন্বীর দিদ্ধজীবন গড়িয়া উঠিভেছে,. গঠন, যে-দিন- পরিপূর্ণ 
হইবে, সহল্র কঠ্ঠোচ্চারিত উন্মাদ জয়গানে সোনার ' বাংলার আকাশ 
| ob হইয়া উঠিবে। 

- -এই গঠনে ধৃতি চাই, চারিদিকের বঞ্ছাবাপটে Sian এরি 
.. বিচঞ্চল, হইয়া উঠিবে, আপনার ছায়ার প্রতিপদ ' আপনাকেই. 
- হারাইয়া" ফেলিবার সম্ভাবনা, পশ্চাতে বিদণিত অহঙ্কারের আর্ত - 
ক্ৰন্দন কর্ণকুহর. বিদীর্ণ করিয়া তুলিবে, আঁত্মজনের স্নেহকরুণ মমতাচিত্র 
পদে পদে পথ কুছেলিকাচ্ছন্ন করিবার প্রচেষ্টা করিবে, নৃতন স্বষ্টিমাত্রেই 
"এইরূপ অস্পষ্ট অন্ধকারসমুদ্র মন্থন করিয়া নৃতন আলোক উদ্ভাসিত 
করিয়া তুলিতে হয়, আজও সেই সনাতন, নিয়মের ব্যাভিচাঁর, ঘটিবে. 
কেন, সিদ্ধ তিনকে ললাট জয়মণ্ডিত করিয়া যে নৃতন জাতি গড়িয়া! 
উঠিতেছে, তাঁহাদের এই এরুই প্রথায় তিল তিল করিয়া অমৃত সঞ্চয় 
করিতে হুইবে। I 

- সন্যাসী চাই । নূতন গঠনশক্তি যাহাদিগকে ধারণ করিতে হইবে, 
জাগরণের প্রথণ পুরোহিতবর্গ, তাহাদিগকে নর্কতোভাবে এই একটা 
ব্রতের চরণমূলে পূর্ণোৎ্মর্গ করিতে হুইবে; ইহারা অগ্রদূত মাত্র, চির 


"_. তমসাচ্ছন্ন জাতির জীবনরথখানিকে টানিয়া ঠেলিয়। চালাইয়| দিবার জন্যই 


 ইান্িগের আবির্ভাৰ, সুখের,  পথরোধকর পর্বতপ্রমাণ বাধান্ত,প 
চূর্ণ করিয়া. জাতির জন্ত পথ নির্মাণ করিয়া দেওয়াই ইহাদের একমাত্র 
কাৰ্য্য; ইহার! জাতির আঁদর্শপুরুষ . নহেন, নিশ্বাণেই ইহাদের উল্লাস ; পথ 
স্বথন প্রস্তুত. হইয়াছে, নির্মাণ যখন একেবারে নিষ্কণ্টক হুইয়। উঠিয়াছে, 


Xk 


"আহ্বান ঠ ষটৎ 
তথনই ইহাদের কর্মশেষ; জাগরণ দিন্ধ হইলে নুতন জাতি দৈই নবগঠিত 
পথে দলে দলে. অগ্রসর হইবে, এই স্ুমহান্‌ পুলক দেখিয়াই এই 
প্রথম বীরস্ন্যাসীদলের - ব্রত সার্থক ও পুর্ণ! * - 
* নুতন পথের স্রষ্টা যাহারা, উঞ্ভোঁগে তাহাদের অভিলাষ গাই, কর্ম্মই ইহা 
দের ভোগ, নিত্যন্থষ্টিই ইহাদের কর্ম, ভবিষ্যজাতির অনন্ত ভোগবিধাঁনের জন্তই 
ইহাদের জীবন, আবার স্বতন্ত্র ভোগ কি! নূতন জগতের জন্ত আপনার সর্বর্থ 
নিয়োগ করিয়া যে অপূর্ব ভোগোলীস, সেই মহান্‌ আনন্দরাগেই ই'জাদের সর্কা 
অনুরঞ্জিত, দিব্য. আশীর্বাদ'. ইহাদের অন্তরে, কর্থের ইহারা সূর্তদেবভা, বৃহৎ 
অষ্টালিকাঁর ভিভ্িমুলে যে ইষ্টকগুলি আপনাকে ঢালিয়া দেয় তাহাদের সেইভাবে . 
আপনাকে ঢালিয়। দিয়াই যেমন পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি, নুতন স্থষ্টির উত্তোলন 
খাহাদের জীবনন্তপ্তের উপর সম্ভব হইবে, তাহাদের এই ভিত্তিগত ইষ্টকন্তপ 
হইয়াই পরম ও চরম সাফল্য, অন্য সাথকতায় তাঁহাদের আকা! নাই, | 
গয়োজনও তে| নাই। | | 

দুরীয়ের এই দিব্য ইশ! যাহারা জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়াঞ্ছন, 
বাংলার সেই শত শত সিদ্ধ সন্যাসীকেই আজ তারস্বরে ডাক দিয়াছি, 
জাতির জাগরণের জন্য আপনাকে পরিপুর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে কে 
অন্তর হইতে ভ্রান্তি নির্দেশ লাভ করিয়াছ, ঠাকুরের ' মর্মযন্থন করি! 
যে আকুল ইচ্ছা অব্যর্থ কণ্ঠে গমকে মুর্ছনায় ক্ষুরিয়া উঠিয়াছিল, সেই 
ভৈরব রাগিণী শ্রবণে কাহার অন্তরাত্মা পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিরাছে, আমি: 
আজ আহ্বান করি তাঁহাদেরই, একদল কামকাঞ্চনত্যাগী সন্যাসী সৈনি- 
ককেই, আজ ভারতের ভাগ্যবিধাতা অলিখিত দিদ্বভাষায় কর্মক্ষেত্রে 
আমন্ত্রণ করিয়াছেন, জাতিগঠনের এই কুদ্র আহ্বান মাথা পাতিয়া 
বরণ করিয়া! লইবার মত সহ আঁধার কি সারা বাংলার ke 
বিলোড়ন করিয়া মিলিতে পারে না? 

কোটী কোটা.মান্থুষকে জীবন দান করিবার জন্য ক্ষুত্ত আত্মজীবন লইয়া ছিনি 
মিনি খেলিতে পারেন, এমন বীরসাঁধক শতে শতে আমার দিব্য নেত্রের সম্মুখে 
ভাগিয় উঠিয়াছেন,,এ তো আজ আর আমার কাছে স্বপ্নের কুহককাহিনী মাত্র 
নয়; ও যে চলিয়াছে সারি সারি যোগী, তপস্বী, সিদ্ধকস্মীর দল,_কণে তাঁদের 
জয়মন্ত্র, হৃদয়ে বিশ্বজননীর প্রদীন্ত আশীর্বাদ, অব্যর্থ খনিত্র 'লইর! ভাগ. 
দের কুদ্রহস্ত বাংলার জটিল জীবনারণ্য সুপরিস্কৃত করিয়া তুলিভেছে, 
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একমুঠা অন্ন আর লজ্জা, নিবারণের একখও বস্ত্র মাত্র সন্বল করিয়া তাঁহারা 
কোটী কোটী নরনারীর. জন্য পশ্ব্যভাগার ভারে ভারে সংগ্রহোদ্যত, 
ইহারা সোণার বাংলার বক্ষ চিরিয়াই স্বর্ণশস্যের সম্ভার উত্তোলন করিবেন, 
বাঙ্গালী জাভিকে অন্নেবস্ত্রে ভোগেসম্পদে গৌরবেসন্ত্রমে ভরাইয়। তোলাই 
এই. নূতন সমষ্টির তপস্যা ॥ 


*...-. লুহতভল্লেল জালা নথ 


যাহ! আঁছে--তাহা যে একেবারেই অকেজো, অনাবস্তক, এমন কথা আমরা 
বলি না, তবে সৃষ্টি হইবে একেবারেই নূতন আনকোরা, পুরাতনেগ্ন 
বনিয়াদে নৃতনের প্রতিষ্ঠা অস্বাভাবিক। : 
es এ বৰ . a 
পুরাতন ও নুতনের মধ্যে পার্থক্য, পুরাতন চাহে সবখানি ধার করিয়া 
টিকিয়া থাকিতে, আর নুতন অন্তরের সিদ্ধসম্পদে মর্ত্যের বুকে নৃতন রাঞ্য, 
নির্মাণ করিতে চায়। পুরাতন আত্মশক্তির উপর আস্থাহীন, শক্তির 'ছায়! 
লইয়া অপর অনেকের ছায়া মিশাইয়া সে স্ষ্ট পদার্থ টাকে ঘন করিতে চাহে, 
নুতন কিন্তু আপনার শক্তিতে বিশ্বাসবান্‌, অপরের শক্তি আপনার সবখানি 
শক্তির সহিত যুক্ত, করে, জোড়াতাড়! দিয়! বৃহৎ কিছু রচনার জপন্ত নহে” 
পরস্ত শক্তির অথগুত্বে তার কোনই সংশর নাই। 
| কক রঃ ক ঁ 
পুরাতন মায়াবাজী, আড়ম্বরপ্রিয়। ঢাঁকঢোল বাজাইয়া আপনাকে 
জাহির করিতে যেমন সে উন্মুখ, আবার - অচিরে মাটীর উপর ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেও তাঁর বিলম্ব হয় না। নূতন আপনাকে সম্প্রদারিত করিয়া ভিতরের 
* সত্তাটীকেই . মূর্ভ করিয়া তোলে, সেইজন্য তার প্রকাশের ভঙ্গী ধীর, 
মন্থর, কিন্তু প্রতিষ্ঠা তার অটনস্থারী। পুরাতন প্রকাশ করে বাহিরের 
উপাদানে আপনাকে বিপুল করিয়া, স্থান ও কালের বুকে অধিকার বিস্তার- 
করে সে প্রকাণ্ড বাহু 'বাড়াইয়া চলে, কিন্ত স্থান ও কালের সংগ্রামেই সে. 
পরাজিত হয়, রহিয়া যায় মাত্র স্থৃতি, পুরাতনের বিরাট সৌধ কালের- 
আধাতে মাঁটীর বুকে লুটাইয়া গড়ে) ডি 
ক ক্ষ * র 
কথাগুলি আরও একটু স্পষ্ট করিতে হইবে।, অধুনা 'ভারতবর্ষে নুতন: 
ও পুরাতনের একটা ছন্দ চলিয়াছে, কোথাও কোথাও. পুরাতন, নূতন 


Ed 


১৫৪: - প্রবর্তক 
বলিয়{ পরিচয় দেয়, কোথাও বা নুতন পুরাতন পরিচ্ছদে আবিভূতি হয়। 
চ্ষ্টির বাহিরটা দেখিয়া এই নৃতন পুরাভনের গুজে নির্ণয় করিলে বিশেষ 
ভ্ৰমে পড়িবার সভভাবন!। 
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আমর! এতদুভয়ের অস্তরপ্রদেশের কথা লইয়াই আলোচনা.করিব। দানুষের 
বুদ্ধিতে যে কর্ধূপ্রেরণ! সমুদিত হয়, উহা প্রকাশের ধরণ অন্ুদারে নুতন, 
পুরাভনের প্রকার নির্দেশ হইয়া থাকে। পুরাতন, প্রেরণার মুলকেন্্ 
অন্বেষণে বৃথা সময় নষ্ট করে না, চিত্তে উহার যেমন-তেমন একট! ছবি 
আঁকিয়া নিজের অপূর্ণ সাদর্থ)টুকুকে অপরের থণ্ড খণ্ড সামর্থ্যের সমবায়ে 
কিছুকে মূর্ভ করিয়! ধরে” সে নির্মাণ জগতের বুকে লক্ষ নিশানের মধ্যে. 
আরও একটা -সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র--পূর্বেই বলিয়াছি এরূপ সহজ সহস্র 
জয়কেতু প্রতিদিন হাওয়ায় উড়িতেছে, আবার মাটার সঙ্গে মিশিয়! যাইতেছে, 
পৃথিবীর কিছু সৌনধ্যবৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যথেষ্টই সংস্কারক্ষর হয় একথা 
অদ্বীকার করিবার উপায় নাই। 


ত I ঙ - 
॥' নুতন ওঁ একই প্রেরণ! লীভ- করিয়াছে, কিন্তু উহা প্রকাশ করিবার - 
জন্য সে পূর্ণ সামর্থ্য লাভ করিতে চাহে, এবং অপরেরও পূণ সামথ্যের' 
সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা করে ; সেইজন্য নৃতনের সৃষ্টি হয় বহুবিলন্বে, 
কিন্তু পুর্ণ সিদ্ধি লইয়া, পুর্ণ অবয়বে; বাহিরে তাহার- জাকজমক না 
থাঁকিলেও জাতির অন্তরে উহার প্রভাব অমরভাঁবে সঞ্চারিত হয়, নৃতনের 
কর্ম তাই--যাহা আছে সর্ধপ্রথমে তাহার অন্তরকে আদর্শান্যায়ী" গড়িয়া 
তোলা, কাজেই হৃষ্ট হয় অসংখ্য আকারে, অদম্য বচন মত 
জায়গা জোড়া. করিয়া সে বসিয়া থাকে না। 5 
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একটা উপম! দিলে বিষয়টা সমধিক সরল হুইবে। আমার অন্তর" 
উ্দ্ধ হুইয়াছে ?দরিদ্রনারায়ণের সেবার। তাহার জন্য আমার সাম্যের 
কতট্‌! প্রয়োজন তাঁহার পরিনীপ না. করিয়াই ভিক্ষাপাত্র হাতে বাহির 
হইয়া পড়িলাম লোকের দ্বারে, সাধারণ মাুষের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান লইয়! 
গড়িয়া তুলিলাম আতুর-আশ্রম ; কিন্তু যে উপাদানে রচিত হইল. বিরাট 
মন্দির, উহার প্রতি ইটখানি একদিন খনিয়া পড়িবে, - কেননা খাহাদের 
জান লইয়া আমার এই রচনা, তাহাদের দান তো আমার সিদ্ধইচ্ছাগ্রহুত 


নৃতনের ধারা. : 5৫5 


নহে, সংগৃহীত অর্থের সঙ্গে সঙ্গে দাতার হৃদয়. তো লইয়া আরা হয় 
নাই) বাহির হইতে বোধ হয়, সম্পদ দিয়াই আমরা কিছু গড়িয়া তুলি, 
কিন্তু ইহা সত্য: নহে, যাহা কিছু স্ষ্ট হয়, সে সমস্তই হৃদয়ের গড়া, 
দাতার হৃদয় না পাইলে আমার প্রেরণানুযায়ী তাড়াতাড়ি “কিছু মূর্ত 


“করিয়া তোলা ভোল্রবাভ্রীর মত: হাঁভীঘোড়া বাহির করা--স্মন্তটাই তার 


মিথ্যা, কেবল চক্ষের পরিতৃপ্তি। 
হি মা টু! ক 
নৃতনের কর্ম হইতেছে, যে কোন প্রেরণাই হউক, উহার উৎ্স-স্থানটিতে 
গ্রথমে পৌঁছান; তারপর আপনার সবখাঁনিকে মুলতীর্থে অভিষিক্ত করিয়া, 
গুদ্ধ ও শক্তিমন্ত "হইয়া, বুদ্ধি চিত্ত মন. প্রাণের ভিতর দিয়া, বাহিরে 
অবিকৃত অমরপ্রেরণার ঝঞ্কার তোলা, ও তদনুযারী জীবনের সর্বস্ব দিয়া 


" উহা প্রতিপালন করা। তবেই উহ! একদিন একত্র হইয়! বৃহৎ আকারে প্রকাশ 


গাইলেও, সে স্বষ্টি অস্বাভীবিক কিছু হইবে না, পরস্ত সপ্পল সত্যরূপটি লইয়াই 
মন্দিরে মন্দিরে ছড়াইয়া -পড়িবে। | 
FE * ্ + 

ভারতের ইহাই প্রকষ্টতম সাধন|। বর্তমানে দেশে অস্তরপ্রেরণ! প্রকাশের 
যে ভঙ্গী উহা একেবারেই পাশ্চাত্যের। অনেকেই মনে ' করিতে পারেন, 
যুগের সঙ্গে সঙ্গে মামুলী প্রথার পরিবর্তন না করিলে, দেশের গতি বন্ধ 
হুইয়া যাইবে, আঁজ শতাব্দী কাল ধরিয়া শিক্ষা, ধৰ্ম্ম, কর্ম, সমাজ, সকলই 
তে! প্রাচীনের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম ঘোষণ! করিয়া অসংখ্য Institution 
সৃষ্টি করিল, ফল. কেবল আত্মগ্রসাদ. লাভ, পরস্ত স্থায়ী কিছু হইয়াছে 
কি?. আজ যাহ! অতি পুরাতন, তাহাকেই নবীন আকারে বরণ করিয়! 
পাইতে হইবে, ভারতের সনাতন গ্রথাট্টিকেই আজ. আমরা নৃতন মন্তে 
জীবনদান করিয়া আজিম করিয়া bs 


| অধুনা মাতা মনীষী এই একটা প্রশ্ন তুলিতে পারেন, 


মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মপ্রেরণাকে ক্ষণ করিয়া, একজনের উদ্দেগ্ত ও 


কর্ম কেন অপরজনের মধ্যে প্রবেশ করাইবার প্রয়াস? ইহা কি একট! 
হামবডা অহঙ্কারের ভাব নয়"? এক্ষেত্রে আমর! একটা কথ! জিজ্ঞাস 
করি, ইন্টিটিউশন্‌ গড়িয়া মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া! প্রাকৃতিক শিক্ষার বিপধ্য 


সাঁধনও তে| একট! বিরাট অহঙ্কার,গুধু, অহস্কারগ্রকাশের ভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন, এইটুকু 


{ 


Kd 
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ছাড়! একজন অপরজনকে অন্ত কোন অপরাধে অপরাধী নি পারে না|: 


“যুক্তি তর্ক ছাড়ি দিলে ইহা রি অহঙ্কার বি যদি 


মানবাত্মার অখগ্ডত্বে বিশ্বাপ কর! যায়, এবং প্রতি মানবের মধ্যে সর্ব 
শৃক্তিমান্‌ কোন সপ্তার অধিষ্ঠানে নিঃসংশয়- হওয়! যায়,. তাহ! হইলে এক: 
জনের কর্মক্ষেত্র, অপরজনের ৃষ্টিসীমার অন্তর্গত করিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও, উহ] 


তাহাকে প্রলুক করিবার জন্তু নহে। অন্তর যেখানে এক হইয়াছে, সেখানে 


'আমার সবখানি তোমার, সবখানির ‘সঙ্গে মিশাইয়াই আনন্দ, এখানে জোর 
ছবরদত্তির কথ! একেবারেই নাই, বরং আত্মা অভিন্ন হওয়ায় প্রতিজনের সংগ্রহ 
দান প্রতিদ্নানে গুণবৃদ্ধিই করিবে, ভাবের আরোপ চিরদিন টিকে না,. 


: নানবসতার উপর ধাহাদের, অথও বিশ্বাস ও মধ্যাদাজ্ঞান আছে তাহার! 


এ কথাটা অনারানাই বুঝিতে পাঁদিবেন। Lt FS: 


[ 


; পরিশেবে ee বক্তব্য oni বর্তমান কা্গ্রণানী যুরোপের 


" কর্ম্মপণ অনুসরণ করিয়া চলিলে, আমর! সাময়িক : একটা উৎসাহে ও 
’ উত্তেজনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিব বটে, কিন্ত জাতির . মেরুদণ্ডে যথার্থ 


শক্তি: সঞ্চার করিতে. অসমর্থ হইব)... | 

- নুতন পুরাতনের প্রভেদ আর কিছুই নহে, যখন : ভারত রি, 
মতা পথটি হারাইয়!--অন্ধভাবে-ইতন্ততঃ . বিচরণ করিতেছিল, আর হুঙ্কার 
দিয়া বলিতেছিল--ভারতের বিশেষত্বরক্ষার . জন্য ইহাই কর্তব্য কর্ম, তখন 
পাশ্চাত্যের খরতর' প্রভাব উহার অন্ধ দৃষ্টির .উপর বিস্ত ত .হইয়া উৎকট 
পরিহাস "জুড়িয়া দিয়াছিল, তখন এই পাশ্চাত্যের-বিচিত্র খেলাকেই নৃতনের 


প্রভাব বলিতে পরাজ্মুখ হই নাই,কিস্ত কেবল আমাদের বাথ. আত্মরক্ষার : 


বিপুল প্রচেষ্টাকে নিরর্থক করিয়!. তুলিতেই- ইহার. আগমন - হয় নাই; 
আজ পাশ্চাত্চের হাবভাব শিকড় 'গাড়িয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 'চায়; 
সত্য ‘সত্যই ইহা ভবিষ্যৎ ভারতের. পক্ষে “মঙ্গলজনক নহে; তাই -আজ 
নৃতন, ভারতের তপোলন্ধ জ্ঞান. লইয়। এই পাশ্চাত্যের" সুষ্টিপ্রথার বিরুদ্ধে 
তুমুল সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া 'দিয়াছে--পাশ্চাত্যের উপকারটুকুকে : উপেক্ষা 
করিয়া নহে, বরং তাহার যোগ্য, দান মাথায় করিয়া আমিকার ' এই 
নৃতনকে আমাদের বরণ করিয়| লইতে হইবে। 


৮ ্ 
শীট 


ক সভ্চ 


‘-.. হশোশল-দা 


যে কর্ম আরম্ভ কর! গিয়াছে--আত্মদমর্পণযোগ গ্রহণ করিলে, উহা সংসিদ্ধ 
ফরিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইবে, নিজের চেষ্টায় হাড়তাঙ্গা পরিশ্রম: 


কেরিয়া উল্লেখযোগ্য কিছু তো করিতে পারিলাম না, দেখি এই যোগে. 


যদি কিছু হয়, ঠিক এইরূপ মনোভাব লইয়া যাহার! যোগ আরম্ভ করি-. 
বেন, তাহারা যে একেবারেই যোগের মর্মগ্রহণে অমনর্থ হইবেন ইহ 
অবধারিত) কেনন! আজ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহাই ধে অভ্রান্ত 
এমন কোন নিশ্চয়তা নাই, আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আদর্শ 
ভণ্টাইয়া যাইতে পারে, জীবনের সত্যকর্শ্মটীকে খরিবার জন্তই না আতম- 
দর্শনের প্রয়োজন? . 

আমার জীবন লইয়া যাহার খেলা, বাহিরের লীলাভঙ্গী দেখিয়া তাহার 
সম্যক নির্ধারণ সব সময় ঘটিয়া উঠে না, জীবনদেব্তার সাক্ষাৎ পাইলে 
সকল গোলযোগ মিটিয়। যায়। আপনাকে ধাহীর1 কর্তা বলিয়া জানেন, 
তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, ভগবান্‌কে মানিয়া চলিতে হইলে, তাহার সহিত 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন আছে। : 5 

যুক্তি তর্কে ইহার অবধারণ অসম্ভব। এ সকল বাক্বিতপ্তা আর ডাল 
লাগে না, কি করিলে, কোন্‌ পথ ধরিলে তাহাকে পাওয়া ও জানা যায়,. 
ইহারই স্পষ্ট নির্দেশ পাইবার জগ্য অনেকেই আকুল হইয়াছেন- বর্তমান 
প্রবন্ধে ' তাহার একটু আঁলোচন! করিব। 

যোগের প্রথম প্রকরণ-_আত্মবিশ্লেষণ। বেশ ভাল করিয়া. শরীর প্রাণ 
চিত্ত মন বুদ্ধির সহিত আত্মাকে স্বতন্রবোধে অবধারণ। একদিকে আধার 
ও আধারস্থিত অন্তঃকরণসমূহ, আর অপরদিকে এই সকল হইতে পৃথক 
করিয়া আপনাকে দেখা । দেখিলাম বলিলেই চলিবে না, 'চাই একটা 
সত্য অনুভূতি । শরীর যে একেবারেই জড়, ধরি প্রাণের তীত্র অলল- 
ইন্ধন না থাকে। আবার চিত্তের সঞ্চিত বাশি উদ্ধ দ্ধ হইয়া প্রাণকে - 

[ হ৩ I = 
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নিপীড়িত করে, ইন্দ্রিয়াদি সাহায্যে মনের দর্শনে_এই সকল তত্ব গভীর 
ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। বুদ্ধি অসংখ্য কর্্মসৃষ্টির মধ্যে বিচলিত, 
বিভ্রান্ত । হিত অহিত ভালমন্দ বিচার, বিচিত্র কল্পনা জল্পনার ভিতর দিয়! 
চিত্তে 'রেখাপাত, প্রাণকে উত্তেজিত করিবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি অন্তরের 
অসংখ্য লীলাঁভঙ্দী ভাল করিয়| বুঝিতে হইবে। Hl 
কিন্তু বুঝিবে কে? শরীর প্রাণ মন প্রভৃতির সহিত আপনাকে 
হারাইয়। বসিয়া থাকিলে. যোগ তো আরম্ভই হইবে না। সেইজন্য সর্ব 
“ প্রথমে আত্মদর্শনের অনুকুল সঙ্কেতগুলিকে বুদ্ধি দিয়! গ্রহণ কর, তারপর 
"আপনাকে পৃথক করিয়া দ্রষ্ট হিসাবে অন্তরের খেলাগুলিকে অবহিত, 
দেখিয়া যাও, সংস্কারানুযায়ী প্রিয় অপ্রিয় কর্ণ্মস্থষ্টিতে বিচলিত হইও না, 
কেমন-করিয়! কাধ্যাঁদি ঘটিতেছে, কেমন করিয়! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কেন্দ্রগুলি 
স্বভাবান্্যায়ী কর্মরত হইতেছে প্রভৃতি নিরাসক্ত হইয়া দর্শন কর, এইরূপ 
দেখিতে দেখিতে, আপনাকে যন্ত্রাদির সহিত সংযুক্তা যে কর্তৃত্বজ্ঞান 
ছান্মিয়াছিল, তাঁহার. নিরসন হইবে, ক্রমেই দেখিবে যন্রগুলি নিজেও চলে 
না, তুমিও চালাও না, অন্ত কোন এক তৃতীয় শক্তি ইহাদের যথারীতি কর্ে 
' প্রবৃত্ত রাখিয়াছে, তুমি দরষ্টামাত্র, আপনাকে প্যাশিভ 00895156) কর! অর্থে 
সাধারণের ধারণা, সব গুটাইয়! বসিয়া থাকা, কিন্তু রব গুটাইয়া রাখার অধিকার 
(যে আমার নাই, এই সহজ জ্ঞানট! তাহাদের থাঁকে- না, সেই তৃতীয় শক্তিই 
যে সর্ধকর্ধের নিয়ন্তা, এই ধারণা করিবার জন্তই যোগারস্তে 1 
টি কথা বল! হয়। - 
- বাসনা ও চেষ্টা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হুইবে । এরূপ হইলে 
কোন কাৰ্য্যই তে| করা যায় না, এমন ধারণ! অভ্রান্ত নহে। কেননু। 
কার্য যাহার, তিনি আমাদের অপেক্ষা! কতবড় শক্তিশালী, তাহ! ধীরে ধীরে 
উপলব্ধি হইবে। প্রথম প্রথম একটু অন্গবিধা এবং অশান্তি বোধ হইলেও 
যোগশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাই স্বাভাবিক হুইয়া যাইবে । বরং আমরা যেরূপ 
ভাবে. কাৰ্য্য করিতে অভ্যত্ত,- তাহার বিপরীতে কিছু করিলে এইরূপ ন! 
হওয়াই আশ্চৰ্য্য, আধার এবং আধারস্থিত যন্্রাদি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র 
বোধে অবস্থান করিবার সময়ে, আপনার মধ্যে একট! বিপ্লব উপস্থিত হয়, 
এই সমর উত্তম সাহায্যকারীর উপদেশ এবং আদেশবাণী পাইলে সাধকের 
* স্বথেই উপকার হ্ইয়! হি এই যৌগের গুরু কেহ নাই, যে শক্তি 


যৌগ-দৃষটি | হু 

অবাধে জীবাধারে লীলাপ্রকাশ করিবেন, তিনি বিশ্বশক্তি, সকলের মধ্যেই 
সমানভাবে অবস্থিত, অহংকারকে যে উপায়ে ঘতশীগ্র দূর করা যায়, 
তাহাই শাস্ত্র এঘং প্রণালী এবং যোগশক্তি ততই প্রবল হইয়। উঠে। 

টষ্টাস্বর্লপ আপনাকে অবিচলিত রাখিবার মময়ে আপনার উপর যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা চাই। এবং সেই তৃতীয় শক্তি, তিনি ভগবান্ই 
হউন, কোন দেবতাই হউন, প্রকৃতি অথবা মানব কিঘা কোন বস্তবিশেষ যাহাই 
হউন না, বিশ্বাস অটল রাখিতে হইবে। আধারযন্রটিকে এই তৃতীয় হস্তে 
সম্যক্‌ প্রকারে ছাড়িয়া, দুরে দীড়াইয়া কেবল পর্যবেক্ষণ কর, ভুমি 
মবই করিতেছ এরূপ অনুভূতি একেবারেই আনিবে না, এরূপ বোধ হইলেন 
উহাকে সবশক্তি দিয়া দুর করিয়া দিবে, তুমি যে কর্তা নহ, নিয়ন্তা নহ, 
এরূপ .ধারণ! বন্ধমূল করিবে, তুমি দষ্টাঁ-কর্তা যাহা করিতেছেন আমি 
কেবল তাহা দেখিতেছি. মাত্র, যোগের ইহাই সর্বপ্রথম স্তর) 

এই .ড্ষ্ট ত্ব জ্ঞানকে ক্রমশঃ প্রসারিত করিয়া দিবে। কেবল আপনার 
মধ্যে নহে, সর্বভূতে এই একই প্রক্রিয়া চলিতেছে--এইরূপ অনুভূতির 
প্রতিষ্ঠা করিবে। জীব, জানিয়া অথবা না ছানিয়া তোমার মই নির্বিকার, " 
তৃতীয় কোন শক্তি জীবজগতের কর্ণধার । তুমি -জানিবার .জন্ত. সাধন 
আরম্ভ করিয়াছ, উহারা করে নাই, কেবল এইটুকু বনি সকলের . 
'অধ্যেই একভাবে কাধ্য চলিতেছে। 

যেদিন সকল, কর্মের মধ্যেও তোমার নির্বিকার অবস্থান দু হইয়া 
উঠিবে, তখন আবার এক নূতন জ্ঞান স্বতঃ উদ্ভাদিত হুইয়া উঠিবে, তুমি 
দেখিবে কাধ্য করিতেছেন ধিনি তাহারও পশ্চাতে শক্তিমান্‌ অধীশ্বর আছেন, 
তাহার আদেশেই এই সব হইতেছে, তিনি স্বয়ং ভগবান্‌--তিনি লীলাময় 
শ্রীকষ্চ, তাহার ইচ্ছায় এক বিদ্যুৎশক্তি উদ্ভূত হইয়া জগতে ক্রীড়ারত, 
_ পুরুষ ও প্রকৃতির অনির্বচনীয় লীলা দেখিয়া তখনই তোমার জীাগ্রতে 
সমাধি আসিবে--আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিরহস্কার করিয়া ভুলিতে পারিলে 
তোমার আধার বলিয়া তখন কিছুই আর থাকিবে না-_বীহার আধার 
তিনিই উহা! পরিচালিত করিতেছেন, তুমি ত্রষ্টান্বরূপ একবল দেখিয়া আনন 
ভোগ করিতেছ। j 

ক্রমে তোমাকে ঘিরিয়া এই আনন্দ এক i চেতনার সঞ্চার করিরে, 
তখন তুমি দেখিবে উপর হইতে মাঁঝে মাঁঝে একট! অপূর্দ জ্যোতি 


bs 
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“তোমাকে নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, ধীরে ধীরে' জ্ঞান-সুর্য্যের 'দিবা 
প্রভায় আপনাকে পরিপূর্ণ আকারে জানিয়া, দেখিবে, তুমি ঈশ্বর হইয়! 
গিয়াছ, যে সকল অধিকার একে একে ত্যাগ করিয়া এতদিন সাধনা করিতে- 
ছিলে, তোসার আঁপনাকে জানিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল, 
তুমি জানিতে না পারিলেও তোমার ভিতর হইতেই সকল কাধ্য সংসাধিত 
হইয়াছে। আর এই জানা কেবল তোমাকে লইয়া নহে, জগতের প্রতি 
আধার প্রতি বস্তু প্রতি ঘটনা প্রতি কথার মধ্যে ও এক জানাই বাধ্য 
"করিতেছে, তুমি কেবল একার ঈশ্বর নহ, সর্ধভীবের ঈশ্বর। এবং পর্ধ- 
জীবের অন্তরে যে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, সেই পরমাত্মাও তুমি । 
জগতের সকল বিষয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, তুমি জগৎ ছাড়িয়া 
কিছুই করিতে পার না, কেনন! আপনাকেই অসীম করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছ-- 
আপনাকৈ গুটাইয়া লওয়া অর্থে সার! বিশ্বকেই গুটাইয়| লওয়া, কিন্ত 
তাহ! তো তোমার ইচ্ছা নয়, তোমার আধার এবং এই বিখব্রন্মাণ্ড আর 
কিছুই নহে, সেই পরখাত্মার লীপ্লা-নিকৈতন। জন্ম মৃত্যু, শোক আহ্লাদ, 
দারিদ্র্য এঁর্য্য, সমস্তই আনন্দের বিকাশ, তুমি সচ্চিদাননদময়--কিছুতেই 
তোমার ম্পৃহী নাই, অথচ আনন্দের জন্যই লব স্থষ্ট, চালিত, পরিবর্ধিত, 
সীমাহীন ছেদহীন অনন্ত লীলানাট্যের রঙ্গভূমি এই জগৎ বিচিত্র আনন্দময় 
-_যোগের পূর্ণসিদ্ধি অন্তরাত্মার এইরূপ সুস্পষ্ট অনুভূতি, ন! শুধু অনুভূতি 
নয়, একেবারেই ভাগবতময় হওয়া, এই অবস্থায় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আপ- 
নাকে ছোট বড় করিয়া তোলা নয়, সর্ব অবস্থায় সমান ভাবে আনন্দ 
বিহ্বল হইয়া অবস্থিতি কর! । | 

এই আধার, ও আধার, সেই আধার, কোন্‌ আনন্দ প্রকটনের নেত্র, 
তখন তাহ! বুঝিতে আর বাকী থাকে না। আমার, তোমার, তার, 
সকল কর্মের মধ্যেই আনন তখন উৎস্থত হইয়! থাকে, অনুকুল 
প্রতিকূল, স্বপক্ষে বিপক্ষে, প্রকাশের তারতম্যে বিচিত্র অস্কুমিত হইলেও, 
-সিদ্ধের নিকট উহ! সমানভাবেই -পরিগৃহীত . হয়--এই আমি, এই তুমি, 
এই জগৎ, এই কৰ্ম্ম, এই ভাব, সবই থাকিয়া যায়, পরিবর্তন হয় ভিতরে, 
বাহিরের সঙ্গে অন্তরের উঠা নামা তখন আর ঘটিয়া উঠে না। ক্রর্শের এখন 'ধে 
অর্থ, যে মন্দ, তখন তাঁহা ভিন্ন বোধে পরিগৃহীত হয়। : 

অন্তরকে এইরূপ দৈবীভীবে গড়িয়া তুলিলে, সৃষ্টি থাকিবে, তবে হইবে সমধিক 


যোগ-দৃষ্টি ১৫৭ 


শক্তিশালী, অপূর্ব শোৌভাসম্পদ্ময়। জগতের বুকে মৃত্যু যে থাকিবে না, কর্ম্ম যে 
রহিত হইবে, এমন নহে, তবে মানুষ হইবে নিঃসক্কোচ, নির্ভীক, আনন্দপূর্ণ, 
মানুষের হৃদয়ে বহিবে অনাবিল প্রেম, প্রাণে জলিয়া উঠিবে দুর্ভায় 
উৎসাহ, আর আধার গড়িয়া উঠিবে, স্বাস্থ্যে, বীর্ধো, সৌন্দধ্যে নুতনভাবে, 
* উহাই খুষ্টের- স্বর্গরাজ্য, ভারতের সনাতন যুগ। খৃষ্ট চাহিয়াছিলেন 
যে সম্পদ উৰ্দ্ধ হইতে নাষাইয়! আনিতে, তাঁহ! অবতরণ- করিবে, মাটীর 
বুকে নয়, মানুষের হৃদয়ে; মানুষ পরিপূর্ণ হুইবে ভগব্দ্ভাবে; আপনাকে 
ভাঙ্গিয়া মাটীতে মিশাইয়া নয়, আপনার অন্তিত্টাকে আরও নিরেট ও 
পরিপূর্ণ করিয়া ; মান্থুষের আজ যাহা বাসন! তাহা ভাগবত ইচ্ছায় অবিকৃত, 
ও বিপুল আকারে প্রকাশ পাইবে, সাধন! সুষ্টিকে উড়াইয়। দিবার, জন্য বা | 
আপনাকে লয় করিবার জন্ত নয়, পরস্ত এই যাহ! কিছু তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার 
জন্যই ; মানুষের অন্তর যে দিন ভগবানে পূর্ণ হইবে, সুষ্টি সে দিন নূতন. 
মুত পরিগ্রহ করিবে। 


জ্ঞাত্জ্বজ্র ভিডি 
. মালা ফল্তা, 
২৪শ পরগণ| ।* : 


প্রিয়তম, | | 

আজ দিন তিনেক হ’ল, আমার ভাঙ্গা পা খানি আবার ভেঙ্গে গেছে। _ 
খুব কাজকর্মে লেগে গিয়েছিলেন, ভোর ৫টা থেকে কোদাল কোঁপান, 
মায় টা রাত্র পর্যযন্ত। তাই বুঝি প্রক্ৃতিরাণী আমার পা ভেঙ্গে কিছু- 
দিনের জন্য বসিয়ে দিলেন, যাতে আধারের অন্তান্ত . বন্ত্রগুলিও বিকশিত 
‘হবার দিন কতক অবকাশ পায়। আমার মত অশান্তের সর্দারকে কন্ম 
থেকে ছিনিয়ে দু'শ দিন ভাবের ঘরে টেনে আন্তে হ’লে, ভগবান্‌কে 
মাঝে মাঝে এই রকম এক একটা মতলব আটুতে হয়, নইলে খোঁড়া 
পাথানিকে আবার ভেঙ্গে দিয়ে কিছুকাঁলের মত বিছানার গুইয়ে রাখার 
অন্ত কোনও তে! মানে দেখতে পাই নে। যে সুবোধ ছেলে, একটু 
আধটু দরদে তে| বসে থাকৃছিনে, কোন মতে লেংচে লেংচেও মাঠে নাঠে 
ছুটে যাব, একটু গুরুতর রকমের অথর্ব হয়ে যখন পড়ি, তখন কাজেই 
গুটিগুটি হয়ে কোন রকমে একটু শাস্তশিষ্ট ভাবে গুয়ে থাকৃতে হয়-- 
আমার প৷ ভাঙ্গার ফিণজফিটা একটু বেশী করেই লিখে ফেল্লুম, কেন 
না আগেই বলেছি তো এই. "রকমের ছুই একটা অবসরদুহূর্তেই 
আমার ভিতরের প্রেরণাগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়, এ যেন 
আমার অবকাশমত দীড়িয়ে জীবনের ইগ্রিনঘরে কয়লা পুরে নেওয়া, 
সুযোগ বুঝে ভাগবত তরঙ্গগুলি ফোম ফৌস করে’ জেঁকে বস্ছে--কি 
আর করি, এই তারহীন বার্তীগুলি 7'9991৮9 করা. যাক্‌, তারপর আনার 
ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে এখন পৃথিবীর বুকে আরও শুদ্ধ ও শক্তিমন্ত হ/য়ে। 
আমার অন্তরগ্রবেশের উপায়টুকু বড় স্থলরকমের নয়? তা আরকি করা 
যাবে, তার ইচ্ছামত আমার চোখ বুজিয়ে বসিয়ে রাখুন আর টাট্ট, 
ঘোড়ার মত ছেটান, তাতে আমার হাঁ ন! বল্বার .কিছুই নেই, তবে 
কিনা আনার & আবাল্যের স্বভাবটুকু, সেটাকে আজও বাগ_ মানাতে 
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পার্লুম না, সুযোগ পেলেই ছুট, প্রকৃতির কোলে হাফটটাফ কর্তেই যেন. 
আমার. জন্ম-কাঁজেই আমাদের মত নিত্য নূতন. পথের অভিষাত্রীর পক্ষে 


ডাইনে বারে "মুখ ফেরাঁধার জন্তে বেচারা! ভগবানকে এই স্থল ও 
‘মোটা গোছেরই লাগাম টানা মক্স কর্তে হয়েছে, এতে তাকে বিশেষ 


কিছু খেলো হ'তে না হ’লেও একটু অকবি ইব প্রতীয়মান হ'তে হয়েছে, তাতে 


_ অবশ্য সন্দেহ নেই, "তবে উপায় কি বলুন! 


এবার শুন্থন আমাদের এখানকার একটু ইতিহাস । আমাদের চাষবাস 
আপাততঃ শেষ হয়েছে, তাতো জানেনই। আনাদের সোণাঁর ধরণী 
রাঁণীকে মাথায় করেঃ এনে, আমাদের ঘর ও আঙ্গিনা মধুময় করে’ তুলেছি । 
সে অধ্যাত্ম মধুর আম্বাদ বাইরে বড় কেউ সচরাচর তো টের পায় না, 
সেদিন মনে হ'ল. বাইরেও একটু আনন্দটেউ গড়িয়ে দেওয়া যাক না। 
কি হবে,--খাওয়া, আমোদ, ছোটখাটো একটা মেঠো উৎসব। তাই ঠিক 
হ'ল। গোলযোগ তো বেশী কিছু নয়, ডাক আর দিতে হ’ল না; ভোর 
সকাল থেকেই আমাদের বন্ুবর্গ আর আমাদের স্কুলের ছোট ছোট 
ছেলেরা, যার! মাঠে ময়দানে আমাদেরই সঙ্গে আশেপাশে স্বেচ্ছায় উল্লাসে . 
কাজকর্ম করেছিল, সবাই আস্তে আরম্ভ করুণো। কয়েকজন পাড়ার 
অন্থুরাগী কৃবকবন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করা হ'ল। কাঠমোট পাতা .সব যোগাড়-_. 
ক’এর বউ গাছুকোমর বেঁধে বাধতে লেগে গেল--আর তার মা বাটন! কুট্ন! 
সুরু করে" দিলেন। আমি বেচারা একটু আধটু দাহায্য করতে যাবে! 
কি, পুকুরে আলু ধুতে গিয়ে সি'ড়ি নাম্তে নাম্তে পাটি হঠাৎ পুটুস 
করে’ ভেঙ্গে বস্লুম_-কত নারিকেল গাছে উঠি, কত পুকুরপাড় থেকে 
জলে ঝাপ থাই, ভা তো আর আপনাদের জান্তে বাকী নেই, সোম 
নদীর তীরের বুলেটগুলে| কানের পাশ দিয়ে গান গেয়েও গিয়েছে, আর 
মেডিটারেনিয়েনের উন্মত্ত টেউগুলার সঙ্গেও কিছু কিছু কোস্তাকৃস্তি কর! " 
গিয়েছে---কিন্তু যখন হয়, তখন এমনি মুট্‌ করে’ই ভাঙ্গে, এখন কিছু- 
দিনের জন্য ত শধ্যাশায়ী! রানার সা সাহায্য করুবো মনে করেছিলুম, তা 
মনেই রেখে দেওয়া গেল, মুখ, চোখ ছাঁড়া আর কিছু দিয়ে উপকার 
কর্তে পার্লেম না--এইটা এইরকম ওটা এঁরকস কর, দাওয়ায় 'বসে 
মুডুলী করাই তখন আমার যা কিছু কাজ । | 

খেতে দেতে বেলা ২টা বাজলোঁ। পাতে দেখনেম, আমাদের ক্ষেতের 


১৬৬ | ষ্রীবর্তৃক্চ . 


মোটা চালের ভাত,--মোটি। চাউলটা আমারই পছন্দমত হয়েছিল-_-ক্ষেতেরই 


অরহর ডাল, পুকুরে জাল ফেলে ছেলের! যে মাছ ধরেছিল, তারই টক, 
আর আমার সাধের--মাংস। মহানন্দে ২/০টার সময়ে ভোজনাদি শেষ 
করে’ পান" চিবুতে চিবুতে সকলে বাড়ী গেল, আমার আর যাওয়া হ’ল, 
না, সেইখানেই পড়ে’ রইলেম-_আমার বিশিষ্ট বাড়ী যে কোন্ট, তা তে! 
আজ পর্যন্ত জানিনে--তবে যেখানে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ি, সেই-_ 
খানেই আমার বাড়ী। | 


আচগ্াল ব্রাহ্মণ একসঙ্গে খেয়েছিল--তাঁর মধো ধরুন না, আমাদের . 


পণ্ডিত আর দুজন ব্রাহ্মণ, জন ১৬ কায়স্থ, ১৮জন পোদ ও কৈবর্ত,. 
একজন কলু, একজন যুগী ও একজন সত্যই চাড়াল ছল, আমি সকলকেই . 
বেশ চিনি, তবে কে কি জাত তার বিশেষ কিছু সংবাদ রাখবার আমার 
সময় হয়নি--আজই প্রথম গ্রামের লোক একটু কাণাকাণি করুছে শুন্লেম, 
তারপর সব নিভে গেল। ভগবান্ই সব আচার নিয়মাদি গড়েছেন, ত 
ভাঙ্গ বার কারও অধিকার নেই, তবে তিনিই তার আচারসমষ্টর যে 

ংশ থেকে তার সহি (52॥6i০৷)টুকু তুলে নিয়েছেন, ,তা আপনি 
ভেঙ্গে পড়ে যায়, মানুষ উপলক্ষ মাত্র । সে নিয়ে তখন লোকেও আর 
লড়তে পারে না, কারণ এ বেড়ার মধ্যে যেটুকু সত্যি ছিল--তীর স্বাক্ষর- 
চিহ্ন তা চলে গেছে, মাকড়সার মত তাঁর সত্তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে 
তার জালও তিনি গুটিয়ে নেন, আমরা কেবল জড়সংস্কারবশে (inertia) 
জাল এখনও রয়েছে মনে কর্ছি, তা ছাড়া, দেখছি কেমন আপনা থেকেই 


একটা শিল্প আমাদের সকল কাম কর্মের ভিতরেই গজিয়ে উঠছে। সে. 
সবন্ম শিল্প যার অন্তর্দ্ষ্টি একটুও ফোটেনি, মে ঠিক বুঝে উঠতে পার্ৰে , 


না_এ শিল্পের ধরণধারণও একটু বিচিত্র, সেট। লোকমতের সঙ্গে মিলিয়ে 


মিশিয়ে কাজ করার তীব্র প্রচেষ্টাও নয়, আবার অন্ধবুদ্ধির রুদ্র 


ব্যাভিচার (Social anarchism) তা নয়-_আমাদের মনে হয় ও দুইটাই 
মনের বন্ধন ও অহংপ্রস্থহ। জীবনে এই আপনি-ফোট! আর্ট - থাকৃলে 
লোকের সঙ্গে মিছামিছি অনাব্তক রকমের অকালযুদ্ধ কর্তে হয় না। 
এবার.অনেকেই রবিখন্দের চাষ করেছে। আমরাও করেছি। 'এ- বছর 
অনেক বেশী 'খনোর চাষ হয়েছে। প্র চাষ প্রায় এদেশ থেকে উঠে 
বাচ্ছিল। আর এ অঞ্চলের লোকের’ চাষের প্রতি যেন একটা আস্থ! 


স্ন 


ll চাখের-চিঠি - ১ 
হয়েছে), আটা: আমার অন্তরের অনুভব ।- আর একট! কথ! শুম্লে-জপনাহ 
দের খুব আনন্দ হবে, আমাদের স্কুলে যেমন চাষা পিশগিত হচ্ছে, "তেমনি 
আমাদের মাঠে শিক্ষিত চাষাও হচ্ছে।  * - 

আমার পা খোঁড়া হয়েছে বরে” কাজ বন্ধ নেই, ছেলেরা কেউ বোট 
নিয়ে গেঁরোখালিতে ধান কিন্তে ছুটেছে, কেউ কুমড়া বাড়ী মেরামত 


কুছে। আর আমি স্থির হরে এইখানে বসে? কি. আর কর্‌বো, আপনা 
দেরই ভাবছি. । 


সেদিন - এক দূরসম্পর্কের - বন্ধু চিনা যে আমরা, ধেরূপে ‘চলেছি,’ 


ভাতে আমাদের অধ্যাত্মবিকাশ সম্যক হবার সম্ভাবনা “আছে কি? এই 


কথা গুনে আমাদের একজন একটু: রেগে উঠে তাকে ছুকথা শুনিয়ে 
দিচ্ছিলেন। উভয়েরই কথাগুলি আমি একটু হেসে ধীয়ভীবে কাণ পেঙে 
শুন্লুম--বল্লুম জীবনের সমস্ত সময় ও শক্তি ভাগবত কর্ণ্মে নিয়োজিত 
করেও যদি ভাগবতজীবন লাভ-না--হয়, তবে আর কোনও উপায়েই হবে 
মা, এইটুকু অন্ততঃ খুব জোর করেই আঁমি বল্তে পারি।, তবে উৎসর্গ- 
মন্ত্রটকে নিত্য স্মরণ রাখতে হবে বৈ কি! আমাদের অন্তরের মধ্যে 
ভাবে থাকৃতেই হবে, তাঁর কথাগুলি শোন্বার জন্ত। এই রকম স্বাভাবিক 
ভাবেই যাতে অধ্যাত্ম জীবনের দিন দিন ক্রমপ্রকাশ হয়, সেইটাই তে! 
আমাদের অন্তরদেবতার ইচ্ছাধ্যানধারণাগুলে আমি তো দেখছি 
বেশ স্বভাবনিয়ন্ত্রিতই হয়ে উঠছে। | 

এরকম একট! প্রশ্ন অনেকদিন, থেকেই এখানে কাণাকাণি শুন্ছি-- 
ধর্মের দল আবার লাঙ্গল কাঁধে মাঠে চাষ কর্ছে নাকি! দেশে 
এরকম সমস্ত যে উঠবে, এটা বিশেষ আশ্যধ্যের কথা কিছুই নয়; 
আমরা অনেকদিন থেকেই সেই ধর্ম্মের দুয়ারে ধরা দিয়ে এসেছি, যা 
মাটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চল্তেই মানুষকে দিনেরাতে শিক্ষা দিয়েছে, 
আমরা মাটির পরশ একেবারেই হারিয়ে বসেছি, জীবন যে সেইখানে, 
অমৃত যে এই স্বর্ণরেণুরই পরতে পরতে, ন্বর্গরাণীর প্নেহধারা যে এই মাতৃ 
স্তনকেই নিঙড়ে নিউড়ে পান করতে হবে, কোন্‌ সয়তাঁনের কুহকে 
সমস্তই আমর! ভুলে গিয়েছিলে্-_এমনি মাতৃহারা হয়েছি বলেই, তো 


ছুনিয়ায় আঁজ আমাদের মত লক্ষীছাড়ার জাত ছুটি মেলা ভার হয়েছে। 


যাহোক ভগবান্‌ শষ ফেলেছেন, সময় থাক্তৈ তুল ধরা দি একদল 
১] 


উন প্ৰবৰ্তক 


অগ্রদূতকে এই পুণ্য পতাকা! ছলিয়ে বাংলামায়ের বুকে ঝাপিয়ে পড়ে? 
পথ দেখিয়ে দিতে হবে--এদের বহুদিনের গতানুগতিক অলসধর্ণোর জের- 
টুকুর সঙ্গে একহাত যে লড়ে যেতে হবেই, তা আ্দাদের সকলেরই 
জান উচিত, সেটা তে! গৌরবেরই কথা । তবে দেখছি কাজটা শক্ত 
হ’লেও ফল: হাঁতে হাঁতেই ফল্তে সুরু হয়েছে--এই গল্লীরই রৌদ্র জলে ছুটাছুটি 
- ক্র্তে গিয়ে যাঁদের সঙ্গে সংস্পর্শে আস্তে হয়েছে, তাদের আস্তে আসে 
- - অতি-পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ হচ্ছে, এট! দিন দিন স্পষ্টই অনুভব কর্ছি, 
আমার হৃদর আশার ভরে’ উঠেছে, বাংলার কর্ম- দিন দিন শুদ্ধ ও সিদ্ধ 
হয়ে উঠছে, এ আমি দিব্যনেত্রে দেখতে পাচ্ছি। - | 
_. চিঠিখানি দীর্ঘ হয়ে গেগ, কলম এইখানেই বন্ধ করা বাক } 
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অল্ম্ডি 


* _ আভ্ভিজ্বান্স 
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দেবমভ! কিংকর্তব্যবিমু | শ্ষটিকপ্ত্ভবিজড়িত মন্দারমাল! মান, কনক- 
কলসোপরি আমশাখা- ওফ, অনাবলী, ব্রহ্মৰীণা, শারজী, ভ্রিখবী, শৃতচজ্ী- 
প্রভৃতি বাদ্যযনত্রনিচয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সুন্দরীচরণস্খলিত মঞ্জীর অনাদরে- 
নীরব-_কিন্নরীক রুদ্ধ, ' স্থরভিমলয় ক্ষীণশ্বাস, শ্লানমূর্তি দেবরাজ ইন্দ্রের 
চতুষ্পার্্বে অমরগণ নতশিরে চিন্তামগ্--ললাট .কুঞ্চিত, দৃঢ়বন্ধ ওষযুগলে 
বিছ্যুৎরেখার মত সঙ্কল্লের ঈষদাঁভার্স ক্ষণে ক্ষণে উদ্দীপ্ত, আবার উহা! মিলাইয়া 
যাইতেছে--জড়- পাধাণমুস্তির মত দেবগণ ঘোরতর সমস্যাসমাধানে ধ্যাননিরত। 

মুহূর্তপূর্ব্বে কিন্ত এরূপ ছিল ন! । হেমাসনে দেববৃন্দ সুখাসীন হুইয়া, 
বিচিত্র বসনভূষণ প্রসাধনে অপূর্ধনূপমূরী ভপ্গরাবৃন্দের ললিতকণ্ঠে সঙ্গীত- 
লহরী শ্রবণ করিতেছিলেন, চারু অন্সের মনোরম অঙ্গভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়া 
মধুর আবেগপুর্ণ বহিমৃষ্টি দিয়া অনর্গল" পুলকহিলোল উৎস্থত হইতেছিল, 
" কুসুমের মৌরত, মু্নন্দ পবনহিল্লোল, ভূঙ্গের ব্িহঙ্কের_ কলতান, শ্বর্গের 
অনাহত আনন্দের স্থুর অটুট রাখিয়াছিল, শ্বেতচম্পকবর্ণ কোটা চন্দ্রপ্রভার 
দেবসভা সমুজ্জল ছিল, সহস! দেবরাজের কনককিরীট স্নান হইয়া গেল, 
কিন্নরীকণ্ে স্বরভদ হইল, সমীরণ অস্থচ্ছন্ম হইয়া উঠিল, কিরণমাল! প্রভাহীন 
হইয়া পড়িল, স্বচ্ছ নীলাধর কে যেন শরসীলিগ্ত করিয়!| দিল! 

বছক্ষণ নিস্তন্ধতার পর. বাঁসবের বজ্রকণ পরিশ্রুত হইল--” দেবগণ, আঁদেশের- 
মর্খার্থ বুঝিলে কি?” | 

দেবগুরু বৃহস্পতি কমলদলপরিশৌভিত ্রটিকবেদীর উপর সমাসীন 
থাকিস কহিলেন, পবুঝিলাম_-আবাঁর মর্ভ্যনীলার প্রয়োজন হইয়াছে। 
নারায়ণ জাগিয়াছেন--দেববুন্দকে প্রস্তুত হইতে হইবে 1 | 

ফণিমীলাবিজড়িত ব্রিংহাঁসন হইন্ডে পবনদেব গর্জিয়া উহ ১১০ 

হইস্বাই আছি, কোথায় ঝাপাইয়। পড়িব ?” ্ 


সপ 


‘১৬৪ - প্রবর্তক 
সহভ্রাক্ষ শান্ত দিগস্বরে কহিলেন “বুঝিয়াছি, অন্ুদ্বীপের আর্ক এইবার 


". কর্ণগোচর হুইয়াছে, ভোগরত--সৃষ্টির সকল ষংবাদ রাখিবার অবসর নাই, 


উদ্ধ হইতে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দিব্যবাণী বন্কৃত হইবেই ' চেতন! ফিরিয়া 
আসে, এক্ষণে কেন্দস্থান নির্ণয় করিতে হইবে» 

আজন্ম অ্রহ্মচারী দেবসেনাপতি কার্ন্িকেয়, ময়ুরসিংহাসন হইতে অবতরণ 
করিয়| বজ্রপাণির চরণতলে নতজাঙ্ু হইয়া বলিলেন, "আদেশ করুন, ভগবান্‌ 
বাহ্থুদেবের অবতরণকেন্দ্র আমিই স্থির” করিতে বাহির হইব।” 

, দেবরাজ ‘তগাস্ত’ বনিয়| যড়াননকে বায় দ্বিলেন। . সেদিনের মৃত 
তৰ হইল। 
€ ২). ' 

টি সহিত মর্ডোর - সন্ধিপথ বহুদিন' ছিন্ন - হইয়া - গিয়াছে _শিথিধ্ব. 
শ্স্তরীক্ষে বহুদিন বিচরণ -করিলেন,- কত গ্রহ নক্ষত্রের অন্তর্বস্ী হইলেন, 
মানবশরীরের সন্ধান কোথাও পাইলেন না,. হুম্ম আত্মার অসংখ্য বিচরণ- 
ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া মৰ্ত্যের অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু -কেহই তাহার 
নংবাদ দিতে পারিল না। অসংখ্য স্থধ্যচক্রে পরিভ্রমণ করিয়। অবশেষে 
বুধগ্রহে আসিয়া, উপনীত হইলেন» জ্যোতির্ময়, প্রদেশে অসংখ্য জ্যোতিষ্য় ' 
আত্মার নিরবচ্ছিন্ন ব্যগ্রতা দেখিয়া জিজ্ঞাসায়' বুঝিলেন, হারা মর্ভ্যের 
সন্ধান পাইয়াছেন--অবতরণপথ নিশ্বাণে ব্যস্ত আছেন। সিদধসেন তাহাদের 
নিকট’ হইতে মর্ডের নির্দেশ গাইলেন। (দখিলেন, সুচীভেদ্য গভীর 
অন্ধকারন্ত প হইতে এক অতি অস্ফুট ক্ষীণ জ্যোতিঃরেখা, উদ্ন প্রদেশে 
ভরমগ্রনারিত হইতেছে- -দেবশক্তিবলে, প্র সূত্রপরিমিত জ্যোতিঃপথ ধরিয়া! 
তিনি নামিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমেই রজতগ্ুত্র চন্দ্রলোকে আসিয়ু 
উপস্থিত হইলেন; প্র স্থান হইতে অতি স্পষ্ট তিনি নিরীক্ষণ করিলেন) 
সুধ্যকরোভাসিত উন্নত 'গিরিশৃঙ্দ হইতে মাঁনবাত্মার তপঃশক্তি ক্ষীণাকারে 
ছর্গের পথে: প্রধাবিত হুইয়াছে-_বুধগ্রহ হইতে উহাই তিনি. দেখিয়াছিলেন; 
ক্ষণে, এ রেখা ধরিয়া তিনি মর্ভ্যে অবতরণ করিলেন। : ৃ 

। কি বিচিত্র অতুল' শৌভাসম্পদ্পূর্ণ মনোরম দৃশ্য, অদ্রির উপরে অসংখ্য 
আদ্রির .উৎপত্ধি, তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ হ্ধ্যটকিরণে ঝলসিত, শ্যামপত্রপুঞ্জ= 
স্বপ্ডিত ব্নস্পতিসমূহ সারি সারি দুরদুরান্তে দিক্চক্রধাঁলে গিয়া মিশিযাছে, 
মাঝে, মাঝে স্বচ্ছমুক্তাপ্রবালরচিত ' ত্রোতন্বিনী, হেলিয়। ছলিয়া. মতের বঙ্গে 


-অভিযাঁন ১৬৫ 


ক$মালার সত পরিশোভিত--মরি ' মরি, এ থে দ্বিতীয় স্ব; সৌরজগতে 
অংখ্যাহীন স্ষ্টির মাঝে মর্ভ্যের শোভা কি অপূর্ব রমণীয--জটাধর চি 
টা 

প্থিবীর গকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিম! আবার ফিরিয়া 
আসিলেন, সেই হিমাত্রিশিখরে।- রবিকরতাপে প্রস্তরকঠিন ধবল তুষার 
বিগলিত হইয়া য়ে প্রবাহের সুষ্ট হইয়াছে, তাহারই ভীর ধরিয়া ছুটিয়া 
চলিলেন--পবনসঞ্চানন কি সুখম্পর্শী, কি তৃপ্তিপূর্ণ কলনাদিনী নদীতরঙ্গে 
কি মধুর .মূর্ছনা,: শিশিরসি্ত" শস্তন্ষেত্র-কি অনির্কচনীয় শৌভাষয়, বিটপী- 
বল্পরীর  শ্তামশোভ! হৃদয় যে কাড়িয। লয়! দেরসেনাপতি তুণ হইতে তীক্ষঃ 
শর তুলিয়া, পার্শ্বস্থিত পর্বতবন্ষে আমূল প্রোথিত কবির তারপর পুর্ব" 
পথ ধরিয়। দেবধামে আতিয়া উপনীত হইলেন। - tL 

এ (৩) . 

“ভুল করিয়াছ--স্থান কালের: মধ্যে ভগবানের প্রকাশ- কোন কালেই 
যন্তব হয় না, অসংখ্য মানবের হৃদয়রাজ্যেই তিনি প্রকাশ হইতে. চাহেন, 
তিনি আছেন--কেবল জাগাইয়! তুলিতে হইবে।” 

শহৃপু অগ্রতিভ হইলেন। বিদ্যুৎ্মালামপ্ডিত কনক আসন: রঃ 
অমলদেব করজোঁড়ে কহিলেন, “দেবরাজ আমায়. আদেশ ' করুন, ' আমারই 
প্রভাবে মর্ত্যের হৃদয় উদ্ধ্ধ হইয়া উঠিবে।* - ৩7 

' করুণানত আননে কাৰ্ডিকের ' কহিলেন, “আর একবার--এবার আর 
বার্থ হুইৰ না, তবে ফিরিতে বিলম্ব হইবে__এবার যাইব দেবতা হইয় . 
নহে, মানুষ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিব।* রি 
vt + Te . 
কেবল জল, ধু ধু সীমাহীন অঙ্গীযবারিধি।. দেবতার কার্য : লইয়া, 
. বীরকেশরী পৃথিবীর বুকে ঝাপাইয়া পারড়লেন। জয় করিতে হইবে মাহুযের 
হৃদয়, সেই রাঁজেঃই পরাৎপর পুরুষের অধিষ্ঠান হুইবে। জনবহুল মহা 
' মগরীতে হৃদয়জয়ের বুদ্ধঘোষণ! প্রচারিত হইল। মানুষ পরাজয় জানে নাঁ। 
ভগ্বান্‌ মানে না। তার! অবিরাম মরণের সঙ্গে সংগ্রাম” করিয়া 'অমরস্ছে 
আস্থাবান্‌।. নৃতন মানুষের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল! 
আগুন জলিল। দেবতার কাধ্য পুড়িযা ছাই হইয়া গেল। দেব- 
.ষ্নাপতির নরদ্হে. নাগপাশাবন্ধ হইয়া লোকালয় হইতে দুরে : পরিত্যক্ত 
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হুইল. কেবল স্মৃতির বৃশ্চিকদংশনে মানুষের" হৃদয় মাঝে মাঁথে অতিষ্ঠ 
হইয়া উঠিতে লাগিল--যোহরাধীর কুস্থমপেলব করম্পর্শে তাহাও শীতল 
হইল । দেবসভায় এ সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হইল ন|। " উদ্ হইতে 
_ ভগবানের ঘন ঘন ঘণ্ট!ধ্বনি দেবকর্ণ বধির “করিয়া দিবার উপক্রম করিল। , 
শচীপতি কাতর হুইয়া প্রদ্যায়ের হাতখানি ধরিয়া কহিলেন “উঠ, জাগ-_ 
তোমার শরসন্ধান অব্যর্থ হইবে--পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হউক ।” 
.  পীনোন্নত পয়োধরযুগল হস্তখলিত হইয়া পড়িল, কমনীয় রমণী 'অঙ্ক 
* হইতে নিদ্রালস চক্ষে কন্দপ চাহিয়া দেখিনেন--আদেশ মূর্ত হুইয়া দ্বারে. 
দাঁড়াইয়া; গললগীকুতবাসে ভূমিষ্ঠ' প্রণাম করিযী তিনি বিয়তুণ পৃষ্ঠ বাধ 
বীরবেশে মৰ্ত্য ভিমুধে যাত্র! করিলেন। 

ভোগ যার নিত্য, মানবের প্রাণ মন যাতাইয়া, অমৃতমধুরকে ত্যাগের 
মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, ত্যাগের মধ্যে ভোগের অমরবীজ. সংগোপিত 
দেখাইলেন, প্রেমের মুরলীধ্বনি ফুকারিয়! ফুকারিয়! মানুষের চিত্ত মন হরণ 
+ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন-_মান্ুষ চু'টল.দলে দলে কাভাঁরে কাতারে, হৃদয় দিবার; 
জন্ত বিনাইয়! বিনাইয়! ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। 
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দ্বাদশ বর্ষের, তগন্ত! পূর্ণ হুইয়াছে, দুরের মানুষ নিকট হইয়াছে, যে তরু- 
শুথাইয়া গুমরিয়। মরিতেছিল, নূতন আশার মঞ্জরী তাহাতে উদগত হইয়াছে-_ 
হৃদয় তো জয় হইল, দেবতার-ন্বস্তিবাণী শুনিবার জন্ত মর্ভ্য এক্ষণে উদগ্রীব, 
তাই অপংখ্য মানব আর্তকঠে দেবতার আরাধন! আরশু. করিয়,দিয়াছে-+. 
নারায়ণ আসিবেন কি? | ee 


Ee তনঙ্মাতোডিজ 


ভীম বিবেকানন্দ চরিত_শরীসত্যেন্দনাথ মজুমদার লিখিত--মুল্য ২) 
মাত্র।. অন্তরের হ্দয়াগ্রাগ মিশীইয়। নবীন গ্রন্থকার সেই ' বিশ্ববিশ্রুত 
স্বামীজীর এই বৃহৎ ও স্ুখপাঠ্য জীবনচিত্রখানি নিপিগীছেন। গ্রন্থায়ন্তে 
* উত্সর্গ-পত্রে হাহার নাম ও চিত্র, সেই স্বামী প্রেষাননের প্রেমধিগলিত 
পুণ্যখ্বান যেন তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম গুরুজাতার নামের সঙ্গে এখনও 
বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে; পুস্তকথানি আমরা বাঙ্গালী পাঠককে পাঠ 
* করিতে অনুরোধ ফরি। কলিকাতার রাজপথে ক্রীড়াখীল বালক নরেক্তর 
নাথ, যিনি বিবেকানন্দরূপে ভবিষ্যতে রুদ্রবঞ্চাবৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় 
 স্ুমগ্ুলের জীবনে উত্তাল তরম্ক্ষোভ সৃষ্ট করিয়া! The Cyclonic Hindu 
এই গৌরবজনক আখ্যা প্রাপ্ত হইন্নাছিলেন, সত্যোন্দনাথ বঙ্গশাহিত্যে বাঙ্গালী 
পাঠকের জন্য বাংলার সেই স্বর্গীয় পুরুষসিংহের অমর জীবনকথ! সঙ্কলন 
করিয়াছেন, লেখকের প্রগ্নাস সম্পূর্ণ সফল না হউক, বিবেকানন্দচরিত্রের 
একটা ধারাবাহিক আলেখ্যচিত্র বেশ স্বচ্ছ, সতেজ ও প্রাণপূর্ণ ভাষায় 
গরিস্ফুট হইয়াছে। বিবেকানন্দ রলিয়াছিলেন “I want to preach a man- 
making religion.” তাহার সাধন! বাঙ্গালী জাতির জীবনে এক চির 
উৎসস্ব্প অমর শক্তি সঞ্চার করিবে, ' স্বামীজীর বজ্রগর্জন ঠাকুরের, ' 
দিব্য অনুভূতিকে -ভাষাদান করিয়া নৃতন বাংলার প্রাণে যে তগস্যার আগুণ 
জাঁলাইয়া তুলিয়াছে, তাহ! দিন দিন জ্যোতির্ময় হুইরা উঠিতেছে, বাঙ্গালীর 
* তৃপন্যায় বিবেকানন্দই মূর্ত হইয়া উঠিতেছেন, এ সময়ে তাঁহার জীবন ও 
চরিত্র কাঁহিনী যত অধিক পরিমাণে বাঙ্গালী পড়িবে, বুঝিবে, অনুধ্যান 
করিবে, ততই মঙ্বল। রামকষ্চের এই .সিংহশিশু আজ কর্ম্মমবসানে 
অনন্ত জননীর কোলে নশ্বর পরীর লুটাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বাদালীর 
ভীবনযজ্ঞ শতগুণ দীপ্ততর হইয়৷ জিয়া. উঠিতেছে,, স্বামীজীর একার 
মহৎ ব্রত আজ সহস্র সহত্ স্কন্ধে সন্ত, বাঙ্গালীকে আন সহস্র বিবেকা- 
নর্নরূপে সহস্রলীবনে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিনা তাহার সেই অনস্ত 
কর্ষণ নর্শবানী সার্থক করিয় তুলিতে হইবো 


নি 


১৬৮ . গ্রব্ীক | 

‘May I be born again and again and suffer thousands 
of miseries, so that I may worship the only God that 
exists, the only God I ‘believe in, the sum-total of all 
50U18”--এই সমষ্টি-ভগবানের জাগ্রত উপাসনায় বাঙ্কানীজাতি রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের চরণমূলেই দীক্ষালাভ করিয়াছে; নূতন বাংল! আজ যে নব* 
শক্তিসাধনার 'উদ্ধ দ্ধ, তাহা তাহাদেরই গোপন প্রেরণায় পূর্ণতর প্রকাশ । 
সত্যেন্্নাথের বিবেকানন্দচরিতে প্রাণ আছে, শ্রদ্ধা আছে, 'উৎশাহের 
নিদর্শন আছে, তবে শোন! কথ! ও ঘটনাঁচিত্রে সেই যে একট! জিনিষের 
অভাব থাকিয়াই যায়, সেটুকু জীবন্ত সাধনার স্পর্শলাভ ভিন্ন অবলুপ্ত হই- ' 
বার নয়, সেই গভীর দৃষ্টটুকু গ্রস্থথানির ভিতরে বৃথাই অন্বেষণ করিতে 
হয়,” তাই স্বামীজীর বহিজ্জীবনের স্থল দন্বসংগ্রামগুলি, যথ! তাহার পারি- 


বারিক দারিদ্রের সহিত কঠোর যুদ্ধ, তীহার চিন্তা ও বুদ্ধির পরিপাক 


কাহিনী, তাহার গ্ররজ্যা, বক্তৃতা, ‘কাৰ্য্য, কথা--এই গুলির যেমন স্পষ্ট ও 


সজীব ছবি” জীবনীখানির ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার নৈতিক ও. 


আধ্যাত্মিক বিকাঁশটির নিবিড় রহস্য ঠিক সেরূপ ফুটস্তভাবে পরিশ্ডুট হয় 
নাই ; তবু স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কাহিনী মোটামুটি যত ভাবে দেখা 
সম্তব--সাধক, পরিত্রা্ক, আচার্য্য, বগপ্রবর্তক, মানবমিত্ররূপে--সকলভাবেই 
আলোচনা করিবার. এয়া লেখক করিগ়াছেন। পুস্তকের আদ্যোপান্ত ভক্ত 
হৃদের শ্রদ্ধানুরাগে জীবনবান্‌, বাংলাসাহিত্যে এরূপ: একখানি জীবনীর 
অভাব ছিল, তরুণ মন্টিফে স্বামীলী সম্বন্ধে. প্রথম পরিচয় এদানোপযোগী . 


"এই পুণ্য চরিতচিতর প্রণয়ন করিয়া নবীন -গ্রস্থকার সেই অভাবটুকু . দুর 


করিয়াছেন। 'গ্রন্থপানি বাঙ্গালী ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এরূপ গ্রন্থের সমাদর হইলে প্রভূত উপকার হইবে। ' | ত 
| অমর কথা =-সীমূলতল!, শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম হইতে স্বামী যোগবিলাস 


কর্তৃক প্রকাশিত--সাহাধ্য মূল্য ১২ টাকা মাত্র। অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত ভক্ত 


কাহিনী-ও সন্তাবোদ্বীপক উপদেশ কথার সুসংগ্রহ। "উদ্দেশ্য সাধু, সফল ক 1. 
ASian Review— জাপান হইতে নূতন প্রকাশিত এই প্রাচ্য ভাব 
প্রচারব্রতী নৃত্তন মামিকের প্রথম সংখ্যা পাইয়া প্রীত হুইলাম। ্ 
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| প্রবর্তক বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
| ডং বৈশাখ, ৯৩২৭ 


জীন্বনেল্ ভাক্ষ 
এইবার . তোমাদের জীবনধজ্ঞে আহ্বান করিব । প্রক্কতির খুর্ণিতচক্রে 

, পলে- পলে লক্ষ্যদেশ চুটিয়া আসিতেছে-্সন্ধিক্ষণ আগতপ্রীয়- এখনও. 
তোমরা কোন্‌.অজগা' জপিতেছে--কোন্‌ "গুরুর কোন্‌ কুহকমন্ত্র কোন্‌ 
সাধনা করিতে তোমরা নিরত ?, ম্ময় যে বহিয়া! যায়--দিন থে ঘনাইয়া- 
আমিল-এখনও- কি তোমাদের প্রস্তুত হওয়া শে. হইল না? 

সাধন! তোমাদের আনি, কিছুতেই করিতে দিব না। থাক্‌ পিছনে, 

পড়িয়া. তাহার ধাবা সাধিতে এ পৃথ্বিতে আসিয়াছে--কিছু পাইবার, 
জনা, -কিছু হইবার জন্য, অধিকারী হইতে -তোঁমরা কি চাও? তোমাদের 
কি সাধ? তোয়রা .প্ররুতির বরপখুল্প, হে দেবসং ৮/ভামর! আনিয়া 
স্বষ্টি করিতে দেবতার সেই. হামর সাটি তগঃমং।য়ে  প্রকটিত, করিতে 1 
তোমাদের: আর অপেক্ষা) করিতে হইবে: না সিদ্ধি অন্য--হে চিরুশিদধ; 
অগ্রমর হও্ড,- বাঁধা বিপত্তি ঠেলিয়া ঠেখিয়াঁ আতাগীকাণ কের-স্বাধা, সে 
ত তোমাদের ক্রোধ করিবার অন্ত নভে, আহার সহিত oy করিবার 
কিছুই নাই--সে কুয়াশার স্তর; রবির: দিখাইয়। ধাইৰে- মা 
তোমাদের পথ ছাঁড়িয়! দিবেন।॥7 : ৮ 

* , আমি চুই কতকগুলি: অটবতরাদী। EI দেশ কাল মাই, 
সমাজধর্ম্ম নাই, :খাদ্যখোদচ ‘বিচার লাই, উচ্চ নীচ জ্ঞান নাই, কর্ম্ম অকর্ 
ভে নাইস্হাহার পর্কাংত্র: সম্মখতাগে দ্বাড়াইয়া রলিবে--এরুদ্রোহং আর 
চুৰ্ণ 'বিচুর্ট করিয়া! চিবে প্রদ্াঘাডে দর্ডেদা .প্রপ্তরগ্,গ-যাহানা প্ররবা 
নদী সাতারিয়া পার হইবে_গ্রামরে নথর নও শাপদস্ধুল . ব্নরাজী দেবা+ 
ঘাসে গরিণত্‌ কৃত্তিবে। যাহারা মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া! স্‌: পর রে 
সঞ্চয় পূর্বক সিদ্ধ সঙ্গ গড়ির| তুলির ।-- 

তোমাদের ধরপ্রকুধগ্স্ত . হইয়া, উর ক্রয়ের সঙ্গতি নাই-ভিন্ার 
[২২1 ্ 
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জীবনধারণ কর তোমরা--নিরন্ন হইয়। বিদ্যোপার্জ্জন কর--তোমাঁদের 
কিমের সাধনা? আর. সাধনা করিয়াই বা পাইয়াছ কি? যদি প্রাণে 
মরিলে ত তোমায় দিদ্ধি কে ভোগ করিবে? Hl 

তোমাদের ধর্ম্মবল বিরাট জার্স্মাণীর স্পদ্ধার মৃত অন্নবিহনে ধূলাবিলুষ্ঠিত 
হইবে-_তোমাদেন্ন ধরিয়া রাখিতে পারিবে না! হে জ্রাত্বৃবন্দ ! তোমাদের» 
“সব সাধনা সব আশা ব্যর্থ হুইবে, যদি গ্রতিষ্ঠানকে তোনরা অচল করিয়! 
ভুলিতে ন! গার। 

-- উঠে এস কে আছ মথান্‌ বির।ট সুস্থ সবল চির তোমাদের 
শইয়াই আমি আমার প্রথম পৈস্তদল গঠন করিব। সেথায় কঠোর নিয়ম: 


. তোধাদ্দিগকে নিষ্পেষিত করিবে না--প্রেমই সেথায় অপ্নিপতি, উচ্চ নীচ, 


সেখানে থাকিবে নাঁসকলেই সেখ! দেববীর, সেথায় থাকিবে না হিংসা 


দ্বেষ, অর্থের. কাড়াকাড়ি--একটী স্বর্ণভাঁওারের পুরণার্থই আমর! আমাদিগকে 


বলি দিরা যাইব, সেখা আনাদের আত্মচিন্তা করিতে হইবে না ব্বর্ণ- 
ভাণ্ডার আমাদের সব অভাব দূরীভূত করিবে। ধারত্রীর শ্যামল অঞ্চল 
হয়ত হইবে আমাদের শয্যা, বজ্র মাত্র হয় ত আমাদের ভূষণ হইবে! 
ছুই মুঠা চাউল মাত্র বা একটুক্রা মাংস খাইয়| হয়ত আমাদের দিনাতি- 
পাত করিতে হইবে। ব্যাধি হয়ত আমাদিগকে বিত্রস্ত করিবে, দেশ কাল : 
হয়ত আমাদের বিপরীতাঁচরণ করিবে, গৃহ বন্ধন বোধ হয় আমাদের বহুদুরেই 
অবস্তান করিবে--তবুও আমরা ফিরিয়া আসিব ন৷া। ব্যগ্র শার্দল হয়ত 
আমাদিগের কাহাকেও হত্যা করিবে, কিন্তু আমরা ভীত হইব না--বিষধর 
সর্প হত আমাদিগকে দংশন করিবে, কিন্তু আমরা পলাইয়া আনিব না। 
ুস্তীর মকর আমরা উপেক্ষা করিয়াই চলিব | ব্যাত্তারি শত্রুর বিরুদ্ধে: 


: আমরা সশশ্ত থাকিব, বাধ! সকলকে কখন উল্লম্ষনে কখন চরণতলে*, 


দলিত করিয়। আগাইয়। যাইব--আঁগাঁদের চরণে রক্ত ক্ষরিবে, ললাট’ 
স্বেদ বর্ষণ করিবে--শরীর হয়ত শীর্ণ হই] পড়িবে, কিন্তু আসর! কর্শ্ম 
করির! চলিব। আগর! দেখসংঘের আগ্রবাহিনী, আমা [দেরই ত প্রথম 
নির্ঘভাবে আঁত্মোৎসর্গ করিতে হইনে। 

আমি প্রথম যুদ্ধ করিব জাতির অনাহার ও তনুস্থতার সঙ্গে । তারপর 
দেশের অন্মভীমসকে আগি ধ্বংস করিব। যাহার! আমার প্রথম দলের 
সাথী তাহারা রহিবেন অগ্রে, দেখজ[তিকে মরিয়া হস্ত হইতে 
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রক্ষা করিতে-- তারা, হইবেন লক্ষ্মীয় বরপুত্র। আমার দ্বিতীয় দলের 
সার্থী যাহারা ভাহারা রহিবেন তাঁর পম্চাতে_জ্ঞানবিজ্ঞান বর্তিক! হন্তে 
লইয়া তাঁহারা করিবেন দেবগঠন--যাঁহারা আমার বলবৃদ্ধি করিবে । ইহাদের 
কর্ম আরও কঠোর । যুগব্যাপী অজ্ঞানঘন অন্ধকারকে অভলের তল হইতে 
টানিয়া! তুলিয়া ইহাঁদিগকে দুরে অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হইবে । অবিদ্যার 
ক্ষ তরবারিটী ইহাদের বক্ষোগরেই প্রথম নিপতিত হইবে। আরও 
ইহাদের বীধ্যবান্‌ হইতে হইবে, কেননা তাঁহাদের কনর দেবতাকে জন্মদাঁন 
ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রথম দল অজ্ঞ ব্যক্তিরই 
স্থান হইবে না--সকলেই আর্ধা, যোগী ও. আত্মজ্ঞানী হইবেন। প্রতি 
দলেই 'রহিবেন শক্তিধর সাধক, যিনি দিবানিশি হোমানল এজ্জলিত করিয়া 
বাখিব্ন_-দ্েবগণের পুষ্টি বিধান ফরিবেন--দেবমাতৃকার মত শ্তিন্তদানে 
ভীঙকে অভয়, ছুর্বধলের ভিতরে অনন্ত শক্তির সধার করিবেস। ভীরপর 
রহিলেন বাহার! বাকী, যাহার! সকলের আদি, তাহীরা. রহিবেন দুরে, 
ংঘর্ষের ঘর ঘর শব্দ তাহাদের কর্ণে পৌছিবে না। কিন্তু সকল আঘাতের 
সুদ্মস্বর্ূপটী তাহাদের তুরীয় সভায় প্রতিভাত হইবে-_ সেইথানেই মৃত্যুশেল- 
বিদ্ধ হইয়া সকল অবিদ্যাশক্তি শৃন্ধপ্রাণে ধুলায় লুটাইয়া পড়িবে ।' | 


পিস 


টির জন্তই নূতবের সাধনা ।. চাই? নূতন কৃি। উপায় তপস্যা) গতাঙ্গ- 
" গতিক লৌকিক গথ শতসহআঅযব্বেও্, আজ এই বলবতী প্রেরগাই সুনে 
স্বদয়ে উদ্দ্ধ হইয়াছে ॥ পুরাতন -জীবত্ববীতি সর্ব! বর্জনীয় । হতন৷ 
ব্দীবন নূতন" উপায়েই গড়িয়া -উঠিবে। 
a ys EEE 
-  ভগদ্যা কি? উচ্চশিক্ষিত বাঙ্নালীযুবক তপস্যার- কথার শিহরিয়া 
উঠেন। তপস্যা উত্বট কিছুই 'নয়।- - পদ্য! হইতেছে: বাঁছিৱকে- অন্তর 
দিয়! গুড়া, সম্পূর্ণ ভিতরের দ্যোতনাঁর -কর্ক্সসুপটি; তাহার প্রতিষ্ঠা বিশ্বাসে $ 
টি এ চি - | "ক i EA 

একটা রিশ্বীঘ$ আত্মার অমরসত্তায়। অনন্ত চেতনায়, অফুরস্ত আনন্দে 
অটুট দৃঢ় নি্টা। আনুষ সুপ্ত; আত্মনিষ্টাহীন, তাই. তাহার চিন্তা, ভার, 
আদর্শ, কর্ম সকলই অগ্ুদ্ব, অস্নিদ্ধ+ প্রথম কথা, হইতেছে এই আত্মনিষ্ঠা।. 
আত্মা চিরশুদ্ধ, নিত্য মুক্ত, পূর্ণ সিদ্ধ। আত্মা এক। আত্ম! সর্বশক্তিমান্‌ ॥. 

ক্ষ : রি ক 

আত্মার জাগরণের উপরেই নৃতন সৃষ্টি নির্ভর, করিতেছে । বাঙ্গালী, 
তোমার কর্ণে এই অগিদীপ্ত নুতন বাণীই ধ্বনিয়া তুলিতে চাই--একটা 
. প্রশ্ন, একটী, উত্তর। জাগিয়াছ? হা জাগিয়াছি। বল জলদমন্দ্রে তারসবরে 
এই একটি মহাধ্বনি সহশ্র কণ্ঠে উচ্চারণ কর--ইহ! সিদ্ধবাক, ঝষির তপঃ- 
শ্রুতির, অপরিসীন শ্রদ্ধায় ইহ! হদয়ে ধারণ কর-জীবন বিদ্ুৎশক্তির . 
গ্রভার তপোময়, হইবে; বিশ্বাসে, স্বীকারমন্তের প্রভাবে, সিদ্ধ করায়. 
‘অন্তরে, বাহিরে ঝকিয়া উঠ্ভিবে।_ 

পু কু i . 

কেমন করিয়া: জাগিশাম? এই প্রশ্ন আবার করিতে হয়? 
গগো। অন্পবিশ্বাসী, উৎসর্গ করিয়াছ, জাগরণশক্তি তোমার ভিতরে, উদ্দীপ্ত 
হইয়া উঠে নাই? তুমি৷ তো. আর শুধু তুসিই নও, আত্মা অধও, একটি 


a) 


তপঃপথ | ১৯৭৩ 


সত্তা সকলের ভিতরে, উৎসর্গ সত্য হইলে দিব্যনেত্রে প্রত্যক্ষ করিবে, 
একের ,জানা সকলের জান! হইয়া! উঠিতেছে, একের পাওয়া! সকলের পাও- 
রাতে পরিণত--জানাজানি পাওয়াপাওয়ির মহামেল!- রসিয়া গিয়াছে 
,আত্ময়মর্পধ দেভুসদৃখ, তাহারই উপর দিয়া অমর পক্তিপ্রবাহ এক হইতে 
ৰছতে প্রবল তরন্দে সঞ্চারিত |. রাডার 
3 . ডী রি টি জি * 
বিশ্বাস জলন্ত হইয়| উঠুক, ঘনীভূত বিশ্বাসই জ্ঞানের মুল) সংশয়ের 
একটি কৃষ্চরেখাও যেন অন্তরে চিহ্নপাত না করে। জানিয়াছি ? পাইয়াছি 
উৎসূর্গয়োগী ! কেন বৃথ! শঙ্কা. .করিতেছ? সংশরমুক্ত হও, দীগুনেত্রে 
পরিদর্শন কর, ভিতরে উৎসর্গের প্রতিষ্টা অচল হইয়াছে, সমষ্টির আস্মনিষ্ঠী 
দু ও অটুট হইয়। উঠিয়াছে, আজ যাহা ভাবে ও দর্শনে লতা ও সিদ্ধ 
প্রায়, তাহাকে সর্ত্যের কর্মক্ষেত্রে মৃত্তিমস্ত করিয়া তুলিতে হইবে । :. 
2, 4 . eo. 2 
প্রথম আত্মদৰ্শন, ' তারপর আত্মদান। আত্মদর্শনসম্পন্ন দেবসাধক, 
শাপনাকে বিলাইয়! . নিশ্চিন্তরূপে নিঃশেষ করিয়া ফেল, আপনার . অমর- 
সম্পদ্‌.বিতরণেই পরিবৃদ্ধ হুইবে, শক্তিগ্রপোথেই শক্তির বৃদ্ধি, ঘুটিবে, .ষে 
মধুভাগ্ তিল .তিল করিয়া দীর্ঘ তপস্যা আপনার অন্তরে সঞ্চয়. করিয়া! 
ডুলিয়াছ,, তাঁহার শেষ বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত সানবাত্মার জন্য উৎসর্গ, রুরিয় 
দাও, উৎসর্গ সিদ্ধ হইয়াছে ভিতরে, এইবার উৎ্মর্গ সিদ্ধ হউক বাহিরেও, 
স্বাক্য নয় কর্ম, ভাব কর্মেই. মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠুক। 
8 bl ঞ্ণ | J 
কর্ম হইবে, কিন্তু নুতন ' প্রণালীতে। পাঁওয়াপাওয়ির দলকে লইখা 
নুতনের- সকল. কর্ণস্ষ্টি। সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াই , নূতনকে কর্ম 
করিতে হইবে, বাহিরের কাহারও উপরে নির্ভরত! অনানশ্্ক, অশুদ্ধ অসিদ্ধ 
আধার লইয়। ক্রুত কর্ম্মসিদ্ধির সম্ভাবনা মনে হইলেও, এই ধাঁরণ|, অ্রান্ত 
নহে। নৃবীনজাতির ভাক,- আদর্শ, চিন্তা, চরিত্র যেমন, তাঁহার কর্ম্মযজ্ঞও 
হইবে তেমনি আমূল নূতনধারাপঙ্গত ; একপান্ত . ছুগ্ধে একরিনুু গ্রোমূত্র- 
পাতে যেমন সমস্ত দুগ্ধটুকু অপেয় হইরা- পড়ে, সেইরূপ: নৃতনের পূর্ণপাত্রে 
গুরাঁতনের অশুদ্ধম্পর্শ যাভীভে তিলমাত্র না টে তাহার দিকে খরতর 
দি রাখিতে হইরে। . . - - et 


১৭৪ প্রবর্তক, 
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হউক মুষ্টিমেয়, হউক বৃহৎ, হৃদয় যেগানে অভিন্ন, সমষ্টির তপংপক্তি 
'তাহাদিগের মধ্যেই সমভাবে ক্রীড়া করিতে পারিবে, ইহার্দিগেরই মিছ্ধদান 


একত্র করিয়! বিপুল কর্ণের প্রতিষ্ঠা হইবে, সুশৃঙ্খল! রক্ষার জন্য কর্শ্চক্র, 


হইবে কেন্দ্রনিয়ন্তিত, কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেই সেখানে স্বাধীন, দ্বতন্ত্র__সমষ্টন্ 
অন্তর্গত শরতি বাষ্ট ইচ্ছামত আত্মবিকাণ সম্পন্ন করিয়া চলুক, উৎসর্গ 
যদি সত্য হয়, ব্যষ্টির উন্নতি, আনন্দ ও ত্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ঘর্ষে সমগ্র জাতিরই 


দ্রুতবিকাশ সংঘটিত হইবে, সমষ্টির ভিতরে বদি সত্য সত্যই অতুল অধ্যাত্ম- 


শক্তি থাকে, বিভিন্ন গ্রেরণাপুঞ্ত একটি অদৃপ্ত সামগ্রস্যহুত্রে হ্বতঃই একত্র 
সন্নিবিষ্ট হইয়া উঠিবে। | 
টি * যং | 
নুতন সৃষ্টির ইহাই তপঃপথ। অধ্যাত্মশক্তির উপরেই ইহার মূলপ্রতিষ্ঠা, 
বাহিরের নিয়মবন্ধন নাই, আত্মমংযমই ইহার প্রক্নষ্ট নীতি, আত্মার 
বিমল প্রকাশ সহস্র পল্পবে সহঅ্র দিকে ছড়াইয়|। পড়ুক,- কিন্তু রস, প্রাণ, 
ইচ্ছা রহিবে একটী, উহা আর কিছু নয়; সকলের . ভিতরেই ভাগবত 
সত্তার উদ্দীপন হইবে, সকলেই অস্গুভব করিবে তাহারা ভগবানের যন্ত্র 
জীবন তাহাদের ভগবানেরই জঠ-_দেবায় জন্মনে, দেবান্‌ কর্ম্মণে, ভগবানের 
ইচ্ছার সহিত যাহাদের ইচ্ছা একীভূত, ভীগবন্তপ্রেমে যাহারা অখণ্ডহত্রে 
সনিবদ্ধ, ভাগবতজ্ঞানে যাহাদের অন্তর সযুজ্ছল, তাঁহাদের লইয়াই দ্বেবজাতি__ 
"জ্ঞান প্রেম কর্স্মের যুক্ত তীর্থেই ভারতের অমর জাঁতীয়ত্বের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা |. 
নর কট ৃ . নী | " 
আত্মাই দেবসংঘের কেন্্রপতি।- অখণ্ড উৎনর্গনিষ্ঠায় এই কেন্দ্রগত 
বিপুল তপঃশক্তি _অব্যর্থক্রগে নহু আধারে প্রকট হইবে, তপঃগুদ্ধ প্রতি 
দ্েবসাধকের পশ্চাতে বিরাট শক্ভিসম্টি কার্য্যরত, আত্মার সিদ্ধ ষোগশক্তি 
ক্ষিপ্রবেগে সকল সাধকের ভিতরে পরিস্ফুট হইয়া সমষ্টির অতুল সিদ্ধি 
কর্মে বিগ্রহবদ্ধ করিয়া তুলিবে, নবোখিত তরুণজাতি জয়ধ্বনি পূর্বক 
বিশ্বের রাজপথে উল্লাসে অভিযাত্রা করিবে, এ বিপুল যৌবনজলতরপ্ক 
ধরাধিবে কে? হরে মুরারে, হরে মুরারে। 
রঃ ঞ্ * + 


ওগো বাংলার নূতন, তোমাদের হৃদয়ে আজ এই নবীন তগঃপথ পরি- 
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কষ্ট হইয়াছে ত? আত্মার উপর. অপরিসীম আস্থা দৃঢ়মূল, আপনার 
ভিতরে সর্ভূতৈর ভিতরে একই আত্মাকে ক্রীড়ারত জানিয় অতুল সমতা- 
সম্পন্ন হইয়াছ , ত? আমিই আমার সমষ্টির ভিতরে, আমার সমষ্টির 
পূর্ণ সত্তা- আবার আমারই ভিতর দিয়া উদগত, আত্মা সর্কভূতে, আবার 
সর্বভূতে সেই একই আত্মর্শন, বেদ আজ জ্যোতিশ্যয়, . উপনিষদ আজ 
তোমাদের অন্তরে ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ত? বিশ্বাস অটুট, 
ধৈর্য অপরিশীন, বিপুল অসমসাহসে সুসজ্জিত, তোমরা! নৃষ্তন, আজ যে 
মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছ, তাহারই সিদ্ধির উপরে বিশ্বরাণীর মুক্তি সিদ্ধি 
নির্ভর করিতেছে--তোমাদের আত্মনিষ্ট। আত্মদর্শনে সার্থক হউক, তোমা- 
দের আত্মদর্শন অনলপ্রভার ঝলসিত হইয়া তোমাদের আত্মপ্রকাশ পরিপূর্ণ 
করিয়া তুলুক-_পুরাতন, গতানুগতিক সহজ পথে চলিতেছে, চলিবে, চলুক, 
মৃতের সৎকার যৃতেরাই করুক-_কিন্তু হে, উন্মাদ নৃতনের দল, তোমরা 
বীরদর্পে অগ্রসর হও, অসংখ্য ক্ষেত্রে অসংখ্য কম্মে তোমাদের শক্তিরাণী 
বিকীর্ণ কর, আত্মার গভীর উৎস হইতে তপঃপ্রভাবে একটা সম্পূর্ণ 
নূতন সুষ্টি তোমরাই নির্মাণ করিয়া ভোল। 





EA 


যতদিন পযন্ত না সাধক তাহাকে কি করিতে হইবে, ভিতর হইতে বুঝিতে." 
“পারে, নীরব তপস্যা ততদিন খৃবই 'কার্য্যকরী ।.' নীরব সাধন! বলিতে চক্ষু - 


মুদদিয়! বসিয়৷ থাকা না, পরস্ত অবস্থার আন্ুগত্যে সমতা লাভ. ক্রা। 
সর্বাবস্থায় দর্বঘটনায় স্থিতধী হইতে. পারিলে, গঠনাধিকার জন্মায় এবং 
তখনই নিশ্দাণ হয় অবিকৃত, শুদ্ধ, ভাগবত ইচ্ছানুযায়ী। | 

সাধকের কর্ম্মাধিকার- জন্মিতে যে .কালরিলধ, তাহার প্রিমাপ সকলের 
ও পক্ষে সমান নহে, সমষ্টির মধ্যবর্তী, ধাহারা, তাহাদের, মধ্যে যে কেহ কর্ম্ম- _ 
.স্থইি করিতে পারেন, এবং .সেই কর্ম অস্তরঞ্জেরণার বশে স্তর, হইয় 
উঠিলে সমষ্টিশৃক্তি তাহার সহায়ত! করিতে প্রারে, ইহা একাস্তই স্বাভাবিক |: L. 
অনেক সময়ে, সমষ্টি জীবন. গড়িয়া তুলিতে, হইলে, সমষ্টির নিয়ামকই. 
এইরূপ প্রেরণা অধিকতর পরিস্ফুটভাবে পাইয়া থাকেন, এবং ডাহাকেই 
. বিপ্তঞ্ছচিত্তে প্রতি বাষ্টিহৃদয়ে উহ! সঞ্চারিত করিতে  হয়। ' 

আমাদের সমষ্টিবোধের মধ্যে কোনই ছন্দ নাই। আর কিছুনা হউক, 


আমরা একটা সমষ্টিজীবন লাভ করিয়াছি। আনাদের সকল কর্ম, সকল 
. ভাব, সকল প্রেরণ! সমষ্টিগত। বাযষ্টির "বিশেষত্ব এক্ষেত্রে কিছুই নাই, 


ব্যষ্টির চরিতার্থতা তাহার সবথানি সমষ্টির মধ্যে ঢালিয়া, বিছাইয়া__সমষ্টিকেও 
আপনার তপঃশক্তি -ভারে ভারে অবহিতে সঞ্চারিত করিয়া যাইতে হইবে, 
যতদিন না তাহার অন্তর্গত প্রতি ব্যষ্টি কাণায়' কাণার় পরিপূর্ণ হুইয়! সর্ব, 
দিক্‌ দিয়া এক হই! বায়। ' 

অস্তঃসাধন!--অর্থাৎ অধ্যাত্মশক্তি আদান প্রদানের সুষুপ্রণালী আবি-. ' 
ফ্কৃত- হইয়াছে এবং কালের সহায়তায় “ইহার ক্রমপ্রসারণ বিষয়ে নিঃসন্দেহ 
' হইয়াছি।, এক্ষণে এই অধ্যাত্মযোগকে মুর্ভী করিয়া তুলিবার হী 
. জানাদের ' অবলম্বন করিতে হইবে। 


যোগকে--পীবন দিয়া গ্রহ করিতে হইবে--কাজেই যোগপক্তি অব- 
ধারণ করিবার *জন্ত আধার. নির্বাচন সর্বপ্রধান কাধ্য। মানুষের কর্ণে . 
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ঘোগের বাণী প্রবেশ করে, এমন বাক্য, শান্তর, উপদেশ ইহাঁর জঙ্ত প্রযুজ্য। 
মনে রাখিতে হুইবে--উপকরণগুলি হইবে শুদ্ধ এবং সিদ্ধ। শুদ্ধ দেব 
সমষ্টি যেমন যেমন আত্মপ্রকাশ করিবে, মানুষের. প্রাণে যোগ- তেমনি 
ফ্লেমনি বিস্তত আকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে? এই যোগশিক্ষা প্রক্নষ্টর্নপে 
ব্যাপ্ত করিবার যে বিধি, তাহা আজ জুল্পষ্ট ; শান্ত, গুরু, উৎসাহ এবং 
কাল যোগপ্রকাশের এই চতুরঙ্গ সহায়েই দিন দিন মানুষ অধ্যাত্মসাধনায় 
_ অগ্রমর হইবে। | 

যোগপথে যাহার! সমধিক অগ্রসর হু ইহেন, তীহারাই ধোগগ্রচারে 
অধিকারী । লৌফিক শিক্ষাক্ষেত্রে. যেমন আগ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ. 
করিতে হয়, সেইরূপ এই অধ্যাত্মধোগে কেন্দ্রপতির নিদর্শনচিহ না পাইলে 
সমষ্টির বিশিষ্ট কোনও কন্মোপযোগী' হওয়া যায় না। ভাবসিদ্ধ যোগীর 
ভিতর দিয়াই নির্দ্মল .ও অবিকৃত আকারে আম্মার শুদ্ধ প্রকাশ অন্তব 
হইবে, অন্তর ধাহার যোগযুক্ত, দীর্ঘকালব্যাপী সমতা! প্রভাবে যাহার আত্ম- 
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির দর্শনলাভ সংসিদ্ধ হইয়াছে, উৎসর্গমন্তরে দীক্ষা 
দানে তাহারই প্রক্ষ্ট অধিকার, মাঁনবাত্মাকে ' লইয়া অনধিকারীর ক্রীড়া 
আগুন লইয়! নাড়াচাড়ার চেয়ে লক্ষসহত্রগুণ ভীষণ ও সর্বনাখকর। আদেশ 
যেখানে পাওয়! হয়- নাই, ঠাকুরের কথায়, চাপ্রাদ যে লাভ করে নাই 
সে ধর্মদানে অক্ষম, অকালসিদ্ধ গুরুভাব সেক্ষেত্রে গুরু শিষ্য উভগনকেই 
একসঙ্গে তুষাঁনলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া! দিবে, ইহ! অবধারিত । 

'অন্তপক্ষে যোগবিদ্যাগ্রহণে যে. উৎসক, : তাহাঁকেও অধিকারী হইয়। 
উঠিতে হইবে। অপরাবিদ্যায়ও পিক্ষাপ্রার্থীষাত্রেরই সর্ব অবস্থায় সর্বত্ে 
গ্রবেশীধিকার নাই, দর্শিক্ষা লাভের বীদ্দ সকলেরই ভিতরে 
'বর্তমান, কিন্তু অবস্থান্থগত করিয়াই সেই বীজের অঙ্ুরোদগম ও ভবিষ্যৎ - 
বিকাশ সম্পন্ন করিতে হয়, সকল বিদ্যার সারম্বরূপ এই ব্রহ্মবিদ্যায় যে. 
অর্ধিকারীবিচার লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ইহ! তার বিচিত্র কি? আক 
সকলেরই ভিতরে সহশ্রদলে বিরাঁজিত, সকলেই - ঈশ্বরত্বরূপ, পূর্ণত্বের পরি- 
পুর্ণ সন্তাবনা সকলেরই পূর্ণমাত্রায় আছে, কেবল প্রকাশের তারতম্য. মাজ, 
"এই গুণভেদ্ ভগবতবিধানেই নির্ধারিত, যোগগ্রহণকালে ভাগবত চি 
ব্যভিচার ঘ্টাইলে, তাহাতে নিশ্চয়ই ইষ্ট লাই। ই ২৯ 

চিত্তের ওঁৎসুক্যই ইচ্ছা নয়, বাসনা ও চেষ্টামুক্ত না হেইলে, “ক সদ 
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,ঘ্যাকুলতার "উদয় হয় .না, ইহার জন্য একট! পুর্বপ্রস্ততির প্রয়োজন, 
উহা কোন অনুষ্ঠান, নিয়ম, প্রণালী নয়, অধ্যাত্মযোগ - আদ্যোপান্ত সমন্ত- 
টাই . অস্তরপ্রতিষ্ঠি, কোনও বাহ সহায়ের উপর তাহার" আস্থা ও নিষ্ঠা 
মাই, যোগলাঁভেল জন্য যখন হৃদরের ভিতরে স্ফুট অস্ফুট একটা প্রেরণার 
শমুভব ভাগে, তখন তাহাতেই অস্থির হইয়া না উঠিরা ধীর ও অপ্রমত্ত- 
চিত্তে, প্রতীক্ষা রুরিতে হইবে, চঞ্চল সলিলতরন্নের উপর যোগমন্দিরের 
প্রতিষ্ঠা অনস্তব, প্রশান্ত ধৈর্য লইয়া পরিদর্শন করিতে হইবে, কোথা হইতে 
প্রেরণ! উদ্ভূত হইল, উহা সত্যই অন্তরের - ব্যাকুল আকর্ষণ, না চিত্তের 
"হত খেয়ালের একটা ঢেউ মাত্র, ব্যাকুসতা অনেক সময়েই অন্তরদেবতার 
প্রত্যক্ষ. আহ্বান ন! হইয়া, শ্রৃত, . অধীত, কল্পিত ধর্মাকাজ্খারই প্রভাবাঁচ্ছন্ 
প্রতিধ্বনি হইতে পারে, উহা, যে তাহাই -নয়, পরস্ত দেবতার অভ্রান্ত নির্দেশ, 
কঠোর আত্মগরীগ্ষার দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে, এই আত্ম- 
পরীক্ষাই ধর্ম্মজীবনলাভের প্রথম ভূমিকাসথত্র। 

ব্যাকুলত। যদি সত্য বলিয়াই অনুভূত হয়, বারম্বার নিষ্ঠুর হস্তে আপ- 
নাকে আপনি: প্রত্যাখ্যান -করিয়াও তখনও মদি উহা অনির্বাপিত রহিয়! 
বায়, বরং দ্রিন দিন সকল আত্মপ্রতিবাদ সত্বেও উহা শতসহজগুণ দীপ্ততর 
হইরাই উঠিতে থাকে, বুঝিতে হইবে, দেবতার আহ্বান আসিয়াছে, প্রস্তুত হইতে 
হইবে তাহার জ্যোতির্শয় পরিচয়পাভের. জন্ভ। তখনও যেন ধৈর্য্য অটুট 
"থাকে, হৃদয় নবান্গরাগের জোয়ারে ছুরু ছুরু কীপিয়া- উঠিলেও, অবিচল 
ধুতিশক্তি দিয়া উহা বুকের মধ্যে, চাপিয়া রাখিয়া তাহার গুমরিত ক্রন্দন- 
রোল -উপভোগ করিও, এ. বে বিশ্বীক্মারই চিরন্তন ক্রন্দন, তোমার অপেক্ষা 
না রাখিয়াই, উহা! তোমার মধ্যে স্কুরিয়া, উঠিয়াছে, ভোদার নিরপেক্ষ 
অবস্থানেই উহা সহজে ও স্বতঃসিদ্ধক্রমে ক্ষিগ্রভর বেগে বুদ্ধি পাইবে। 
 যোগরগ্রহণেচ্ছ্র, বিপুল ধারণসামর্ঘ্য চাই, উহার অভাবে কেবল অনর্থক 
 এজিক্ষয় ও কালবিলম্বই ঘটতে পারে, ধৈধ্যসম্পর ধর্মপ্রার্থী যখন শ্পষ্ট 
অন্থভব করিবেন, অন্তরের আকুল - প্রেরণা নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের 
নত . স্থিরগ্রতি হইয়া উঠিয়াছে, তখন ভিতর হইতেই আশ্চরযক্রমে বিন্ট 
পতন হইবে, ঞ্রুবনক্ষত্রের মত সেই অন্তরের ইচ্ছাবিদ্দু অব্যর্থ সন্ধানে. 
গুরুশক্তির পরিচয় মিলাইয়! দিবে, আশ্চর্য্য উপায়ে, আশ্চর্য অভাঁবনীর 
গ্রতিনির্দেশে, কোন্‌ এক দুজ্ঞেন্ন . রহ্ন্তপৃর্ণ অলঙ্ঘ্য বিধানের আকর্ষণে 
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ধকল বাধা বিদ্বের উপর দিয়া যথানির্দি্ট স্থানে উপনীত ফরিয়া 
দিবে--যে সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতে বিধাতার কল্পপটে নির্ধারিত হইয়া ছিল, 
সেই অক্ষুট সঙ্কল্পই সাক্ষাৎ পরিচয়ে মহজহ্য্যের মত উজ্জল, জীবন্ত, সত্য 
প্ছইয়। উঠিবে। রী 

পরিচয়েই যৌগারস্ত। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলনের উদ রাগিণী 
অন্তরাত্বীকে .উদ্বেল করিয়া তুলিল, যুগ যুগান্তের পুঞ্জ পুঞ্জ. বেদন! দর- 
বিগলিত ধারায় বিরহমধুর অশ্রসমষ্টি হইয়া ঝর বর ঝরিল, গুরুভা রাক্রান্ত 
বুকের রুদ্ধ কপাট কাহার কক্ষণকোমল করম্পর্শে মৃহদা ঝন'ঝন শব্দে 
মুক্ত হইয়া গেল, গুসরিয়া মরা যেন লক্ষ লক্ষ জন্মের সঞ্চিত রুদ্ধ বাপ 
মুক্ত বাতায়ানপথে নির্গত হইয়া হৃদয়ভার নিমেষে লঘু করিয়। দিল 
এ .অমৃতধুর অনুভূতি লাভে যে সৌভাগ্যবান্‌ ধন্য হইয়াছে, তাহার 
কাছে আর জটিল কি, দূর্লভ কি, শাস্ত্র তাহার কাছে জীবন্ত দর্শন হুইল 
জলিয়! উঠিয়াছে, নবানুরাগের তপু হৃদয়রাগে গণ্ড আরক্তিম, নয়ন বিক্ষারিত, 
" স্বর্গের. উলঙ্গ ছাতিগ্রভা উজ্জ্বল মিন্দুরকিন্দুর মত ললাটে ঝলসিত 
মানুষ যেখানে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছে মানুষের চরণে, অপার্থিব 
প্রেমের অতুল মহিমায় ; বিনিময়ে অপার্থিব প্রেম, ঘহজগুণে হৃদয়ে ফিরিয়! 
পাইয়াছে উৎসর্গ যেখানে স্বরে সুরে অনাহত ছন্দে লহরে লহরে বিধুনিত-_ 
দ্বীক্ষা সেখানে ষে সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, দে ফি আর .বলিবার অপেক্ষা 
রাখে? 

ভালবাসার কথা, বড় স্ন্ম : কুন্থমপেলব কাহিনী, লঙ্জাবতী লতার মত 
উচ্চারণে ম্লান হইয়৷ পড়ে, সে কথ! থাঁক,. কাহিনী আরম্ভেই নীরব 
হউক, ক নিৰ্ব্বাক, লেখনী নিশ্চল নিম্পন্দ হইয়। পড়ুক, ভাব দিব্য ভাষার 
অভাঁবে গুমরিয়া কীদিয়া মরুক--প্রেমরহস্য প্রকাশ করিবার গান মানুষ 
আজও যে রচিয়! তুলিতে পারে নাই, মর্ভোর স্থল হস্তে ছিন্ন বীণার তারে 
অসিদ্ধ মুঙ্ছনার বঞ্ধার ' তুলিয়া, তৃপ্তি,ত হয় না, কিন্তু উপায়ও ত. 
নাই! ৃঁ 

শান্্রপাঠে ধর্মলাভ হয় না, যৌগসাধনার জন্য ঠিক কোন্‌ স্তরে কিরূপ 
প্রণালীতে চলিতে হইবে, তাহাই স্পষ্ট সরল ভাষায় বুঝিতে চাই, তর্ক 
বুদ্ধি লইয়। আসি নাই, প্রকৃত সাধনজীবন লাভ করিতে হইলে সংসার 
হউক, সন্যাস হউক, যেরূপ আদেশ করিকবন, যথানির্দেশ সম্পূর্ণ অনুগত 
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হইয়া তাহাই অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত আছি, এরূপ বনু ব্যাকুল হৃদয়ের 
উৎক$ আগ্রহ, মূ্তিমান্‌ হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে--সত্যই 
“আজ বাংলার নিফলঙ্কচরিত্র তরুণকুল ধর্মের অমৃতাস্বার পাইবার জন্য 
উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছেন। হে ধর্মের ও অমৃতের সনাতন আধার, ছে 
প্রেমের জলন্ত প্রতিষ্ঠা্বরপ, ভারতের ধুগবিগ্রহ, তুমি আজ সহশ্রদল 
কমল হইতে অবতরণ করিয়! অগ্নিনয় মহাবর্ণে আবিদ্ছৃতি হও, বাংলার 
গুড হৃদয়-ঘট: অতুল প্রেমে ভরাইয়া তোল, দিগভ্রান্ত জীবনে জ্যোতির্ময় 
্রবনির্দেশদানে বাধালীকে ধন্য, পূর্ণ, চরিতার্থ কর। 





. পাইয়াচছ্বে তাহার বিবরণ উল্লেখ অপ্রাস 


ওলনন্লাশস্পেল ক্শ। 


বাংলায় চলিয়াছে .নির্ধাণ! ভগবাঁনের মহৎ ইচ্ছা প্রস্থ করিবার গ্রস্ত 
তিনি গড়িতেছেন বাঙ্গালীজাতীকে ধীর মন্থর গতিতে, কার্য অমোধথ 
অব্যর্থ, কিন্তু তাড়াতাড়ি নাই, উত্তেঞ্গনাআড়ম্বরশুহ্য কর্ম. অগ্রদর হইতেছে 
নীরবে, নিরুপদ্রবে। | 

যাহার! শীঘ্র শীঘ্র কিছু করিতে চাহেন, তাহাদেরই চেষ্টা করিয়া প্রস্তুত 
হইতে হইবে। এই হওয়া ভগবানের হাতে গড়1-নহে, নিজেকে নির্ম্মাণ 
করিয়া তোল! নিজেরই বুদ্ধিসাহায্যে, বাঙ্গালীজাতির মধ্যে এইরূপ কর্ণোরই 
প্রবর্তন চলিয়াছে--পক্ষান্তরে ভাগবতন্ছষ্টির ক্ষেত্র এখনও দুরবিস্তৃত হয় 
নাই, লৌকলোচনের যোগ্য হইয়া উঠে নাই, অপরিসর ক্ষুদ্র স্থানটুকুতেই ইহার 


'কর্মশাল! প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । - ; 


কর্ম এখনও পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ হইবার সময় আসে নাই, কে 
আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ণ পরিণতি সময়সাপেক্ষ, ভাগবত সিদ্ধি ভগবানের ইচ্ছা- 
মতই সংসিদ্ধ হইবে, তবে যে কর্ম চলিয়াছে উহ! ভাগবতকর্ম্ম, ভগবান্রেই 
হস্তচালিত, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

এই ক্ষুদ্র কর্মশালার সঠিক অবস্থাচিত্র সম্প্রতি প্রকাশ. পাইয়/ছে- 
উহ! আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম. করে নাই--তগবানের কর্ম্ম যতটুকু প্রকাশ 
স্রিক হইবে না। নবতাস্তিকের 
দল, মিলাইয়। আপনাপন সাধনার ক্রম বুঝিতে পাঁরিবেন। 

বাঙ্গালী তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে এক যুগেরও অধিক, কিন্ত ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিবার জনা প্রথম কয়েক বৎসর আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক সাধনায় নিজেদের 
ব্যাপৃত রাখিতে হুইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের সাধনা--ব্যষ্টির মুক্তিবাদকে গ্রাস 
করিয়া সার্বজনীন সমষ্টি মানবজীবনের ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তোলা ।- বাঙ্গালীর 


কিন্ত কঙুস্শত ঘসরের অশুদ্ধ রজঃ সঞ্চিত ছিল, নি্চাশিত হইতে আর 


- প্রাণে মুগ যেদিন বস্কার দিয় উঠিল, উত্তেজনায় জ্বীন ভরিল বটে, 
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“করিল, খ্েশীযুগের পর, বাংলায় যে চমকগ্রদ বিপ্লব্তরক্গ, উহাই তাহার 


পরিপূর্ণ প্রকাশ, তাহার পর 'এই ছয় বৎসর বাঙ্গালীর মানসজগতের 
পরিশগুদ্ধি চলিয়াছে। 

বাঙ্গালীর মন জাগিয়াছে__বাঞ্গীলীর মনে ভগবানের বাণী স্পর্শ করি-* 
রাছে-_বাঙ্গালী উলঙ্গ মনে ভগবানকে আলিঙ্গন করিগ্নাছে--ভাবুকতার 
নিবিড় কুয়াসা সম্যক বিদুরিত না হইলেও-এক্রমে উহা অগভীর পাত লা 
হুইয়া পড়িয়াছে--এইবার মানসজগতে অবতরণ করিবে-তুরীয়ের শুদ্ধ বিজান; 
বাঙ্গালী এইবার অবিকৃত আকারে জীবন দিয়া ভাগবতইচ্ছা প্রকাশ করি- 
বার উপযোগী হইয়। উঠিবে__বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে হোমানল প্রজ্ৰলিত 
হইয়াছে--ষে বাড়বানলের প্রলয়শিখা গগন চুম্বন করিয়া উর্ধে আরও উদ্ধে 
উ্লন্ষনে আগাইয়্! উঠিতেছে_-এইবার উহা আকাশ .বাঁতাসময় হইয়! সমগ্র 
জগতে আত্মপ্রকাশ করিবে, বাংলার যজ্ঞবেদী হইতে বৈদিক বঞ্কার ভার- 
তের হায় পূর্ণ করিয়া সমগ্র পৃথিবী বিধৃনিত করিয়া তুলিবে, নির্্মাণক্ষেত্রে 
বসিয়া, -ভগৰান্‌ যে যন্ৰ রচনা করিতেছেন, উহ! সম্পূর্ণ হইয়া ৮ 
জগতের সুদিন ‘আনিতে আর বিলম্ব হইবে না। . 

রচনার প্রথম প্রতিষ্ঠা, প্রথম ভিত্তি আত্মসমর্পণযোগ, সমতা প্রভৃতি, 
ভগবান্‌ তাহারই অনুশীলন বাঙ্গালীর মধ্যে করিয়া আমিতেছেন, সাধককে 
আরও- উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া পুরাতন সকল সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া 
তুলিতেছেন, অনেক সংস্কার খসিয়াছে-যাহা এখনও শেষ হয় নাই, 
ভগবানের ইচ্ছাতেই তাহা অচিরে অপদারিত হইবে। বাঙ্গালীর সর্ব প্রধান 
. সংস্কার--সংসার ও ভগবান্কে পৃথক. করিয়া দেখা, মেইজন্ঠ ধর্মসাধন 
করিতে : হইলে আপনাকে সংসারত্যাগী সন্যাসী ক্ষরিতে .. চাহে--সে ভ্রম 
তাহার ভাদ্গিয়াছে, কিন্ত এখনও পূর্ণ সামগ্রস্য করিয়া উঠিতে পারে নাই, ' 
কামনাত্যাগ হইয়াছে, ফ্লিন্ত আনন্দভোগের _সমতাবিধানে এখনও একটু 
বিলম্ব আছে! . | 

বিলম্বের কারণ হইতেছে, বাঙ্গালীর . মধ্যে ভগবান্‌ প্রথম জাগিতে চাহিয়া- 
ছিলেন যেমন কর্শে, ভক্তিতে--তেমন জ্ঞানে নয় । তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনার প্রভাবে 
বাঙ্গালী প্রেম, শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ আপনার মধ্যে সিদ্ধ করিতে পারিয়া? 
ছিল, অঁদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানের সাধন! তাহারা অল্পদিন আরম্ভ করিয়াছে, : 
" এইবার ত্রয়ী সাধনায় বাঙ্গালী সিদ্ধ হইবে। জ্ঞানপ্রকাশ হইতে বি 


bed 
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করিয়াছে--এখনও পূর্ণ হয় নাই, তবে শীঘ্রই উহ! সফল হইবে। ভগবানের 
কর্মশালায় এক ছাঁচেই যে সকলে গড়িয়া উঠিবে এমন কোন কথা, নাই, ' 
তবে নিজ নিজ -দ্বভাব অনুসারে তিনি সকলকেই পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে, 
ছেন, হি ফুটিয়া উঠিবে নান! ভাবে, নানা মৃত্তিতে, কিন্তু মূলে থাকিবে 
একই তত্ব, অহংকারকে একেবারে নিরমন করা, তুরীয় যন্তার সহিভ 
অন্গীভূহ করিয়া দেওয়া । গঠন ভিতর হইতেই. আরশ হইয়াছে, ভিতরের 
পূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ হইবে, ইচ্ছা করিলে তিনি ছুই বৎসরের বাকী কাজ 
"আজই শেষ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহ! তাঁহার ইচ্ছা 'নাই। সে 
কথা পূর্বেই বলিয়াছি-_-বাঞধালীর জীবনে ভগবান্‌ টন পুর্ণ সিদ্ধি 
অবধারিত আসিবে। প্‌ 

এই যে বিন্দুপরিমিত পরিধিচক্রে অধ্যাত্বসাধনার বীজ রা হইয়াছে, 
উহাই কি চক্রাকারে ক্রমবদ্ধিত 'হইয়া সমগ্র জাতির উপর অধিকার বিস্তার 
করিবে--অথবা চার ক দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়। রোপন করিতে 
হইবে--মানুষের বুদ্ধিতে এই প্রশ্ন স্থান পাইয়াছে--ভগবান্‌ এখনও ইহার 
উত্তর দেন নই, ভিনি করিয়! চলিয়াছেন: নির্মাণ, কেমন করিয়া কোন্‌ 
কাজল সুপিদ্ধ হইবে তাঁহ! মানুষের এক্ষণে জানিবার প্রয়োজন কি? তাহার 
বিধান তিনিই মানিয়া চলিবেন, মানুষের স্বাতন্ত্যবোধ চিরদিন কলরব 
কোলাহল করিয়া চলিষে--ভগবানের হস্তে সম্যক সিদ্ধযন্ত্র নির্বিকারচিত্তে 
পরিক্রমণ করিবে--সঞ্চালিত' হইবে, বীরহস্তে শাণিত পাপের মত; যন্ত্র 
ভগবানের ক্রীড়নক বৈ তো নয়। | 

আজও যে খুঁত্টুকু আছে, যে অসিদ্ধিপূরণ এখনও হয় নাই, কাল তাহা 
নিখুত সিদ্ধ হইয়া উঠিবে, যন্ত্রের অহংকার চুর্ণ হইলেই, যে আকারে বে. 
* ভাবেই তিনি মূর্ভ হইয়া উঠুন না-_তাহার উপর বলিবার প্রয়োজন 
থাকিবে না, বুদ্ধিও তখন ভেদ কিছু অস্ভব করিবে না। 

এক্ষণে হে নুঙন সাঁধক ! তোমরা কি এখনও ইহাই বুঝষিতেছ--ভগ- 
বানের এই কর্মশালা কোন বিশেষ স্থান বিশেষ পাত্রকে অবলম্বন করিয়! 
ূত্ব হইয়া উঠিতেছে, কোন ই্টকপ্রাচীর পরিবেষ্টিত চুণ সথরকির গাঁথনী 
বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে এই নিশ্মীণকাধ্য চলিয়াছে 1- না-ইছা। মানুনের 
অন্তরের হথা, মানুষ আকুত্তিগত স্বভাবগত পৃথক হইলেও, ভগবানের হাতু- 
ডিন ঘা যেখানে পড়িয়াছে, স্থান কাল নির্বিশেষে তাহার! এক হইগ্ 
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ঘাইতেছে, এই একত্ববৌধের অভাব অনুভব হুইলে বুঝিও, বুদ্ধির ফেয়ে 
পড়িয়া, ঘুরকে নিকট আর নিকটকে দূর বোঁধ করিতেছ--অধ্যাত্বধাধন 
চলিয়াছে, সিদ্ধি এখনও কেহ পায় নাই, যক্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ইহার বিধান- 
কর্তা, তার সময় পূর্ণ হইলে, শরণাগত ভক্তের হৃদয়ে তিনি পরিপূর্ণ ব্য 
শক্তিতে প্রকাশ গাইবেন। আজ এই মহারাসলীলার অভিনারে তাঁথযাজী 
আমর! সকলেই--আমাদের এঁক্য প্রেম সার্থক হউক, বাহিরের অভিব্যক্তি দিয়া 
নহে, অন্তরে যে প্রবাহ বহিয়াছে, তাহারই সুত্র ধরিয়!--আমর! অখণ্ড 
বদের সমুদয় সাধককে ভ্দয়ের সবটুকু স্থান অধিকার করিতে আহ্বান * 
করিতেছি-_আমাদের সবখানিই আমাদের ভায়েদের, সহতীর্থের জন্ত__বিরোধ, 
ধা তেদের স্ষ্টি কে করিবে? 


'অস্তলীণ সঙ্গ 


বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে তক্ণের' দল জীবনপণ করিয়! রাষ্ট্রস্বাধীনতার প্রচেষ্টা 
বরিয়াছিলেন, তাহাদের কর্মপদ্ধতি রাঞ্রবিধি লঙ্ঘন: করিয়! তির্য্যক্‌ পথে 
চুটিয়াছিল বলিয়া, পুনঃ পরিক্রমণ স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়া উঠিয়াছে- 
এইজন্য অশেষ ধন্যবাদ আমরা গবর্ণমেপ্টকে দিতে কুঠিত নই, উপযোগী মরে 
ঈমীটের ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়া, তাহারা দেশের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। 

গত বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে জনৈক স্দস্যে প্রশ্নোত্বরে 
প্রকাশ পাইয়াছিল, যে এখনও: সাইত্রিশ জন, রাজবনী: মুক্তি পায় নাই, 
সম্রাটের ঘোষণাবানী বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত ন!” হইবার-' কারণ আমরা 
কিছুই বুঝিয়। উঠিতে পারিলাম না, বাঙ্গালী শান্তিপ্রিয় জাতি, বাংলার 
শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অবশিষ্ট বন্দীগণকে আবদ্ধ রাখির়া গবর্ণমেণ্টের 
কি উদ্দেগ্ত সফল হইবে ?, | | 

২৩এ ডিসেম্বর সম্রাটের বাণী: ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে, এব এবং এই 
"ঘোষণা ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্যক সম্মতির উপরেই প্রতিষ্িত--:179 
Royal Message was 70910 after due consultation with 
the Government of India.” ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত যথোচিত 
পরামর্শ করিয়াই, সম্রাটের: ঘোষণাবার্ড| সনিবন্ধ কর! হইয়াছিল একথু! 
বঙুলাট বাহাদুরের দরবার-কালে আমরা শুনিয়াছি, এবং এই সকল রাজবন্দী 
সম্রাটের অনুগ্রহ- হইতে বঞ্চিত -হইবে- না, “এমন. জাঁশাবাণীও পেটেল 
মহোদয়ের প্রস্তাব সমৰ্থিত হইবার পর দেশের মনে স্থান পাইয়াছে । এই অবস্থায় 
পনের শত - আবদ্ধ যুবকের মধ্যে “.এই' কয়েক জনকে শ্রতাবৎকাঁল 
কারারুদ্ধ রাখ! সম্বন্ধে দেশনেতৃবৃন্দের .. দিক ব্দিয়া আন্দোলন আলোচন! 
হওয়া উচিত; এবং আগমি: বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভায় কোনও সদাগর সদস্য 
এই সকল -রদ্দীযুবকের যাহাতে আগু মুক্তি: হয়, তাহার জন্য গবরর্ষে্টরে 
অনুরোধ করিবেন, এ আশা আমর! করিতে পার়ি। ২২ : 

সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকায়, -বন্দীগণের অতি বাহির হে? 

[ ২৪} 
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উহাতে প্রকাশ শ্রীঅমুতলাল সরকার, যোগেন্র দাস. ভট্টাচার্ধা, যবীন্্নাথ 
মেন, বীরেন্দ্রনাথ চট্যো পাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুপ্ত, আগুতোধ কালি, জ্যোতিষচন্্র 
ঘোষ, নরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাম, শরৎচন্দ্র গুহ, অরুণ 
চন্্র গুহ, শিশিরকুমার দত্ত গুপ্ত, সতীশ পাকরাশি, প্রবোধ চন্দ্র দাস গুপ্ত, 
. যোগেশ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, ভুপেন্দরকুমার দত্ত, এবং গ্রভাসচন্দ্র দে এই সতের জম 
মাত্র ১৮৯৮ সালের রেগুলেশনে আটক আছেন। কিন্ত এই তালিকা 
নিভূল নহে। সেদিন আলীপুর জেল হইতে যাহার! মুক্তি পাইয়াছেন, 
তীহাদের সংবাদের সহিত, মুক্তি পান নাই এরূপ নামের মধ্যে আমর! 
জরীনিশিকাস্ত পাইন ও শ্রীরাইছরণ সেনের নাম দেখিলাম । সে যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট 
অবশিষ্ট সতের জন অথব! সাইত্রিশ জন যুবক, যাহারা সম্রাটের ঘোষণ! এবং 
ভারত গবর্ণমেন্টের সম্মতি থাক! সত্বেও আবদ্ধ আছেন, তাহাদের স্বাধীনতা 
দিয়া, উদারতার পরিচয় দিবেন--ইহাই আমাদের নিবেদন। আমরা এ 
কথাও শুনিয়াছি-_১৭ই ফেব্রুয়ারী, বহীয় গবর্ণমেন্ট-_ছশাশতোষ .কালি, 
শ্ীজিতেন্রনাথ সুখোপাধ্যায় ও জীরাইহরণ সেনকে মুক্তি দিবার জগ 
গ্যারাটি পত্রে. স্বাক্ষর করিতে অনুমতি করেন, ইহারা তাহাতে... অস্বীকার 
করার, এখনও আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হুইয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, 
সঅটু যখন রাজনীতিক অপরাধীদের মুক্তিদানে কোন ক্কপণতা দেখান 
নাই, এবং এই অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিতে যাহার! অস্বীক্কৃত নহেন, 
তাহাদের সহি করিতে যদি আপত্তি থাকে, গবর্ণমেণ্ট এতটুকু উদারতা - 
দেখাইতে কুঠিত কেন? সহি করিলেই রাঁভত্তক্ত হইবে-_অন্তথা -বাহিরে 
আসিয়া তাহারা রাজবিদ্বোহী হইবে, এমন কোন কথা আছে কি? 
সামান্ত খুঁটিনাটি লইয়া অবশিষ্ট এই কয়েকজনকে অধিকদিন আবদ্ধ রাখিলে, 
জনসাধারণ কথঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই "সকল 
বিষয় লইয়া সদাশয় গবর্ণণেষ্টকে আমরা বহুভাঁবে আমাদের" মনোভাব 
জ্ঞাপন করিয়াছি এবং দেশের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি এইদিকে আকষ্ট হওয়! 
একান্তই কর্তব্য । দুঃখের বিষয়, এই বিষয়ে দেশনেতাদের তেমন মনো- 
“যোগ দেখিতেছি না-_-এবং যাহার! মুক্ত হইয়া ফিরিয়াছেন, অবশিষ্ট আবদ্ধ 
খুব যাহাতে অচিরে মুক্কিলাভ ঝরেন, তীঁহারাও তাহার জন্ত কোন রি | 
কৃপ্িতেছেন না। 

- এইবার আমর মুক্ত অন্তরীণদিগের কথ! আলোচন! করিব।- বহার 


অন্তরীণ প্রসঙ্গ | ১৮৭ 


ভারতরক্ষা অছিনে আটক পড়িয়াছিলেন,. তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দেপ- 


" হিতৈধী, এবং সে যুগে, দেশের জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ধাহারা সংসার 
“ছাড়িয়া আসিতেন, তাঁহারা অবধারিত জানিতেন, থে-দেশের জন্ত সাহারা : 
* কাৰ্য্য করিবেন, সেই দেশই তাহাদের অন্রমুষ্টির সংস্থান 'করিবে। কিন্তু 
, কার্যক্ষেত্রে সেরূপ হওয়। অসম্ভব হওয়ায়, অনেকক্ষেত্রে কেহ কেহ রাজ- 


নীতিক দহ্্যবৃত্তি অবলম্বন 'করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যাহার! এরূপ কিছু 
করিতেন না, তাহার! কোন গতিকে পিতামাতার অথব। আত্মীরস্বমনের 
ভারবাহী হইয়াই অবস্থান করিতেন।. দেশসেবার উত্তেজনায় উপায় উপা- 
জ্জন করিয়া যে জীবনধারণ করিতে হইবে, একথা বড় কেছু “ভাবিবার 
অবসর পাঁইতেন না। ঠিক এইরূপ সময়ে ভারতরক্ষা আইনে একে একে 
আবদ্ধ হইলেন, একট! উৎকট কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ হওয়ায় জেলে গিয়া 
প্রথম প্রথম অনেকেই অতিষ্ঠ হইয়। পড়িয়াছিলেন, উজ্জল ভবিষ্যৎ ম্‌্সী- 
লিপ্ত দেখিয়া কেহ কেহ মর্মাহত হইয়াছিলেন, প্রথম প্রথম আত্মহত্যা, 
অপমৃত্যু প্রভৃতির সংবাদ যে পাওয়া বাইত, ইহা এই অবস্থারই গ্রকষ্টচিত্র । 
ধাহারা অভিভূত হন নাই, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জেলে থাকিয়াই, 
বাহিরের সংগ্রামপ্রবৃত্তিকে কোন গতিকে. পুনজগ্রত করিয়া আপনাদিগকে 
জাগাইয়! রাখিয়াছিলেন, স্থানে স্থানে যে অনশন ত্রতের সংবাদ পাওয়! যাইত, 


_ উহা কেবল'প্রাণশক্তিকে জাগ্রত রাখিবার প্রচেষ্টা মাত্র। তবে পুলিশের যে 


অত্যাচার হয় লাই, জেল বর্তৃপক্ষগণ যে কয়েদীদিগের উপর . বহু প্রকার 
ব্যবহার ন! করিতেন, এরূপ নহে, কিন্ত গে সকল কথা মুক্তিপ্রাপ্ত 
বুবকগণের মুখেই প্রকাশ হওয়! ভাঁল। ‘আমর! এ সকল কথার আলোচনা 
করিব না। - | 

এই. অবস্থায় জেল "হইতে বাহির হইয়া, যুবকগণ অকুলপাঁথারে পড়িলেন, 
ধাহার পুর্বে চাকুরী ব্যবস| প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা উপায় উপার্জন করিয়া 
ংসার. প্রতিপালন করিতেন, ভীহারা অনেকেই পূর্ববাবস্থা৷ ফিরিয়া পাইয়াছেন,. 
আৰ ধাহাদের কোন বৃত্তিই ছিল না-:কেবন হয়তো অধ্যয়ন করিতেন 
অথব| উপার্জনের ক্ষেব্রটুকু নষ্ট হওয়ায়, পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাওয়! ধাহাবের, 
পক্ষে আর সম্ভব নহে, তাহার! আজ নিতান্তই বিপন্ন, নিরাজর। আমর! 
একথ। গুনিয়াছি, কোন ভদ্রলোক রাজনীতিক সংশ্রবে আত্মগোপন করায়, 
ভাহার বিষয় পষ্পত্তি গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিলাম বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, একে 
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| od সাহায্যের জন্য গবর্ণমেন্ট ও দেশবাসীকে যথেষ্ট কিছু করিতে হইবে। 


. - উভ্য় পক্ষই উদাসীন নহে। খাম্‌ গবর্ণমেন্ট ন! হইলেও উচ্চ কৰ্ম্ম 
চারীগণ. কেহ কেছ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এবং এই অর্থ * 
দেশের ধীরপরীগণের হন্তে প্রদত হওয়ায়, ইণ্ডিয়ান এশোলিয়েসনের প্রতিনিধি 
১ মিঃ বি, নি, চ্যাটার্জি মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকগণকে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। . 
যাহারা চাকুরী করিতে পারেন, তীহাদের চাকুরির যোগাড় করিরা দেওয়া 
‘এবং. ব্যবসা! বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার জন্যও যথারীতি পরিশ্রম করিতেছেন; 
লোকমুখে প্রকাশ, ' গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে যে টাকা পাওয়!' গিয়া- 
ছিল, তাঁহার উপর মিঃ বি, সি, চ্যাটাজ্জির কয়েক সহজ টাক! খণ 
হইয়া পড়িয়াছে, সম্প্রতি, সদাশয় গবর্ণর রৌণাল্ডসে ও গুর্লে সাহেব 
কয়েক সহম্র টাকা দান করিয়াছেন, নরমপৃন্থীদলের পশ্চাতে রাজশক্তির সহায়তা 
থাকার, ইহারা এই 'সকল যুবকের জন্ত অনেক কিছু করিবেন, এরূপ, 
আশা কর! যায়। 

বাংলার দলাদলি সবদিক দিয়া না হইলে, আসর গরম থাকে না? 
চরমপন্থীদলের কেহই তেমন অর্থ সাহায্য করেন নাই, অথচ বঙ্গীয় জনসভা: 
এই সকল বিপন্ন বুবককে সাহায্য করিবেন বিজ্ঞাপন দেওয়ায় অনেকেই 
ইহাদের দ্বারস্থ হয়েন, কিন্তু দশ" পাঁচ টাকা হাতে দিয়া ধর্তব্য শেষ 
করিবার অবস্থা বুঝিগা, যুবকগণ কিছু ক্ষুণ্ন হইয়া পড়েন ; তাই সম্প্রতি 
মিঃ"আই বি সেন প্রভৃতি চরমপন্থীগণ, এই উদ্দেগ্যে কলিকাতার রাজপথে 
ভিক্ষা করির! অর্থ সংগ্রহ করিতে" বাহির হইয়াছেন। এই ব্যাপার আমা- 
দের প্রহসন বলিয়াই মনে হয়--নৃষ্ঠাধিক শতজন মুক্তিপ্রাপ্ত যুবক লইয়া, 
দেশের এই হৈ চৈ উপভোগ্য বটে! | 

অন্যদিকে আবার এক নূতন অনুষ্ঠান আমাদের দৃষ্টি আঁকর্ষণ করিয়াছে। 
কয়েকজন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন যুবক উভয় প্রকার উঞ্থবুত্তির পোষকতা না 
ক্রিয়া নিজেদের পায়ে ভর দিয়া দ্রাড়াইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহারা 
" শ্রীযুক্ত শ্ামস্থন্দর চক্রবর্তীকে পুরোভাগে দাড় করাইয়া লক্ষাধিক অর্থ সংগ্রহের 
প্রচেষ্টা করিতেছেন, ইহারা নরম গরম উভয় দলের পক্ষপাতী নহেন, 
নিজেরা নৃতন কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়া, দেশকে জানাইতে চাহেন ফে 
আমর! উপেক্ষিত নহি, অক্ষম অসমর্থ নহি। ভগবান্‌ ইহাদের সহায় হউন ॥ 
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এইবার আমাদের কথা বলিয়া এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। দেশ- 
প্রেম খাহাদের অন্তরের শক্তি, তাহাদের এই শক্তিকে স্বতঃ স্বাধীনভাবে 
উৎস্ৃত করিয়া কিছু দৃষ্টি ঘর! অযৌক্তিক নহে । জন্নচিন্তা চমৎকার 
হইলে অনেক সময় হৃদরের কমনীয় বৃত্তিগুলি ওফ হইয়া যায়, দেক্ষেত্রে, 
স্বাবলম্বী হইবার জন্ত প্রত্যেক যুবককে কিছু করিতে হইবে। এবং আমা 
দের মনে হয়, কয়েক বৎসর কারাবদ্ধ থাকিয়া--বড় দেশভক্ত বলিয়া 
নিজেদের পরিচয় দিবার জন্ত যদি পথে পথে বা দেশের লোকের উপর 
পরকাণ্ঠে দাবী করির! বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে ইহাতে অন্তঃসারশুঠতারই 
পরিচয় প্রকাশ : পায়। অনেকক্ষেত্রে : মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকগণ গবর্ণমেপ্টের 
নিকট হইতে অনেক কিছু” দাবী: করিতে প্রতিদিনই হাঁটাহাঁটি করিতেছেন, 
অবশ ব্যক্তিগত অনেক জীবন গবর্ণমেণ্টের কঠোর শীসনফলেই যে আল 
বিপন্ন হই পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু দেশসেব। করিতে 
সহ করিঘ্াছি--এরপ গর্ব ধাহাদের বুকে আছে, তাঁহাদের অঞ্জপিবিস্তার 
আমাদের চক্ষে বড় অশোভনীয়। 

অনেকেই বলিবেন, অবস্থায় পড়িলে যে-কোনরূপ একটা ব্যবস্থা করা 
চাই। সে ব্যসস্থ। ভিক্ষ। নয়, আপনার যোগ্যতাকে প্রকাশ করিয়! তোলা । 
পনের শত অন্তরীণমুক্ত যুবকগণের মধ্যে হয়তো শভজন একেবারেই বিপন্ন 
হইয়। পড়িয়াছেন। এই শতজন প্রত্যেকেই আপনাদের স্থান নির্দেশ করিয়া 
লইতে পারেন। উপস্থিত আহীরসংস্থানের জন্ত .কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের 
ঘাড়ী অবস্থান করিয়া, স্বাধীনভাবেই উপার্ক্জনের পন্থা অন্বেষণ কর! ভাল। 
অনেকের হয়তো স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পোষ্য আছে-__দেশের, দিক . 
হুইতে ইহার একটা উপায় হওয়া উচিত, আর বাহার! সর্বস্ব পণ করিয়া 
দেশের কাঁজ করিতে বাহির হুইয়াছিলেন, উহাদের এতথাঁনি অক্ষত! 
কেন? দেশের কাজ. তে| এখনও অসমাপ্ত অবস্থায়- পড়ি রহিয়াছে-_ 
নিজের ভরণপোষণ ব্যাপারে কলিকাতায় ছয় মান ধরিয়া যদি দৌড়াদৌড়ি 
করিতে হয়, তাহ! হইলে দেশসেবকগণের যোগ্যতা সমন্ধে দেশ যে কমে 
সন্দিহান হইয়া পড়িবে। ES. টি 

সংসারী যহার!, তাহারা ধীরে ধীরে নিজ নিজ পথ স্থির করিয়া 
লইয়াছেন। কয়েকজন মুক্তিপ্রাপ্ত ডেটনিউ কর্তৃক আমরা এই প্রশ্নটি 
তুলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, এই যে কলিকাতাঁর রাজপথে ডেটিনিউদিগের 
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সাহায্যফলে ধাহারা উদ্ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার! কাহাদের 
প্রতিনিধি, কোন্‌ কোন্‌ ডেটিনিউদ্িগের সাহায্যের জন্য এরূপ কর্ণ্দে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ? ওবেই দেখা হাইতেছে--নরম. দলের নেতৃত্বাধীনে 
একদল ডেটিনিউ আছেন, এই ভ্ি্ষুকপন্থীদের আশ্রপ্নেও ভেটিনিউ, আবার 
“সারভেন্ট” অফিসেও মুক্তিপ্রাপ্ত ডেটিনিউ। এই সকল-করির্ম লইয়। যে 
নির্বাচন আন্দোলন চলিবে, তাঁহারই গোৌরচন্দরিকা নয় তো? 

ছার) দেশসেবকের দল, এখনও দেশে তোমাদের মত সহজ সহস্র কর্মীর 
অন্নসংস্থান আছে, এখনও মাঠে সোণার ফসল বাংলার কোল আলে! 
করিয়] বিরাজ করে, এখনও অনসংস্থানের স্বাধীন পথ অবারিত, ' জীবন 
"চলিলে হুজুগ করিয়! সময় নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি্যায় না। রঃ 

দেখিতেছ কি, যমের ছুয়ার কেমন খুলিয়া গিয়াছে--১৯১৩ সালে 


মানুষ মরিয়াছে হাজার করা ২৮৭২, ১৯১৮ সালে মরিয়াছে ৬২৪২, এই 
পাচ বৎসরে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির মত এই মৃত্যুর আধিক্য ভয়াবহ নহে কি ?.. 


কাজ আছে। দেশকে বীচাইবার জন্য ' আমাদের বিপ্লবযুগের মতই 
অনন্যমন! হুইয়! চুটিয়া বাহির হইতে হইবে, বাঁজশক্তি -ভারতের প্রাণে 
নে শক্তি সঞ্চার করিতে পারিবে না যে শক্তি আজ এই মৃত্যুকে মোড় ফিরাইয়- 
দিবে, যদি আমর! নিজের! বাঁচিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া ন! উঠি। 


আজ দেশসেবক বলিয়। যাহার! পরিচয় দিতে চাঁহেন, তাহাদিগকে ৃ 


বুঝিতে হুইবে, যে কেবল বীঁচিতে হইবে না, তাহাদিগকে বীচাইতে হইবে, 
দেশের আবাল-বুদ্ধ-বরণিত!কে _প্রক্কৃত দেশসেবার অধিকার যাহার জন্মিবে- 
জননী ভিথারিগী হইলেও, এমন লক্ষ "সন্তানের সকল ভার গ্রহণে 
তিনি অসমর্থ! নহেন। সে কোন্‌ পন্থা সুনিদ্ধ হইবে_ভাঁহা ছকিয়া 
দিলে, দেশের প্রাণশক্তি: স্বাধীন গতি লাভ করিবে কি করিয়া? তাহাই 
তে! তগন্তা, উত্তেজনার কুহকে হুভুগের উল্লাসে বহুমূল্য সমর অনর্থক 
নষ্ট করিও না, নিজের দিকে ফিরিয়া চাও, দেখিবে বিরোধহীন এক 
স্থঠু পথ তোমায় মধ্যেই দেদীপ্যমান-_সেই সিদ্ধ পথে চলিবার জন্য পার্থ- 
সারথী অনাহত পাঞ্চন্ঠ ফুকারিয়া ধ্বনিত করিতেছেন,-ম্বদেশসেবক 
তোমাদের নামে আজ এ হাহাকার তোমাদের ত্যাগ নিষ্ঠ! বীরত্বের 
ইতিহাসে কালি ঢালিয়া দিল--তোমর! ঘরে ফিরিবে কি? 





'আগলীসন- 


শীতান্তে বসন্তের প্রথমপদ পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছে। গ্রাভঃজালে বাহিয়ে 
আসিয়াই শুনিলাম অতিথি আসিয়াছেন নীরবে গোপনে-_খু' জিয়! তাহাকে ধরে 
তুলিতে হইবে । - 
খুজিয়া বাহির করিব কেমন করিয়া--অতিথির বর বেশভৃষ। গঠন আকুতি 
কিছু বিচিত্র ধরণের কি? না--তাহা নহে। তবে এত ভীড়ের মধ্য 
হইতে অতিথিকে চিনিব কি প্রকারে? কোন. বিশিষ্ট নিদর্শন থাকিলে. 
বাহির হইতে পারি । 
আকাশের কোলে ' স্নিগ্ধ কোমল ভালোর প্রথর হইয়া উঠিল; 
গাছের ডাল হইতে ডাকিয়া ডাকিয়া কোকিল উড়িয়া স্থানাস্তরে চলিয়া 
গেল, চ্যুতমুকুলে রোঁদ্রকিরণ ঝলসিয়া উঠিল, কাল কাহারও অপেক্ষা রাখে - 
না, অতিথি কিন্তু প্রতীক্ষায় বনিয আছে--আমাকে আলিঙ্গন করিবার 
জন্য । কাজেই অন্বেষণে. বাহির হইলাম । - | 
কোথায় যাঁইব--যান্থষের মেলা বলিয়াছে জগৎ জুড়ি, নাম জানিলেই 
তো মান্য চেন! যায় না! ‘সে কোন্‌ পথের ধারে, নদীর তীরে, গাছের 
ছাওয়ায় বলিয়া আছে, সার! পথ কি ডাক দিতে দিতে ছুটিব? দে যে 
আসিয়াছে গোপনে--খুঁজিয়। একেবারেই তার 'ছাতথানি বুকের মধ্যে 
জড়ীইয়। ধরিতে -হইবে |. | - 
* শরীর কুল কিনারা নাই। কত নাবিক অনির্দিষ্ট পথের দিকে পাল 
তুলিয়া, ছুটিরাছে, আমি তীর ধরিয়! ক্ষিপ্রপদে চলিতে লাগিলাম--পার্থে 
নিবিড় বনশ্রেণী--সে কোন্‌ দিকে--ওঁ পারের কুয়া, উহার পম্চাতে থে 
নৃতন দেশ, অভ্যাগত. যদি সেইখানেই আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকে ! 
আমি নিক্গায়--নদীর কুলে কুলে ছুটিয,, নদীর মভ অলীমের কোনে স্থান 
পাইব না কি? , | 
অধিক দূর যাইতে হইল না--তীরে খোট! পুতিয়! তরবারি মোটা : 
হড়িতে বাঁধিয়া, তরম্ধের আঘাতে সে দোল খাইতেছিল--অস্তরের টান 


mal 
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' ভার পারের দ্বিকে--কিন্ত চাহনিটী আছে, পায়ে পায়ে গড়ি উঠা ধাপের 
‘বুকে এই সরু পথটার উপর দিয় যে পথিক ছুটয়াছে তাহার দিকে 

চাহনি দেখিয়াই চিনিলাম, মে আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে-_. 
কত দূর হইতে সে আদিয়াছে এই দেশের মাটাকে ধন্য করিয়া তুলিবার 
অন্য---সংশয় একেবারেই তাঁহাকে ধরিতে দিন না--সেও কিছু বলিল নী-- 
আগি আরও আগাইয়া আসিলাম। কিন্তু পথ আছে সোজা--কত দুর 
দুরাস্তরে সে-পথ বহিয়। যাওয়া যায়, আমার কিন্তু পা আর আগাইতে 
-'চাহিল না। ' ye 
. ফিরিলাম। একবার দুইবার দশবার তাঁহার চাহনির রেখার মধ্যে 
যাওয়া আস! করিতে লাগিলাম--অবশেষে নিকটে আসিয়। কহিলাম--"হাগ্‌ 
তুমি কে? কোথা হইতে আমিয়াছ? কাহার জন্ত তোমার অপেক্ষা ?*. 

সে যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল আমার কথার. উত্তর দিবার জঙ্ঘ--আমার 
কণা শেষ হইতে না হইতে বলিল, প্তুমি- চাহ কাহাকে-_-কাহার জগ্থ 
তুমি ছুটাছুটী করিতেছ ? 
“ত! জানি না_তাহীকে চিনি না--তুমি কি সেই?” সে হাসিয়া! 
আমার হাত ধরিয়া তাহার নৌকায় আমায় উঠাইয়! লইল। খোঁটার দড়ি 
খুলিয়া দিল, “এ অনির্দিষ্ট পারের দিক্‌ হইতে আদিতেছি তোমার ঘাটে 
নৌকা বাঁধিবার জন্ত--তুমি আমায় লইয়া চল” 

আমি লগী ঠেলিয়। আমার ঘাটে আনিয়া তাহাকে মাটিতে নামাইলামস 
আমার ঘাট আমার ঘর নুতন পুলকে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু এই 
'নোৌক| বহা আজও আমার শেষ হয় নাই। অতিথিকে লইয়। ঘাটে ঘাটে 
নৌকা বাহিয়৷ বেড়াইতেছি--তীরে দীড়াইয়া যে তার- প্রতীক্ষায় যি 
থাকে তাহারই ঘরে উৎসব আরম্ভ করিয়া দিই। টি 

আমার এই নৃতনকাজ বুঝি শেষ হইবে 'নাঁ_নদীর তীরও অসীম 
মর্ত্যবানী, এই অচিন অতিথির পরিচয় লইবে কি? 
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চাহিয়াছি' সহজ নামী, দীন দলের কেহ কেহ. চমকিম! উঠিয়া ছেন, 
ত্যাগবৈরাগ্যোর . বিরুদ্ধে - খড়গহস্ত- পপ্রবর্তকে”্র এই. নৃতন আহ্বানে । 
ধিশ্নয় প্রকাশ . করিবার কিছুই .নাই। “প্রবর্তক” যাহাদের চাহে," 
তাহারা ইহবিমুখ, আত্মমুক্তিপরারণ সংসার-ত্যাণী, সন্যাসী .নহে।. তাহারা 
আগনার 'সবখানি উৎসর্গ, করিয়া ভরাইয়! লইবে ভাগবতভাবে, .ভাবনয়, 
ভগবানকে সংসারের রন্ধে, 'রর্ধে, মূর্ত বস্ততন্ত্র করিয়া প্রকাশ করিবে। : 
করিবে, কে? প্র বিরাট অন্ধকারের সপ 'অপনারিত করিয়৷ অজ 
ধারায় অনির্বচনীর ভাগবত জীন ঢালিয। জগতকে ই আকারে ৮ 
. তুলিবে কে? 
গোরের' সহজ বন্ধন গলায় ই পর্ধাশীল : সাধক গন্ধমাদন 
মাথায়, বহিয়া 'এক পদও:-অগ্রমর হইতে পারিবে না |, ভগবানকে সবখানি. ' 
দিয়া মহা বীর হও, শিরায় শিরায় ওজঃ সঞ্চারিত কর, -তিল তিল. করিয়” 
আপনাকে. ঢালিয়া চল, অগুদ্ধতাঁর - বিরুদ্ধ এ যে তুমুল ' সংগ্রাম । হে দেবঃ 
সৈনিক! জয় তোমার পরম- ভোগ, পরম আননা--ব্্টিলীবনের পরিপূর্ণতা 
মিলিবৈ দেই দিন, যে দিন সমষ্টিজীবনের' মধ্যে তুরীয়ের . অক্ষয়. সম্প, ' 
ভারে ভারে .নামাইয়া "আনিতে বাধাহীন হবেই টি পারিবে 
জগতকে স্বর্ণের এখর্যযে। 
জনুক জীবনখাঁনি হু: হু করিয়া অবিশ্রাম দাবানবের লি 
পড়ুক আগুনের রা আকাশে বাতাসে, বিজনীরেখার মত লক্‌ লৰ 
শরিয়া--উন্ধার. মৃত চুটিয়া" চলুক, অনির্দিষ্ট সজ bi গতির বেগে 
গতিম উঠুক নুন্ধপ পৃথিবী 1 7 7: উর ১ 
লমণীয় পীনোত্রত পয়োধিরে যে. সজ চা সা জা, ভগবানের, আছে 
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১৯৪ প্রবর্তক 
' পাইলে নির্বিকার হইয়া উহ! উপভোগ করিব--বাংলার শীতল শ্যাদ 
ছায়ায় পিরীতি যে মযুষ কনতান গুপ্তরিত হইতেছে তাহা না-হঃ 
পরে শ্রবণ করিব-আজ কিন্ত আদেশ আসিয়াছে জাঁগিতে জীগাইতে-- 
মানুবের .জীবনখানি একেবারেই অমুস্তগ্রধাহে অভিবিত্ করির) দিতে--আমাঃ 
' পথরোধ করিবে হে? কোন্‌ কুহকসন্রে পরিপূর্ণ জীবনলাভের প্রত্যাশা! 
অনংখ্য বিচি ভোগ্গাপার বলিয়া আপনাকে আগাইয়। দিব? আমা? 
জীবন পরিপূর্ণ, খু উিন/টা ভোগের সমাহারে মহে, ভগবানের সাক্ষাৎ স্পর্শে 
তিনি চাছেন কি, তীর টা সফল করিয়া ভুলিতে । 

' কে আদেশ গাঁইরাছ, খোল করতাণের কোলাহলে জীবনের দিন রং 
আনন্দে গলাই, নিঃশেষ করবার জন্য ?2--বাধ! দিব না--অন্তরতম সভার 
দিকে লক্ষ্য করিয়া এই ছটা বাহদিপ্ারে তাঁহাকে হৃদয়ে জড়ই:! প্রতযন্ 
' অঙ্তুভূতি যদি পাইন থাঁঞ্চ--দেণকে মাতাইয়! তুলিবে--কেৰল হরি হরি 
বলিয়া--অগ্রসর হও। জীবন-প্রদীপে অবিরত বত সঞ্চার কর--যেন উহ 
ম্লান স্তিনিত হইয়া না পড়ে। i 

সাধনার গোপন-মন্দিরে বমিয়া কে যুবতীর অনিন্য-রূপ-সধাপানে 
বিভোর আছ--একবার আপনার দিকে ফিরিয়া! চাঁও, দেখ নয়নের দৃষ্টি 
ওঁ উপরের জগৎ হইতে অবতরণ করিতেছে কি না-যদি সত্য হয় 
. স্বাথিতার! অল করিয়া ফেল, রূপে রসে, শরীর নিশাইয়। দাও ভোগালিগনে 
ফিরিও না--হরণের মধ্যেই অমৃতের সন্ধান মিলিবে। 

চাই আদেশ--চাই অন্তরভম পুরুষের চাওয়া-আজ আমরা একর 
সাধক আদেশ পাইয়াছি বিজন অরণ্য কাটিয়া সুরম্য নগরী নির্মাণ করিবার জন্য 
বাংলার শ্বশানে অস্থিবন্কাল ঝাঁটাইয়। মহাকালীর রত্রসিংহ!সন প্রতিষ্ঠ 
করিবার জন্ত। এই - আনেশপ্রতিপলনই আমাদের ' ভীবনখানি ভরাইয় 
তুলিরাছে--বুঝি শ্বাস প্রশ্থীস বন্ধ হইয়া যার-_মাথার উপর.দিয়া মহাকাল 
হু হু করিয়! বহিয়৷ চলিয়াছে--সব্ধিক্ণণ আনিল ,বালয়ঃ সে-মহামুহুর্তেং 
যদি প্রতিষ্ঠান প্রপ্তত ন! হয়, জাতির আরাধনা ব্যর্থ হইবে--বাঁংলার এই 
নুতন দলের কর্ণেই উৎসাহের বিছ্যৎন্ত্র ঝন্তত হইতেছে। 

চল--চল--আগাইয়া চল--এবার আর বিদ্বেষ নয়, বিদ্রোহ নয়-_মহ 
' গমীরোহে জাতির মানস-ঠাকুর জাগ্রত হইবে উদ হুইবে। যে পথ বহি 
হাতি নাঁচিবে ছুটিবে চলিবে, সে পথ যে আপিও নিশথাণ হইয়। উঠিল 
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মা, যে চন্দ্রাতপতলে মহামেল! 'বমিবে, তার স্তম্ভ যে আজও প্রোথিত 
হর মাই, মণিমুক্তা সংগ্রহে এখনও তোমরা উদাদীন কেন, ঝল্মল্‌ করিয়া 
ঝালর দুলিবে, পতাকা উড়িবে, বাংলার মাটার উপর গালিচা! বিছাইরা 
দিকে কাল. যে এখনও অনেক পড়িয়া আছে--তোমাদের উপর যে কাজের 
ভার পড়িয়াছে নিখুঁত করিয়া তাহা প্রতিপালন কর, ভগবানের আদেশ, 
পরিপূর্ণ আকারে. প্রকাশ পাইলেই তোমাদের দেবজীবন সফল.হইবে। . 

কে তুমি গাছের ছাওয়ায় বণিয়া পড়িলে? মুখখানি তোমার মণিন 
. কেন, সংশরে জলাট কুঞ্চিত হুইয়! পড়িয়াছে--কর্থক্ষেত্র ছাড়িয়া মরিয়া বোম ঃ 
আদেশ পাইলে আবার আঁসিও--আমাদের জীবন আদেশময়_আমাদের 
ক্লান্তি নাই শ্রম নাই সংশয় নাই; ৮ মত আনন্দের তুফান 
তুলির ছুটিয়াছি। | ট 

দলে দলে আসিতেছে প্রথম দলের ডে কা ললাটে তোমাদের 
বিজয়-টীকা--তোঁমাদের চোখের আলো আমার অন্তরে পৌছিলেই বুঝিতে. 
পারি, ভোঁদরা আমাদেরই-- এক্ষেত্রে তর্ক নাই, প্রশ্ন নাই, বিরোধ নাই 
আঁচে শুধু কাজ, ' তাহাও নিষ্পন্ন হইতেছে উপরের অজশ্র শক্ভিএ্রবাহে_ 
সাধক কেবল সকল ইন্দ্রিয় ছড়াইয়া দাড়াইয়! আছে র্জটার মত ; উপর 
হইতে গঙ্গাগ্রপাত সহঅধারায় ঠিকরাইয়া পড়িতেছে আর ছুটিতেছে মত্ত 
মাঁতক্কের মত বাংলার বুক বহিয়া-দাঁধন| -সিদ্ধি আমাদের কিছুই ' নাই, 
ভগবানের চাওয়া দিন দিন সফল হুইরা-উঠিতেছে, আনন্দই তার প্রকুষ্ট 
নিদর্শন_-এ যে আমন্দের ঢেউ-হরে মুরারে ! হরে মুরাঁরে 11 ২. 

নদীর মত বহিয়। চলিয়াছে আজ. যাহারা তাঁহারা তে কুলের আব- 
‘জনায় আটক থাকিবে ন!--অহং-এর ছাপ তাহাদের অঙ্গে টিকিবে কেমন 
করিয়া ? তাহার! দেখিতে তরদ্ধের মত, স্পর্শে জল ভিন্ন কিছুই নহে, 
- লীলার উল্লামে পুলকিত উচ্ছৃসিত আঁকার লইয়া চুটিয়াছে গতর ॥ বাংলার 
সকল তরঙ্গ একই নদীর প্রদাহ, পরস্পর পরম্পরের উপর আছাড় খাইয়া! এক 
হইয়া যাইবে__বাংলাঁয় বিপুল এঁক্যের প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে সাধিত হইবে--বাংলার 
বজ্ঞবেদীতে যে. প্রথম. মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, জগৎ জুড়িয়া উহবারই প্রতিধ্বনি: 
উঠিবে- আমরা এক্ষণে বেদী রচনা আরম্ভ করিয়াছি. মাত্র। 





ভাগব্বভ-জীবন 


চাই তাগবত-ভীবন। তার অন্য যে তপস্তা, ত! মাঙ্ুবকে করতে হু না, 
আুলে যিনি দেই “ব্ৰহ্ম নিফলম্‌, ওুল্রম, জ্যোতিযাম জ্যোতিঃ* আপনি 
গ্কাশ হবেন--সাধনা তীর, মানুষের নয়। আত্মসমর্পন-যোৌগের 'সাধক- 
স্বয়ং ভগবান। | 
. ' YEE ESL ৪৯ L 
ভগরান্‌ "যখন বুদ্ধির মনের, প্রার্ণের শরীরের সবখাঁনি ভরিয়ে ছাপিয়ে 
প্রকাশ হন, তখনই কানায় কানায় ভাগবত জীবন উপছিয়। উঠে। এইরূপ 


‘জীবনের যে সমষ্ট, তাহাই দেবজাভি, জগতের সকল মানুষেরই ইহাতে . 


অধিকার আছে। ূ্‌ -" 
রঃ ৪ -. ঙ্গ 
যেখানে সাধন! আরম্ভ অহংল্জানের উপর, চরমে ইহার একান্ত 
নিরসন ঘটলেও, সাধনকালে ইহার প্রকাশ, আল্মসমর্পণ-যোগীর সঙ্গে 
আদৌ মিলে না। মানুষের সাধনা অঙ্গ বিশেষের অনুশীলন করে, একটির 
পর. একটি, এমনি ভাবে নে ববখানিকে বিশুদ্ধ করে’ তোলে। 
ইহাতে অঙ্গবিশেষের পুর্ণ পরিণতি ন! আন্তেও পারে, কেননা দর্শন 
-আত্মক্ঞানের উপর নির্ভর করার, দৃষ্টির পরিধি অনুলারে উহা সংসাধিত 
হয়। দৃষ্টি যতই প্রসারিত হবে, ততই 'নিখৃঁত স্ষ্টির সম্ভীবনা। * * 
রর ঞ ্ ও 
- আত্বমমর্পব-যোগীর সাধনা ভগবানের হাতে, কাজেই সাধকের অজ্ঞাতে 
. একেবারে যুল.থেকে শুদ্ধি আরম্ভ হয়, ভগবানের পূর্ণ দৃষ্টিকে, কোন 
অশ্ুদ্ধতাই - অতিক্রম করে, যেতে. পারে না সিদ্ধি যখন আসে একেবারে 
পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তার আগে কেবলই হয়তে|. একই প্রকারের 
সাধনা বহুবার. . চল্‌্তে থাকে--ঠিক যেন নালি ঘায়ে আঙ্গুল দিয়ে কুরে 
কুরে- পুঁজ রক্ত বার করে 'আান/--সকল যন্ত্রে যত প্রকারের 
" আপ্তধত। আছে, তায় সমস্তটুকুকে নিংশেষ না করে, এ যোথেক 


ভাগবত-জীবন - ১৯৭ 
শেষ নাই। ইহা চলে যুগ যুগ জন্ম জন্_-সেইজন্ন, ভগবান স্বয়ং সাধরু 
হলেও অহঙ্কারকে অনন্ত ধৈর্য্য দিয়ে নিশ্চেষ্ট রাখতে হয়, সাধনার প্রথম 
ক্রঘই হচ্ছে বাসনাশূন্য এবং নিশ্চেষ্ট হওয়া। 

» ক্র A * 

আত্মসমর্পণ-যোগীর ভাঁষের সঙ্গে অপরাপর সাধনার ভাৰে মিল হয় 
না বলেই স্বভাবতই এই ৰোগীর থাক. ভিন্ন হয়ে পড়ে, 'তার মানে 
এই নয় যে অন্তের সাধনা ভুল । আর সাধনকালে ব্যষ্টির সঙ্গে, বাষটির 
পরিচয়ে যে অন্তরগত মিলন দেখা যায়, ও দিলনের ফলেই বডির সাধনা 
ব্যাপক আকাঁরে সমষ্টিগত হয়ে পড়ে, ক্রমে এমন হয়, সিদ্ধ ব্যক্তির স্মরণাগত 
‘হলেই, 'ভগবান্‌ একের সিন্ধি দিয়ে অপরের শুদ্ধি দ্রুত সংসাধিত করেন। 
সমুখে যে যুগ আস্ছে তাতে এমন অসংখ্য অসংখ্য লোকের মুক্তি 
সিদ্ধের সংস্পর্শেই সাধিত হবে, প্রতি ব্যক্তিকে মারিস মৃত এমন করে» 
মন্থর গতিতে চল্তে হবে না! 4: 

গত চি - 1 

এককে অবলম্বন করে? 'যে তুরীর-বোধ মর্তর্যে নেমে আস্ছে__মানুষের 
মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বার তাঁর, একট! ধারা আছে। প্রপালীর 
কোনরূপ নির্দিষ্ট আকার ন| থাকলেও একটি মূল ভাব ইহাতে বর্তমান 
আছে, সে মূল ভাবট আর কিছুই নয়, সবাইকে প্রথম থেকেই একাস্ত 
ভাবে অহস্কীরকে ছেড়ে চলতে হবে। উপরের সত্য প্রেরণার সঙ্গে 
অহংএর এমন পরিচয় হওয়া চাই, যেন তার দ্বাতগ্থ-জ্ঞান এক তিলও 
ন! থাকে। | > 
॥ i hs + * 

বিপুল মানবসমাজে 'সকল মানুষ একেবারেই তে। তাঁদের শ্বভাঁব ' 
সংস্থার ছেড়ে ভাগবত জীবন লাভ কবুতে পারে না--বাষ্টির পর বাষ্ট 
যেমন এই যোগ গ্রহণ কর্তে থাকে, ব্যষ্টির সঙ্গে ব্যগির পরিচয়ে খণ্ড 
খণ্ড মওঁলী সৃষ্টি হওয়া তদ্রপ বিচিত্র নর, তারপর মণ্ডলীর সহিত মণ্ডলীর 
পরিচয়ে, ক্রমশঃ বৃহৎ মণ্ডলী গড়ে? উঠতে থাকে। কোন ক্ষুদ্র মণ্ডলী 
এরূপ বোধ করুতে 'পারে . না, যে তাদেরই পরিধিচক্রে আর সব মণ্ডলী 
ক্রমে প্রবেশ করুক--এরূপ বোধ যেখানে আছে বুঝতে হবে সেখানে 
ভাগবত জ্ঞান তেমন মূর্ত হয়ে নেই, কর্ম বাঁ ভক্তির অনুশীলনে ভাবগত্ত 


১৯৮ প্ীবর্তক 


মিলনের ফলে--সেগুলি এক একটী দল বা সম্পরনায়।. নূতন যোগের থে 
ওলী, উহা ভাগবতহুষ্টির এক একটি ক্রম দাত্র। অগ্রগতির, সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রমের পরিবর্তন পরিবঞ্জন অবন্ঠন্তাবী! 
নক hal ঞ 

মণ্ডলী কিন্তু গড়িরেই । উ্াঁস্ম!গনে দ্রিগউতক্ধালের গভীর অন্ধকীর- 
পটে ছ্যাকড়া ছ্যাঁকড়া যেমন আলোর আচোর ফুটে উঠে, তেমনি মানব 
মণ্ডলীর মধ্যে, ভাগবত জীবন জাগরণের সন্দিক্ষণে, জ্ঞানপ্রকাশের এখানে 
সেখানে বিচ্ছিন্ন রেখার টান প্রতিভাত হবেই, ইহার অর্থ এরূপ নয়, 
যে পরী রেখাগুলির টানাটানিতেই মানুষের জীবনে ভাগবত প্রকাশ বিপুল: 
ক্সাকারে মূর্ত হ'য়ে উঠবে--মানব আধারের অন্তরতম গ্রদেশে যে অজানিত, 


শাশ্বত পুরুষ জেগে উঠতে ইচ্ছা করেছেন, তার. ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই . 


বৃহৎ দেবসদাঁজ গড়ে” উঠবে। 

* w জু | 

আঁৰয়| এই নূতন যোগের অসংখ্য ক্ষুদ্রসমষ্টির সুষ্টিকামন! করি | সমষ্টি- 

গুলি অহঙ্কারের টিপি না হঃয়ে, ভগবানকে পাবার ও ভ্ঞান্বাঁর কেন্দরত্বরূপ 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । এ যুগে ব্যক্তিগত সাধনার অনুমতি নাই, ভগবানের 
ইচ্ছা মানবজাতির মধ্যে একটা প্রক্য এবং সামগ্রস্য প্রতিষ্ঠিত হোক 
সর্বকামনা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত ভোগের সম্তাবিধান করাই বর্তমান 
সাধনার লক্ষ্য 

9% গু ক 


ভাঁগবত সাধনার ফলস্বরূপ, এক একজনকে ঘিরে যে অসংখ্য মণ্ডলীর 


সৃতি, সেগুলি বাষ্টিসাধকের মতই একটি হঃয়ে গড়ে” উঠ! চাই, বাটি সেমন 


ব্যষ্টির সান্দ অনায়াসেই মিলেমিশে সমষ্টির আরতন বৃদ্ধি করতে পারে, 
সেইরূপ সমষ্টিতে সমষ্টিতে নিলে বৃহৎ সমষ্টির রচনা করুক। এই মিলনের 
শশ্তরায় বিচিত্র সাঁধনভঙ্গী নর, অন্তরায় আপনার স্ষ্টিটিকেই সত্য ও দিব্য 
বন্দে বোধ, আর 'সব মিথ্যা ও বায়ার রূচনাজ্ঞানে উপেক্ষা । 
সু bl id 

আত্মদমর্পণযোগে সমষ্টি রচনার পরও যে অহংকার থাকে, উত্া সাত্বিক 
অহংকার । আপনার সবখানিকেই বড় বলে’ দেখা । এই অহং একেবারেই 


হখন ভ্যাগ হবে, তখন সমষ্টির সিনে কোন বিদ্ধ উপস্থিত হবে নাঃ 


. ভাগবত-জীবন | ১৮৮ 


আজ বাংলাদেশে অধ্যাত্যযোগ অবলম্বন করে” বে সকল ক্ষুদ্র সমষ্টি সাধা 
তুলে উঠছে--ভারাও তা দ্যোতনায় প! বাড়িয়ে ছুটে চলেছে, 
দেশের ঘন্তান্ত অসংখ্য সমষ্টিও নেই . মহাশক্তির প্রেরণা উদ্ধদ্ধ। 
স্বভাবান্যায়ী a তারতম্যে অস্তরগত মিলনের কোন বাধাই নাই। 
বাংলায় ভাগবত ইচ্ছানভ্ূত এই সকল সংঘগুলি যতই একত্র হবে, আয়তন 
বুদ্ধির সঙ্গে স্গে_শক্তিসঞ্চারণ ততই প্রবলতর হয়ে উঠবে। 
KE * গড ক 

এইরূপ সংঘহৃষ্টির প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের উত্তর লাই। জগতে 
'জাঁতিসথষ্টির যে ছাচ, তাহী।, এখনও অপূর্ণ ও অবিশুদ্ধ  বখন মানুষের প্রাণে 
এক দিব্য অধ্যাত্ম তপস্তা জাগ্রত হারে উঠবে, তখন জগতজোড়! এক মহা- 
জাতির স্থষ্টি হবে, এক দেশের মানুষ অপর দেশের মানবের উপর তথন 
আজকার নত এতটা! নির্দয় ও মমতাশৃস্য হবে না, মাঁনবতির মধ্যে ধে 
একতার প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতে সম্ভব হয়ে উঠ বার কল্পনা সফল দেশে জেগেছে 
তাঁর বাঁজ ভারতের বুকেই পড়েছে, বাংলাদেশেই তার অঙ্কুর দেখ! দিয়েছে। 
বৃহত বনষ্পতির অঙ্কুর উদগন সময়ে ইহার বৃহৎ ভবিব্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দি- 
হান হতে গারেন, কিন্ত জগতের সত্যপ্রকাশের সাধনা বাংলাদেশে আরস্ত 
হয়েছে এবং ইহ! ক্রমবন্ধিত টির সার! বিশ্বে একদিন ছড়িয়ে পড়, বে 
ইহ। রব সত্য। 


০ম সংগ 


হারা দেবজীবন, চাহে তাহারাই দেবসং ংঘ। দেৰত্ব কোথাও হইতে ' 


অৰ্জ্জন করিতে হয়, না, মানুষের ভীবনে ইহা স্বতঃমূর্ভ হইয়। উঠিতেছে। 
মাঙ্ভুষের শরীর প্রাণ, মন পরিচ্ছদ মাত্র, ইহার ভিতরে যে সা আছেন, 
তিনিই দেবতা, তীর প্রকাশ রোধ করিবে কে? | | 

‘যদি দেবচরিত্র লাভ কর! মানুষের সত্যন্বভাব হয়, উহা তৌ 
মংসিদ্ধ হইবেই, মানুষের ইহার জগ্ত করিবার কি আছে! এক দিক দিয়া| 
দেখিলে. প্রকৃতই কিছু করিবার নাই, সেই জন্য দানুষকে হইতে হইবে 
নিশ্েষ্ট, প্যাশিভ অপর দিক দিয়া দেখিলে, করিবার তাহার অনেক 
কিছু আছে। . 

করিতে হইবে না কিন্ত জানিতে হইবে যে সে ভগবানেরই বিগ্রহ। 
' মানুষ স্বীকার করিয়া লইয়াছে--যে ভগবান্ই সব--মান্ধ নথর শায়াচিত্র ; 
কাজেই, মহাঁদায়ার ফাঁদে, পড়িয়া ব্রহ্ম কীদিয়া সারা হইতেছেন। 

মানুষের অস্তরতম পুরুখ যিনি, তিনি ঈশ্বর সচ্চিদানন্দময় |, দন্বরহিত 
অজর অমর এই বিখসত্তা অথণ্ড, কোথাও তার ছেদ নাই, ভিন্নতা নাই, 
কিন্ত শরীর প্রাণ মনের বীধনে যে চৈতন্য জাগ্রত হুইয়াছে--উহ! বন্ধ, 
অগ্নামরণশীল, শোকছুংখকাঁতর। জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য যি নিত্য 
হয়, তাহ! হইলে জীবাত্বাকে শান্তি পাইতে হুইলে পরমাত্মার সহিত যুক্ত 


হইতে হইবে, আপনার বিশিষ্টতা বর্জন বরিয়া॥ কেনন! ভেদ থাকিতে | 


ভগবানের সহিত মিলন একেবারেই সম্ভবপর নহে। আর এরূপ যদি হয়, 
ভগবান্কে স্পর্শ করিতে পারিলে, আপনার স্বাতন্্য বজায় রাখিয়াও মুক্ত 
ও দন্দরহিভ হুওর| যায়, তাহা হইলে কিছুকে বর্জন ন! করিলেও, 
মানুষ আনন্দময় হইতে পারিবে। 


ভগবান্‌ সচ্চিদানন্দদর, আর মানুষ চিরদুঃখী, এরূণ অবস্থায় গ্রাহুষেয : 


। অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাওয়াই মল, অধবা সাছবের চেষ্টা ধরি নর্ত্যের 


অশেষ হন্ত্রণা দুর বরিয়। ইহাকে. স্বর্গে পরিণত করিতে পারে, অনাত 


- দেধ সংঘ ২৪৪ 
কণ্যাণজ্রনক। যুরোপের বিজ্ঞান এই দিকেই মনোধষোগ দিরাছে। ভারত কিন্ত 
মায়াবাদকেই শ্রেয়; করি] লইগ্রাছে। এই দিকে বিশেষ কোন গোণযোগ্ন 
মাই, আপনাকে চিরদিনের জন্য ধরাবক্ষ হইতে নিশ্চিত করিতে 'পারিলেই 
যাকল বঞ্জাট মিটিয়। যায়। নির্বাণ, পরামুক্তি, মোক্ষ_ভায়তের শাধন!। 

যাহারা জীবন চার এবং জীবনের মধ্যেই ভগবানকে মূর্ত করিয়া ধরিবে 
এমন সঙ্ক্ন রাখে, তাহাদের সাধন! বিভিন্ন প্রকারের! ভাহার! জানিতে 
চাহে ভগবানকে এবং এই জানার সম্জে তাহার নিজের যর্দ কোন 
অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ থাকে, তা! হইলে তাহাদের দেবজন্বের স্বপ্ন সার্থক হইবে । 
৷ আত্মা এক অখণ্ড । মাঙ্ণুযের জীবনে উহার খণ্ডতা অন্গভূভ হইলেও» 
ধ বোধ সত্য কিন! সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। অসীম, উপাধি- 
আকারবিশিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া, তিনি যে চিরদিন বন্ধ হইয়া থাকিবেন 
এমন কোন কথ। নাই--অসীমের স্বভাব সীমার মধ্যেই যে জাগ্রত ন। হইবে, 
এ কথা কে বলিতে পারে ! 
শরীর মন প্রাণের বন্ধনে অখও সত্তার যে অংশ, উহা প্রক্কতির অধীন। 
কিন্ত এই প্রকৃতিকে অবলধন করিয়াই তিনি বিচিত্র, হ্থষ্টি রচনা, করিয়- 
ছেন, স্ষ্টির মধ্যে রহিয়াছে যে তুরীয় জ্ঞান, উহা বিশ্বের সবথানি, 
সুতরাং জগৎ স্বষ্টির মধ্যে কোথাও যদি এই জ্ঞান উদ্ধ্ধ হয়, স্থটির মধ্যেই 
অনন্ত ভগবানের বিপুল আনন্দ উচ্ছুসিত হস! উঠিবে। 
জড় রচিয়। তুলিয়াছে যে জীবন, উহা! তাহারই অন্তরস্থিত গুপ্ত 
সামগ্রী। এই জীবন লাভের জন্য জড়ের মধ্যে যে বিবর্তন, যে তর- 
বিক্ষোভ, উহার তলে তলে জ্ঞানের প্রবাহ বিদ্যমান, কিন্ত বাহির, হইতে 
ইহার সাধন একেবারেই বুঝা যায় না। | 
কিন্ত জীবনের খেলায় জ্ঞানের এই জন্ষট আপোকরেখা পরিপ্কট 
হই গড়ে । জীবন সংগ্রাম করে-_পরক্কত্িকে জর করিয়া অমর হইবার 
জন্য। ঘন ঘন আধার পরিবর্ধন ও পরিগ্রহণে, সে অমর প্রবাহের. 
সন্ধান পাঁয়, জীবনের শেষ নাই ছেদ নাই, ইহ! সে জানিতে পারে। 
এই জানাতেই মনের স্ষ্টি, ননে যে জ্ঞানানোক উদ্ভাসিত হয়, তাহাও . 
পরিপূর্ণ নহে খণ্ড জ্ঞানালোঃক নন যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করে, 
তাহাই গুছাইগ সাক্গাইয়। সে এক রাজ্য গড়িদা বসে, ইহাই তাহার 
99170000518: অহঙ্কার । এই মহংএর ছুর্তেদ্য প্রাচীয়বেউটলে বে 
[ ২৬ ] | 


সহ প্রবর্তক 


চৈতন্য, তাহাই শীবাত্মা, পরস্ত উহ! সত্যের সবখানি নয়, সেই জন্যই 
বন্ধনের মধ্যে যে অতৃপ্তি দুঃখ উহা আর কিছুই নহে, অহংএর লৌহ কপাট 
সুর্ণ করিয্না, বন্ধজীবনকে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ করিয়া ভুলিবার * চেষ্ট] ৷ 

অতএব সত্য ও খতম জীবননাভের জন্য, আঁধারের কোন অংশই 
পরিবর্জ্জনীয় নহে। শিশুর ব্বোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কলেবরাদির 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যেমন স্বাভাবিক, অন্তঃকরণ সমুহকেও তজ্রপ 
অধিকতর, শক্তি আনন্দ উপভোগ করিবার আন্ত উপযোগী আকার গরি- 
গ্রহণ করিতে হইবে--গ্রক্কৃতিই ইহ! করিয়া চলিবেন--মন দিয়! ইহা জানিতে 
হইবে গাল । 

ভগবানের ইচ্ছান্ুসারে প্রন্কৃতির জ্টিরচনা। . প্রকৃতি গড়িয়। তুলিয়!- 
ছেন, মানুষের শরীর ভগবানের বিপুল আনন্দের প্রতীকরূপে ;. উহা! 
চিরদিনই 'অনস্তের ইচ্ছাকে এরূপ বিরুত করিয়া প্রকাশ করিবে না। 
মাহুষের খণ্ডজ্ঞান অসীমের জ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছে অহঙ্কাররূণে, 
ভগবানের আলোকপাতে খণ্ডজ্ঞানী সৃষ্টি করিতেছে ঘোরতর অজ্ঞানত!। 


এই অজ্ঞানতা একেবারে অলীক নহে।: ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে 


জ্ঞানহস্থর্য। মনের প্রসারণে এই দ্িব্যকিরণ যতই অধিক প্রতিভাত 
হইবে, ততই মনের গতি উর্ধপথে পরিচালিত হইবে এবং এই মন দিয়াই 
আমর! ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইব। 

অহঙ্কারের মধ্যেও সত্য নিহিত. আছে। অনন্ত, ভগবান ইচ্ছা করিয়াই 
বছ হইয়াছেন। বহুর আনন্দ একে, ও একের আনন্দ বহুতে উপভোগ করিবার 
. জন্য। একের মধ্যে তাঁর যে আননা, ইহাঁতেই সৃষ্টি হইয়াছে ব্য 
ভগনান। মানুষের অহঙ্কার ইহারই বিরত প্রকাশ। কেননা- অনন্ত 
‘চৈতন্যের সহিভ আপনাকে বিচ্ছিন্ন বোধেই ইহ! আত্মপ্রকাশ করে।, 


দেবলীবন লাভ অলৌকিক বা রহস্তময় কিছু নহে। মানুষের জীবনে 


যে বীজ সংগোপিত আছে তাহা 'অস্কুরিত হইয়া জীবন ছাইয়। ফেলিবে-_. 
আমুষের বর্তমান স্বভাব আমূল পরিবর্তিত হইবে। জীবন মরণ, স্বর্গ মর্ত্য, 
“দেব নর, এই সকল পরস্পর বিরোধী "নহে; মরণের ভিতর দিয়াই 
জীবনের অভিব্যক্তি, মর্ড্যেই শ্বর্শের আনন্দ লীলায়ত, নরের মধ্যেই নারায়ণের 
গটকাস যুজিসঙ্গত ॥ 

আস ছাড়িয়া যদি অমৃত . আহরণ করিতে ছয়, অজ্ঞানের ক্ষেত্র 


a 


রি 


a 


A | দেব সংঘ | ২০৫ 
: ঈলন্‌কে লয় করিয়া যদি জ্ঞানসু্য্যের প্রকাশ সম্ভব হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠান ভঙ্গ 
করিয়! যদ্ধ মুক্তির, আস্বাদ লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে দেবজীবন 
দুরাশ! মাত্র । জীবন দিয়াই আঁমর! পাইতে চাই অমহতেকে, এই মনের 
গ্রসারণে জবধারণ করিতে চাই অসীঘের জ্ঞানকে--লরামরণশীল আধারকেই 
পরিপূর্ণ করিতে চাই মুক্তিয় আনন্দে |. / এ 

আমাদের আধার হইবে সবল সুস্থ পুলকপূর্ণ,.. প্রাণ হইবে অনুতসিঞ্চনে ' 
নবীন উৎসাহচঞ্চল, আর সন আন্ত জ্ঞানরশ্মি সমীকৃত করিয়া, সমস্ত- 
থানিকে ছুটাইয়৷ চালিত করিবে সচ্চিদানন্দময়ের মন্দিরে । উপরের আনন্দ 
গুধুই স্পর্শ করিবে ন! নিয়ের এই গ্রভিষ্ঠানটিকে-_পরস্ত ০ খরশ্বর্ধয 
মানবপ্রতিষ্ঠান খরবধ্যান্বিত হইবে । 

এই অসাধারণ জীবনলাভের অস্তরায়_আসক্তি, অজ্ঞানতা; অনুকূল 
ভিতরের ইচ্ছাশক্তি, বাহিরকে ভেদ করিয়। সে আপনাকে মুক্ত করিয়া 
তুলিবে, অন্তরের প্রকাশ বাহিরে প্রতিভাত হইবে। 

জীবনরথ উর্দ্ধপথে পরিচালিত হইলেও, আর এক বিশ্ব আছে। নিয়ের 
আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, শীঘ্র শীস্ত ' অবসাদ আনিয়া দেয়, কেনন! উহা. 
আনন্দের সত্যন্ূপ নহে, আমর! চিরদিন নিয়ে পড়িয়! থাকিতে গারি না, 
প্রকৃতির কষাঘাতে উপরে উঠিতেই হুইবে-উপরের আকর্ষণ কিন্তু মধুময় 
জনির্বচনীয়, উহার শেষ নাই অবধি নাই। উর্দগতির উল্লাসে আনন্দে, 
অনেক সময় সাধক দেবন্ধীবনের কথা ভুলিয়া যায়, জীবন ছাড়িয়া ভুরীয় সভায় 
অস্তিত্ব লোপ করিয়| বসে--ইহাতে সেই সংসার ছাড়িয়া অরমে জপনাকে হারা- 
ইয়া ফেলাই হয়। অনন্ত ব্রহ্মের অসীম তরদে, প্রতি ভঙ্গীর মধ্যেও যে বিপুল 
আানন্দ আছে, তাহা উপভোগ করাই সৃষ্টির উদ্দেস্ত, মানবজীবনের সাফল্য ।. 

তিনি হইয়াছেল--হওয়ার আনন্দ পূর্ণমাত্রার উপভোগ করিবার জন্ত, 
মানুষেরই প্রাণ মন দেহ লইয়া; এই প্রতিষ্ঠানের কথা বিশ্বৃত হইলে 
দেবজন্ম সার্থক হইবে না, ' দেবজীবন আকাশকুস্থম হইয়া থাকিবে। 

কিন্তু ইহ! হইবেই, কেননা ভগবানের উদ্দেগ্ত আজ যানবজীধনের. 
গ্রতিক্ষেত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, সত্যকে খণ্ড করিয়! মানধমন জার 
জগতকে মায়া বলিয়া উড়াইয় দিতে চাহে না, মন আরও উন্নত হইজে, 
দ্বেদন্মের কথ! সকলকেই স্বীকার করিয়া লইতে হুইবে। 
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কেন রে প্রাণ আদার কীদিয়। কাঁদিয়া উঠে? পথ কি ভূলিয়াছি? 
আকাশের গভীর আধার আমার স্বচ্ছ মাদসদর্পণে কি কালী ঢালিয়া 
দিয়াছে? দেবতা কি মলিন? সঙ্কেত. উপেক্ষা করিয়াছি? ওগো গুরু! 
দেবতা! শিক্ষক | *শিষ্যত্েহহং” শ্রেয়ঃ আমায় নিশ্চর, করিয়া বল।.- ' 
- - কুক্ক্ষেত্রে পার্থনারথির পাঞ্চজন্তশঙ্খ অনাহত। সে দুর্যোধন কর্ণ 
শাসন নাই, সে ভীমাজ্জুন নকুল সহদেব নাই, সে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী চমু 
নাই, সে রণসমুদ্যমে ভারতের বীরবৃন্দ আজ রণসজ্জায় সজ্জিত নহে--কিন্ত- 
তবুও আমার মনে হয়, ভারতের দে মহাযুদ্ধ আজিও সমানভাবে চলিতেছে, 
শ্বধর্মা আমিও অয় হয় নাই, অর্জুনের অবিচ্ছিন আত্মা তরে ' তরঙ্গে 
আজিও প্রবাহিত, আজিও অশ্রপূর্ণ লোচনে, সারথি. শ্রীকৃষ্ণের চরণে 
শরপাগত হুইয়া জিজ্ঞাস! করিতেছি; হে কেশব! কিং কর্শণি ঘোরে মাং 
নিয়োজয়সি-।” | 
গুনিতেছি শাস্ত্র, জীবনদেবতার উৎসাহবাণী, কিন্তু রণকোলাহলে কর্ণ 
আমার বধির, শুনিতে শুনিতে ভূলিয়! যাই, আবার পিছু ফিরিয়া তাকাই ; 
কর্ণধার আছেন ভেতীরই অঙ্গুলি হেলনে -চলিয়াছি তে!--কেন. এ সংশয় 
কেন এ ছন্দ, কীদিয়! কাদির হৃদয় গলিয়া গেল, অহমিকা! দুর হইল না! 
চিত্রথানি আর একবার দেখিয়া লই। যুগমন্ধিক্ষণে ভারতের সাধন! 
বিগ্রহান্বিত হইয়াছিল ।. উভরদ্বিকে বিপুল সেনা, হয় রথ গঁজ কাতারে 
কাতারে দীাড়াইয়া, মধ্যপখে শ্বেঁতাশবদ্বযযুক্ত রথে বীরবেশে পার্থ আর রথের 
চালকরূপে: শ্রীকৃষ্ণ । মরি মরি, অস্তরের ছবি মর্ড্যের বুকে এমন করিয়া 
বর্ণে বর্ণে কে আঁকিয়া তুলিল রে ? জীব ও আত্মার অতুলনীয় রূপট্ী দেহীর 
আকারে এমন কোন্‌ দেশে কোন্‌ কাল ফুটিয়! উঠিয়াছে, ভারতের তপস্যা 
সে তৌ শুধু মানসকল্পনা নয়, ভাবঘন, চিন্ময়রূপের গোধুলিছায়া নয় 


এই লোকলোচনগোচর বিশ্বছবির সত স্পষ্ট জাগ্রত. জীবন্ত, এই দিনমানের . 


মত উজ্জ্বল ফুটস্ত--অধ্যা্মসাধনার মৃগ্নয় মূর্তি ভারতের বুকেই গড়িয়া উঠে, 
আলম নিখুত সকল সামকন্তপূর্ণ চিত্র আর কোথাও সম্ভব নহে। ' 


t 
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: শ্রীকৃষ্ণ নেতা, অৰ্জ্জুন কৰ্ম্মী, সন্মুখে বিশাল কর্মক্ষেত্র, তিনটিই ভিন্ন 
ভিন্ন স্তরে অবস্থিত। স্বভাব ধর্ম । শ্রীকৃঞ্চ অর্জুনের স্বভাব সত্য আকারে 
বিকশিত করিতে চাহেন, কেননা তিনি গুরু নয়নারারণ। অর্জনের অহংকার 
*ঘ্বধন্মের পরিপন্থী, জনন্তকে গৃণ্ডীবন্ধ করায় উহা. অবিশুদ্ধ নহে। র্দক্ষেত্রে 
জীবরপী অর্জুনের মধ্যে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে .উহাই সপ্বগত হইয়া 
পৃথিবী ছাইয়া ফেলিবে, ভারতের কুরুক্ষেন্মে এই মহাযজ্তের আদর্শ-অভিনয় ॥" 

" ঘটনা রূপক নহে। ভারতের তপন্যা এইখানেই মূর্ত হইয়া উঠিগ্নাছে। 
গরীকৃষ্ণের অনাহত বংশী আজও বাজিতেছে, অজ্জুনের মধ্যে সে বাশীর গর 
জনিয়া জনিয়া নুতন দেহ মন গড়িয়া তুলিতেছে; ভগবান্‌ জীবের মধ্যে 
জাগিয়। উঠিতে চাহেন, অসীদেরে সহিত সীমার এই যোগেই নবধর্ণের 
অভ্যুত্থান, সে ধর্দের আরম্ভ জগতের প্রচলিত সকল ধর্দসানার ভিত্তির 
উপর, কিন্তু উহার পরিণতি কোন সাধনীরই ফল নহে--ইহ! স্বধর্শ, 
ভাগবত লীল1। সেইজন্য: মহাভারতের. এই অংশ ধর্ম্মোপদেশ . নহে), অগ- 
তের জীবন জয়যুক্ত . হইবার পক্ষে দিব্য অস্ত্র, জীবনসংগ্রামের ভীক্ষ. আয়ুধ 1 
ভারতের সভ্যতা, .ভারতের আদর্শ, ভারতের ধৰ্ম্ম, যদি কখন সার্বভৌম হয়, 
তাহ! হইলে এই গীতার ভাণ্ডার হইতেই যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে হইরে। 

মুরোপের যজ্ঞবেদীতে লক্ষ নরবলীর পর . মানুষের একটা স্বভাবই: 
ফুটিয়। উঠিল, উহ! Tiberation and Mity-সমুক্তি ও ক্যা? 
কিন্তু কোন্‌ আধারে উহা মূৰ্ত্ত হইয়া উঠিবে? যোগজীবন যলুরোপের পক্ষে" 
সম্ভব কি না? ভগবানের বাণী কোটী অর্জুনের : কর্ণগোচর হইলেও 
অহমিকাঁর যুক্তিবাঁদে উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া অপরিপূর্ণভাবেই প্রকাশ পাইকে। 
* যুরৌণের বহিংসংগ্রাম শেষ হইয়াছে। জাতিবিশেষের ভিতর যে প্রলয়ানল' 
ধু ধূ করিয়া জলিতেছে, জাভিবৈশিষ্ট্য বজায় হইলেই উহাও নির্বাগিত, 
হইবে, কিন্তু কুরুক্ষেপ্রের শে হইবে না-কেনন! শ্রীকৃষ্ণের বাসী আজি 
শেষ হয় নাই, আজিও ধর্শরাজ্য মর্ত্যের বুকে প্রতিষ্টা লাভ করে নাই, 
আজও মানুষ ভাগবদাম্থগত হইতে পারে নাই।' | 
যুদ্ধ দেশ সাম্রাজা সম্পদ সন্মান প্রভৃতির জন্য নহে, ' বাহির ঠইভে 
গ্রীণ দেখাইলেও, মূলে উহার কোন সত্যই নাই। ভারতের কুরুক্ষেত্রে 
যে সাম্রান্য জয় হইয়াছিল তাহার চিহ্ন আজ কোথায় ? রোম. গ্রীসের 
সভ্যতা কেমন করিয়া লোপ পাইল £ জর্খণীর পৃথিবীজয়ের আশ! এহন 
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নিক্ষল হইল কেন? নানুষ ভ্রান্ত, সেইজন্য বাহিরের কারণ ধরিয়া! ঘন্থ 
করে এবং বাহিরের সামঞ্জস্যে শান্ত হয়; হিসাননিকাশ গ্রতিপদেই 
ভুল হইতেছে, গ্রভিপদেই রাণিচিহ্ের পরিবর্তন, মানুষের ভীবনক্ষেত্ 
" কাটাকুটিতে মলিন ও বিশ্রী হইয়া! গড়িতেছে.$ নৃতন জীবনের প্রেরণ! দ্রুত * 
অনুভূত হইবে, আঁধারে সংগ্রাম চলিবে, ধর্শরাজ্যের স্বপ্প সফল না হইলে 
কুরুক্ষেত্র. শেষ নাই। 

' এই ধর্মরাজ্য বা দেবজীবনের প্রথম মন্ত্র বস্তুত হইয়াছিল ভারতের 
কুরুক্ষেত্রে, খৃষ্ট মানসজগতে ইহার বনিয়া্‌ রচনায় তপস্যা করেন। 
সেন্টপলের মধ্য দিয়া এই নম্র পোপের অন্তরে অঙ্কুরিত হয়। যোগসিদ্ধ 
আধার না হওয়ায়, খৃষ্টের ধর্ম্মরাল্য যুরোপে কি মূর্তি, পরিগ্রহ করিয়াছে 
তাহা দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়| উঠিতে হয়। 

যুরোপের বিকৃত সভ্যতা জগতের সভ্যতা! বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, যুরোপ"' 
বাহ! পাইয়াছে তাহ! একেবারেই জড়বাদখূলক, কাজেই জড়ের উপর আঘাত - 
দিয়াই উহার! জয়ের কামনা করে। পক্রশেড৬ উহাদের ধর্মগ্রচার। অন্ধ 
যুরোপ এসিয়াকে . জোরজবরদন্তি করিয়াই সভ্যতার কিরণ বিতবণ৷- 
প্রয়ানী, কিন্তু আদি সভ্যতার লীলাভূমি এসিয়া যুরোপের জড়গরশখব্ধে সম্মো- 
হিত হইলেও মুলগত সত্যকে উহারা উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না প্যান-_ 
ইসলাম, পীতাতঞ্ক যুরোপের আঁদরশপ্রচারে ভীষণ অন্তরায় হইয়! দ্রাড়াইতেছে।* 

ভারতের শ্রক্তি কোথায়? ধর্থক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, ভারতের বীরবৃন্দ 
একত্র হইয়! যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, নরশোণিহলিপ্ত ভারতের * 
কর্ণক্ষেত্র হইভে যে জীবনস্শীত ' উদিত হইরাছিল,  ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ যে. 
অহামন্ত্র অর্জুনের করণরদ্ধে, প্রদান করিয়াছিলেন_-সেই মন্ত্রশক্তি কি নির্জীব 
নিষ্ফল হইয়া আছে? | 

না। বিপুল জড়ত্তগ হিমালয়ের. মত মাথা উচু করিয়! নূতন মভাতার 
জগৎ ছাইনা। ফেলিবে এমন গৰ্ব্ব করিলেও উহ! ‘প্রাণহীন তপঃবলশূন্য। 
ভারত এই পাঁচ হাজার বৎসর পঙ্গুর মত যে নীৱব হইয়াই ছিল, 
মনে করিও না। শরশবর্যাবল, অন্ত্রবল, পশ্তশক্তি যতই প্রবল হউক, 
অধ্যাত্ম শক্তির তুলনায় উহা! নগণ্য, অমূলক । কুরুক্ষেত্রে একদ্রিকে 
দুর্য্যোধনাদির সহিত ভারতের ভীন্ম দ্রোণ কর্ণ প্রর্তৃতির মত যোদ্ধা সমবেত 
ছইয়! যুদ্ধ করিনেও,, পবন সংঘাতে ছিন্ন পল্পবের মত উহ! কোথার উড়িয়া .- 


\ 
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গেল, উহাই যোগবল গ্রীকৃষ্ণের বিভূতিশক্তি। 


ভারতের সাধারণ জীবন অজ্ঞাতে কৃষ্ণণভিসারে ছুটি ছিল, সাধারণ 
জীবনে সংগ্রামলক্ষণ, পরি ন! হইলেও ভারতের অন্তরাত্ম।, চিরদিন 
, খঙ্যার্সের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে । ভগবান্‌ ব্ষ্টিরপে যুদ্ধ করিয়া 
* ধতদূর ক্ষেত্র' প্রস্তুত, করিবার করিয়াছেন," এইবার ভারতের জাতিকে ভগ- 
বানের সহিভ যোগযুক্ত হইয়া পরধর্ম্ের সহিত সংগ্রাম . করিতে হইবে, 
স্বধ্শ্ম পুর্ণমাত্রায় অর্জন হইলে, স্বরাজ্য ও সাম্রাজ্য শ্বতঃ প্রকাশ হুইবে, 
"ইহাতে আর সংশয় কি? 


. , স্বুরোপের যুদ্ধ মানুষের দেহ লইয়া। টি বীভৎস « এবং নিদারুণ 


মেদ মজ্জী রুধির, লইয়া নরমুণ্ডের গেঞ্রা খেলাই এখানে পরম  আনন্দ।' 
মানুষের জীবন সংহার উভয় পক্ষের চরম লক্ষ্য। এইরূপ যুদ্ধের অন্ত 
আসিয়াছে, ভারতবর্ষ এইবার জগতের -বিরুদ্ধে যে যুদ্ধঘোষণ। করিবে তাহা 
জগতের বাহিরটাকে বিদলিত করিয়। হাহাকার তুলিবার জন্য নহে, অন্তরের 
দেবতাটাকে উদ্ধ দ্ধ করিয়া তাহারই' গলে জয়নাল্য পরাইয়! দিবার জন্য) 
এই মানসধুদ্ধে ভারতের অসংখ্য সেনা. অভিযান করিয়াছে। 

ভয় করিতে হইবে মাহ্যের অন্তরকে। মাটার খান! কাটিয়া. কামান 
বন্দুক কাধে যুদ্ধ. করিতে হইয়াছিল, . মানুষকে হত্যা করিবাঁর জন্য আমর! 
জনের দুর্গে আত্মগোপন করিয়া! মানুষের মনকে লক্ষ্য করিয়! তীর চুড়িব, 


মানবমনকে নৃতনভাবে গড়িয়া তুলিতে। বাহিরের . সংগ্রামে ছেদ, আছে, 


বিশ্রাম আছে, আপোষ আছে, কিন্তু অধ্যাত্মযুদ্ধে বিরাম নাই, অবকাশ নাই, 
মিটমাট নাই ; আত্ম! দির! আত্মাকে জয় কর! ইহার উদ্দেশ্য, অতএব আমাদের 


চাই যেমন অসাধারণ ধৈর্য্য, তেমনি অসামান্ত সাহস. আর জপরিনীম শক্তি |. 


বর্তমান যুদ্ধের উপকরণ, ভগবানের ভাণ্ডার হইতেই সংগ্রহ করিতে 
হুইবে। মর্তয-মান্থষের নিকট গীতাই তাঁর সিংহত্বার। ভগবানকে মান্ুমের 
বুকে নামাইয়া আনিতে হইলে কায়-মন-প্রাণে ভগবানের হাতেই আপনাকে 
আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ভগবান, জীব এবং তার: ধর্ম, 'এই তিনটিকে 
একের মধো, এবং এককে তিনের আকারে উপলব্ধি করিতে হইবে। 
আমিই আমার গুরুরূপে অভেঘ্, এবং আমার কর্ম আমার স্বধর্শ্ম, ইহাতে 
যেমন কোন ভেদ থাকিবে না, দ্বন্ব থাকিবে না, তদ্রপ গুরুকে শ্রীকুষ্কে 
নারায়ণকে, আম| হইতে পৃথকজ্ঞানে পুঁজ! করিলেও. তার, আদেশ ই্দিত 


\ 
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আনার লীবনে অবাধে খেলিয়া যাইবে আমার অহং কোথাও তারে বাথ 
দিবে না। উপরের সহিত নীচের এইরূপ যৌগসাধন হইলে জীবের মধ্যে 
যে লীল! খেলিবে--তাহাই দেবলীলা তাহাই স্বধৰ্ম্ম প্রতি" ব্যষ্টি এইরাপ 
‘ভগবানের সহিত' যোগযুক্ত হইলে সমষ্টিআকারে যে কর্ম্ম স্বষ্টি হইবে 
তাহাই ভাগবত কৰ্শ্ম। জগতে যত জাতি আছে, যত' ধর্ম আছে, বত আদর্শ 
আছে, সকলই সত্য ও সুন্দর, যদি মানুষের ভেদবুদ্ধিতে ঠেকা খাইয়া উহা 
বিকৃত করিয়া না তুলে। ভারতের সং গ্রাম--মানবহীবনে এই অম্রভাব- 
প্রবাহের শ্রোত বহিয়। আনা। মান্য যেদিন ভগবানের যন্রস্বরূপ আপনাকে 
উপলব্ধি করিবে, গে মুসলমান খ্রীষ্টান হিন্দু-ত্যাগী ভোগী সন্যাসী, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য--যাহাই হউক ন! ভাগবত -লীল! প্রকাশের কেন্দ্র বৈ' 
ত নয়, এই ভাগবত অনুভূতি প্রকাশ পাইলে--উহা ই হইবে তাহার স্বধৰ্ম্ম, 
চরম সভ্যতা চর্ম আদর্ন। এই সমন্বয়সাধনই ভারতের তপস্যা। 

(ভারত: তপবিমুখ নহে। সব্যসাচী বাঙ্গালীর পশ্চাতে আজও ভগবান্‌. 
ভীরু দাঁড়াইয়া জগতের কুরুক্ষেত্রে রথ হীাকাইয়া ছুটিয়াছেন--বাঙ্গালীর 
জীবনে নারায়ণের লীলাপ্রকাশ দিন দিন মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। 

চিকাগো" ধশ্বনভায় স্বামী বিবেকানন্দের সনাতন ধর্্বপ্রচার, সেও একটী 
অব্যর্থ শরসন্ধান, 'জগৎ নেদিন হইতেই বুঝিয়াছে' ভারতবর্ষকে শিখাইবার 
কিছুই নাই-_ভারতই, সমগ্র বিশ্বের ধর্ম্মপুরোহিত হইবে । তারপর অবনীন্ত্ 
নাথের ভারতীয় চিত্রকলার-উৎকর্ষসাধন, রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব প্রতিভাপ্রকাশ, 
জগদীশ চন্দ্রের মনীষা জগত্ের হর্কম্প উপস্থিত করিয়াছে '। ভারত বুঝি 
' এইবার সনাতন আদর্শের হিরপ্রয় মুকুট মাথায় পরিয়া জগত জয়ে বাহির 
হইবে--ৰাংলার রাষ্ট্রনীধনার” মধ্যেও নৃতন শক্তি দেখা দিয়াছে__বাঙ্গালী, 
'চলিয়াছে দলে দলে কাতারে কাঁতারে বিশ্বের আরাধ্য সাস্প্রীটিকে বিল৷- 
ইর। দিবার জন্গ। পাশ্চাত্যের দিবার পদ্ধতি অপরকে হৃতগর্বশ্ব করা--কেননা' 
দিতে : আসিগ্ সে আপনার দৈন্য অন্থভব করে, নিজের' ঝুলি পূর্ণ 
করিয়া ' লয় ;'ভারতের জীবন ভগবানের অনন্ত এশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ; অকাতরে 
অগ্রজি পুরিয়া দাঁন- করিলেও . ইহ!" ফুরাইয়! 'যায় ন! । ভারতের: অভিযান, 
জয়যুক্ত 'তইরে, অল মুক্তু করিয়া ভগবানের . অসীম দান, মাথা পাতিয়া 
লও, আপনাকে ভাগবতময় করিয়া, তোল, ভগবানের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক { 
আমার ক্রন্দন তাহীকে ভূলিয়৷ যাই বলিয়া তিনি আমার হৃদয়ে বিরান 
করুণ, আমার জীবমকুরুক্ষেত্রে তাঁহার ইঙ্গিতেই ধর্মরাল্য এরতি্ালাভ করিবে &' 


ধাংলায় ৪ কোটা ৬৩ লক্ষ লোকের বাদ। উহার এক আন! মোক 


সহরে বাস করে, বাকী পনের আনা লোকের বাস পলীগ্রামে । সহরের 
ংখ্যা ১২৫টী, গ্রাম আছে ১২০০৭০টী। তবেই দেখা যাইতেছে, বাংলার 
জীবন পল্লীকোনেই লালিত, পালিত ও বর্ধিত হয়। 


অথচ আমাদের সকল কর্ম্মই সহরের মধ্যেই নিবদ্ধ গাকে। ৪ কোটী. 


৬৩ লক্ষ লোকের মধ্যে যখন প্রায় ৪/০ কোটী লোক গ্রামবাসী, তখন 
বাংলার প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইলে, বাংলার পল্লীজীবনের 


উন্নভিবিধান করিতে হইবে ।. এই সাড়ে চার কোটী লোকের মধ্যে শিক্ষা-- 


বিস্তার, স্বাস্থ্য ও শরীররক্ষার উপযোগী আহার উবধ পথ্য প্রভৃতির হ্থবন্ধে'- 


বস্ত করা বড় সহজ কান নয়। . 
আমরা দেশের জন্য যাহা করি, তাঁহার কর্ণক্ষেত্র জিলা-টাউনগুবিতে। 
এক একটা জিলা-টাউনের অধীনে যে সকল গ্রাম আছে, তথাকার শিক্ষিত 
সম্পদশালী লোক সকলেই প্রায় এই টাউনে আসিয়া সমবেত হন) 
সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, প্রভৃতি বিষয় লইয়া এই সকল টাউমে যে আনো 
অন আলোচনা চলিতে থাকে, তাহার অতি অল্প. অংশই গ্রামের মধ্যে 
ছড়াইয়া পড়ে। গ্রামের লোক. অধিকাংশই কৃষক, শ্রমজীবী, এবং দরিদ্র, 
অথচ ইহাঁরাই বাংলার প্রাণশক্তি এই সকল সাধারণ 'বাঙ্গাপীর - জীবন 
নূতন মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিতে . হইলে, গ্রামে গ্রামে, কাট “করিবার 
. আন্ত অসংখ্য চারণের প্রয়োজন, হইয়াছে .. . ০: * 
সহরের মধ্যে দেশসেবার .প্রব্ল প্রবৃত্তি অনেক যুবকের : মধ্যেই পরি. 
দৃষ্ট হয়। সভাসমিতি করিয়া, নেতৃবৃন্দের উপদেশ মত "চাদ সংগ্রহে, সেবা, 
পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, .সহরেহ দেশসেবক আপনাদিগরে ব্যাপৃত 
হাখিয়াছেন। কিন্তু যেখানে মরণের সহিত . ঘোরতর . সংগ্রাম করিয়া 
দেশকে বীচাইতে হইবে, দাঁরিপ্র্যের সহিত নল্পযুদ্ধ করিয়া জাতির ধন- 
সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে, সে কাদে বড় কাহাকেও অগ্রসর হইন্ডে দেপ! 
বায় না। সহরে থাকিয়া জীবনযাপন কর! সি .আরাম্গ্রণ। পল্লী: 
[২৭] 


~ 


২১৩ প্রবর্তক 


জীবন গ্রহণ ফরিয়! দেশের শ্রমজীবী কৃষকদিগের সহিত একত্র অবস্থান 
কর! কঠোর সাধনসাপেক্ষ। কিন্তু দেশকে মান্য করিতে হইলে ইহা! 
খ্যতীত দ্বিতীয় উপায্ন আঁর নাই। 

বাংলার গ্রামগুলি দিন দিন গ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। দারিস্থয, মহা", 
যানি, কুসংস্কার, সকলবিধ অজ্ঞানতা, এই সকল স্থানেই জমা হুইয়! উঠি" 
তেছে; এক্ষণে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে, খুব স্বাভাবিক এবং 
বচ্ছন্থভাবেই গ্রামগুরির মধ্যে আপনাদিগকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। 
কোথাও হলচালনার সুবিধা থাকিলে, সেই কার্যেই প্রথমতঃ আপনাকে 
নিয়োজিত করিয়। কুষকরিগের সহিত মিলিয়| মিশিয়া ধীরে ধীরে জীবনের 
সত্য তত্ব উহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে; যেখানে বিদ্যালয়ন্থাপনের 
হ্যযোগ আছে, উহ! বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তভূক্ত করিতে ন! পারিলেও, ক্বযক 
যালকগণকে বাঁংলাভাষ! শিক্ষার সঙ্গে গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, সনাতন ধর্ম 
তত্ব আয্মোপলবির সরল প্রণালী, খুব অল্পদিনের মধোই শিখাইয়! দেওয়া 
বাইতে পারে; অনেকক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস! বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া 
লঙ্গে সঙ্গে পলীজীবনে নূতন শক্তি সঞ্চার করা৷ অসম্ভব হইবে না। 

কাজ তো৷ অনেক পড়িয়া আছে, কিন্ত করে কে? আমর! কেবল 
বড় বড় [096155107, গঁড়িতেই দক্ষ হইয়| উঠিয়াছি--অথচ নাম রূপের 
কোন রেখ! না কাটিয়| বিচ্ছিন্ন ভাবে, সহকর্মীদের মধ্যে অন্তরগত মিলল 
অটুট রাখিয়া, দেশের শিক্ষার ভার আমর! অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। 
চাই, অসাধারণ ত্যাগ এবং নামযশে উদানীন হওয়া ॥ স্বামীজি বলিয়াছিলেন 
— Ninety-nine per cent of Sadhus after renouncing lust, 
wealth, get bound at last in the desires for name and 
126. অর্থাৎ' শতকরা নিরানববই জন সাধু সুখ এঁখৰ্য্য ত্যাগ করিয়াও 
অবশেষে নাম. যশের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে ' 
নবজাতি গঠনের বনিয়াদের - "ইট্‌ আমরা, আমাদের মাটীর তলে 
ঢাকা ‘পড়য়! থাকিভে হইবে। কিন্তু আমাদের উপরেই ভর করিয়! জাতির 
ভবিষ্যৎ বিরাট সৌধ গগন চুম্বন করিয়! নাথ! তুলিয়া দীড়াইবে। 

জাপান হইতে প্রতি বৎসর পঞ্চাশজন ছাজ বিদেশে শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার 
অন্ত--প্রেরিভ হয়ঃ আমাদের দেশের উন্নতিকলে গবণমেণ্ট কেন কোন 
গ্রাতিবিধান করিবেন না, এই লইয়। অনর্থক তর্কাতর্কির সময় আর নাই? 


| করবে টি ২৯১ 
সবার দিক হইতে সকল দিক পুরণ হয় মা উঠিলে, চিরদিন যে 
আমাদের আন্দোলন ' আবেদন করিয়া সময় নষ্ট 'করিতে হইরে, এমন 
কোন কথা নাই। যাহা করিতে: হইবে তাহার তুলনায় আমাদের শক্তি 
অপ্রচুর বটে, কিন্ত তাই বলিয়া করিতেছি কি? কার্য করিতে করিতেই 
“বিপুল শক্তি, অর্জন, করা সম্ভব হুইবে ন!--আমাদিগকে এই. মুহূর্তেই 
কাজে লাগিল যাইতে হুইবে।। . 

“খাহার। কাৰ্য্য .করিবেন-তাহাদের মধ্যে প্রক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন | 
আছে, কেননা. শক্তি আমাদের প্রবল নহে; এরূপ অবস্থায় বৃহৎ শোর ৃ 
জন্য কোশল চাই। ংহতিশ্‌ক্তিই সকল কৌশলের, মৃলমন্। কিন্ত এই 
গীক্য কর্ণের ছকাছকির উপর নির্ভর করিবে না, কেনন! কর্মের ধারা 
অসংখ্য--কাজেই কৰ্ম্মীকে কৰ্শনিৰ্ব্াচনে পূর্ণ স্বাধীনতা না দিলে, যাহা 
টি হইয়া উঠিবে, তাহ! অনেক কিছুকে ছাড়িয়া বর্ন আকারেই প্রকাশ 

পাইবে বৃহৎ, কর্মের জন্য কোন ' নির্দিষ্ট বিধি বা লিপিবদ্ধ শৃঙ্খলার: 
অনুগত হওয়া এবেবারেই মারাত্মক ৷ | 

সকলেই কিছু এক কৰ্ম্ম করিবেন না, কিন্ত অন্তরের. যোগ থাকার, 
সমষ্টির তপন্যা পরম্পরের কৰ্ম্মে ‘সহায়তা করিবে। একেবারেই - অসংখ্য 
কন্ীর প্রয়োজন নাই, নৃ্তাধিক সহস্র দেশসেবক ভূগন্ধিতায় জীবন উৎসর্গ 
করিলে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে, . কালের অন্ধকারে যে. চিন্মরী 
দশভূজা আত্মগোপন করিয়! আছেন, ভীহাকে সুরত করিয়া জাতির কর্ণ 
মন্দিরে রাজরাজ্যেখরী জগন্ধাত্রীবেশে প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। ধন 
আবার বাংলায় নুতন করিয়া শারদ-উৎসবের যহাধূম পড়িয়া যাইবে, 
বাঙ্গালীর জীবনে নৃতন উৎসাহ, নূতন আগা নূতন প্রেরণ! 'অজঅধারে 
“প্রবাহিত হই ইবে--শক্তিয বরপুত্রে বাঙ্গালীর, কে ‘নুতন বেদে বন্ধ হইয়া, 
উঠিবে। | 

আজই আমাদের যে কর্ণ গা করিতে হুইবে তাহার জন্ত চাই 
সিদ্ধি আধার, সিদ্ধ প্রণালী, সিদ্ধ সম্পদ্‌। দেশের জাগরণ যদি পুরুযোততনের 
ইচ্ছায় ঘটিয়া { থাকে, তাহা, হইলে নাঙ্গালীকে সকল ধ্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া : 
গাহারই অমর প্রেরণা জীবন ভরিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের সবধানি- সন 
ভাগবত ইচ্ছার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, আধার ভাগবত: কর্ণের উপযোগী টি. 
মইন! উঠিবে। ভগ্যালেক যন্বস্বর্প ধাহীর। হইবেন, ডীহাদের নিষ্ট কোন 


কং দব্তক " 


আদর্শ থাকিবে না, উদ্দেগ্ত থাকিবে ‘না; ইাহানের সমাজ, রম, আচার 
সকলই ভিতর হইতে নুন্তন করিয় উদ্ভূত হইবে, দাতি, সংস্কার, থাদ্যা- 
খাদ্যের বিচার, কিছুই রাখিলে চলিবে না--একেবারেই “্যধা নিযুক্তোহ্দি 
তথা .করোমি 15 

- এই সকল সিদ্ধ আধারে যে কণ্ম সৃষ্ট হুইবে এবং যে প্রণালীতে 
ইনার! গমন করিবেন তাহাই ভাগবত পথ। কর্ম আরভ করিবার পূর্বে 
 কর্মপ্রণানী ছকিগ। লইলে ক্নার ছায়ায় উহা সঠিক হইবে না। তগবানে 
" জীবন উৎসর্গ সত্য হউক আর নাই হউক, ধান্য কর্ন করিয়! থাকিতে 
পারে না, ভাগবত শক্তির নহিত আপনাকে যুক্ত করাই উৎনর্স-মনতরের লক্ষ্য। 
৷ উৎসগগীকৃত আধারে ভগবানের প্রেরণ! ভাগবত শক্তির দ্বারাই অবিরুত 
আকারে প্রকাশ পায়, অন্তথ কর্মের মূলে এ্রীপীশক্তি থাকিলেও, উহা 
সনানষের অহমিকার ধাকা থাইতে খাইতে বাকিয় চুরিয়া শিবের .মৃত্তি 
বদর আকারে গড়িয়া. উঠে _ইহাই ব্যর্থতা, অসিদ্ধি। 

₹. ভগৰান্‌ যে কৰ্ম্ম করিবেন তাহার সামর্থ্য তাহার উপকরণ অনুষ্ঠান 
(সাধকের মধ্যেই উপচিত হয়--ইহাই সিদ্ধ-সম্পদ্‌। উদ্দেশ্যসাধনের জঙ্ক 
'চাগুয় ধারক্রা, আোড়াতাড়া দিয়া কোন গতিকে ক্ছি গড়িয়া তোল! 
কর্ধসাফল্যের পরিচয় নহে। 

" যাহারা ভগৰান্কে অন্তরে পাইয়াছেন, ধাহার। তাঁহার নবীন প্রেরণায় 
উদ্ধ ্ধ_ হইয়াছেন তাহারা একত্র হউন। স্ব স্ব ভীবনে “যে আনন্দ, উৎসাহ, 
পরি, সম্পদ নিত্য প্রকাশ পাইতেছে তাহার সমবায়ে নৃতন-জাঁতির কর্ম 
ক্ষেত্র রচিত হৃষ্টক। শক্তি ও সম্পদের পরিমাপ অনুসারেই কর্মের বেগ 


নিরন্ত্রিত হইবে। কতখানি, করিব, কতটুকু আগাঁইয়া যাইব ইত্যাদি 


শুষ্ঠগর্ত 'আন্দোলনে চিত্ত দৌলাচল হুইকে না, আপনার সামর্থ্যের কৈফিয়ত 
অন্তরের খাতায় নিত্য দেখিভে পাঁইবে--ভগবান্‌ তোমায় তীয় কর্মসাধনের 
জন্য কতখানি উপযোগী করিয়া তুলিডেছেন ভাহার হিসাব নিজের চক্ষে 
দেখিয়াই ভুনি অগ্রসর হইতে পারিবে--উৎসর্গমন্তরের সাধক সেইজন্ত ধীর 
অপ্রমত্তচিত্ত অথচ- ভার কর্ম অব্যর্থ, পদক্ষেপ অভ্রাতত। 

আমর! অন্তরের নিকট! একেবারেই দেখি না। ভাগবত ইচ্ছা চি 
তার্থ করিতে কোন ক্ুচ্ছতা নাই, উহা! স্বতঃসিদ্ধ ; উহার জন্ত চেষ্টা করিতে 


হয় না, 101০. ০£ ৪7৪০ কথিযা মাথা ঘাঁদাইতে হয় না, নদীপ্রবাহেক 


" কর্বেদ ১৩ 
মত মানুষের লীবন বহিয়া উহ! আপনি প্রকাশ পায়, প্রণালী আপনার 
বেগেই আপনি রচিয়৷ লয়, মানুষ কেবল জিপ মাত্র, সকল  আগোজনই 
ভগবান্‌ করিয়া লন। 

». মানুষের কায, কদরত--কেবল ডিগ.বাজী ঘাওয়া-রক্গরহস্যের, ‘মত 
চমকপ্রদ এবং নয়নগ্রীতিকর । বুদ্ধির শ্বাচরে যে ছবি আঁকির। তোল! হয়, 
উহার সকল উপকরণই' পরের নিকট হইতে ধারকরা এৰং একেবারেই 
সামগ্সাশূন্য, কোথায় কি রঙ লাগাইতে হইবে, তাহারও একট! হিসাব 
জ্ঞান নাই, যেন মোটা তুলি দিয়া আময়দ! রডের শ্রাদ্ধ। 
হাহা করিতে হইবে তাহাও হুইবে নিজ্ন্ব সামগ্রী-যাহা দিয় উহা 
সুসিদ্ধ হইবে তাহাও পরের নিকট হইতে চাহি আনিৰ না, এইরূপ 
একটা আত্মগ্রতিষ্ঠার ভাব কর্মীর অন্তরে না থাকিলে, কর্মগ্রতিষ্ঠান অটুটু 
হইবে না এবং জাতির জীবনও শক্তিপূর্ণ হইয়। উঠিবে-না। 
একটা! উ্বাহরণ দিয়! বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।: দেশের অভাব 
অভিযোগ যথেষ্টই আছে, তাহার যে কোন একটি অবলম্বন করিতে হইলে 
প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, ভিতর হইতে উহ! করিবার আদেশ পাওয়া 
যাইতেছে কি না, যদি প্রেরণা সত্য হয়, আপনাকে বিস্তু ত-করিয়াই উহ! 
সার্থক করিয়া তুলিব। তদ্বিপরীতে আদর্শ স্থির হইলে, আপনাকে উহার 
ভন্ঠ পূর্ণ উপযোগী করিয়া তোলার যে সাধন! তাহা উপেক্ষা করিয়া ও 
কাৰ্য্য ক্রত সম্পন্ন করিবার জন্য উপকরণাদ্দি সংগ্রহে বাহিরে ছুটাছুটি 
আর করিয়া দিব, এবং টানাটানির ফলে পরস্পর বিরোধী উপকরণ- 
সমূহ একত্র করিয়া হয়ত শীপ্র শীদ্র কিছু করিয়া তুলিলাম, পরিণামে উহ 
, টিকিল না; তাহার কারণই হইতেছে, ধে. মালমসল! সহযোগে যে কর্ণ 
অনুষ্ঠিত হইবে তাহার ভীবটি ' প্রতি মাঁলমদলার 'ভিততর সুপ্ত থাকে। 
কালক্রমে স্বার্থপর লোকের অর্থে যে পরাথ: সেবার: সৌধ, নির্মাণ হয়, 
সে অর্থ ভিন্ন উদ্দেষ্ঠে উপার্জিত হওয়ায়, উক্ত-..্রতিষ্ঠানের তিদ্‌ উপাড়িয়! 
আপনার" শ্বধর্শ্ম প্রকাশ 'করে। দেশে এই যে অসংখ্য সদনুষ্টান ' অন্কুরে 
“গুখাইয়া! যায়, ইহার কারণই হইতেছে--সিদ্ধ আধার নিদ্ধ শতকে সিদ্ধ, 
অর্থে উহ! গড়িয়। উঠে না। 
নবীন যুগের সাধক আপনার গুদ্ধি দিয়া যে কর্ম্ম সুটি ইত তাহার 
গতি নম্বর হইলেও তাহার বনিয়াদ হইবে শক্ত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী; কেননঃ 
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অক্ষেত্রে কর্ম করাই তো জীবনের সার্থকতা নর, ভিতরের সত্যরপটাকে 
অবিকৃত আকারে প্রকাশ করিয়া তোলাই তপম্যা। এই তপঃগ্রকাশই 
সনাতন স্থষ্টি। ভবিষ্যৎ ভারতে যে বিপুল রচনা জগতের : দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে, উহা ভগবানেরই সূর্তূপ--ভারত ভগবানের .লীলাতূনি। 
আজ বাংলায় বে বিপুল কর্দপ্রেরণা দেখা দিয়াছে এবং যে সকল* 
ক কিছু করিবার জনত ব্যগ্ৰ হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আমাদের নিবেদন 
করিবার তে যথেষ্টই আছে কিন্ত করিবে .কে? তপঃসিদ্ধ সাধকের 
ধল কোথায়? য্রোপের বিজ্ঞান অনেক রচনা করিতেছে, তোমরাও কি 
ভারতকে একটি খুরোপে পরিণত করিতে চাও ? অনেকেই বলিবেন, আম 
মর হেগলী বোধগম্য নহে কিন্ত যদি নুতন সুষ্ট চিরস্থারী করিতে চাও 
তাহা হইলে আপনার ভিতর হইতেই যাহা লাগিয়া উঠে আপনার সামর্থ 
দিয়াই তাহা প্রকাশ কর। . ..... ূ 

এইরূপ অসংখ্য প্রকাশের সমবীয়ে বাং ংলার বুকে যে দিব্য প্রাসাদ 
নিৰ্ম্মিত হইবে, তাহাই. তারতের নৃষন মন্দির নুতন আদর্শ--এই . মন্দিরশীর্ষে 
ষে সত্যতার নিশান উড়িবে, মানবজাতির ধ্বজা বলিয়। নারাবিধ তাহা 
কার ফরিয়া লইবে। 


ভ্রম সংশোধন 
২০৫ লই বিশুদ্ধ নহে' স্থলে বিশুদ্ধ নহে! 


ভাজার ক্ষ 


আমাদিগকে যে পত্রথানি- দিয়াছিলেন তাহ! মুদ্রিত: করিলাম. _ 
I" read - your article to-day” in Prabartak: about 
what the Indian Association las been: doing for: the 
released: detenues. I am afraid you. have-been wWrong- 
ly informed about, what Government: have done; I have 
sought no Govt. help or patronage in organising this 
movement, I wanted to-help these: boys. because- I 
1079 them like my own brothiérs.- I knew, howevér, it 
would be‘impossible to’ do 4nytling: for‘most ofthese 
men unless they came to Calcutta and wer6 personally 
interviewed by me regarding - their quglifications- &e. 
And ib was no use asking . them to come to. Calcutté 
unless we could arrange.to’ put. them up. and. feed 
them at some fixed residence. Tt. .meant..getting . to- 
gether a lot of money to start: with, and I: found it 


impossible to persuade my countrymen to pay ৪০ much 


money. -I’ therefore approached 18089 Y, M..C. A. 


. Suthorities (not Govt.) with the proposal. that they should ™ 


‘provide a residential hostel for these men; and thanks 
to . the "wide outlook. of the; President, Secretary 
and Treasurer of Y..M. C. A., my. i idea. Was accepted. 

But the ডু. M. C. A. money is: not: Govt. money’. 
After boys began coming in; Ttook’- up-the task: of 
getting them employment in various avénues, and you 


will find the full report. of the. Work in..a 1০৮) pub 


lished in the Bengalee and the Iadian:.Daily Néws 


to-day. You will see from-the-report, that sf:the 100 


গত সংখ্যার: ণপ্রবর্তকো এ Fo প্রবন্ধ: Ee চারা রর মিঃ চ্যাটা্ছি 
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boys helped hitherto, Govt, have paid the training 
expenses of the motor-men only, all the rest of them 
baving been helped by Indians and the Indion Associa 
tion. Not that I should mind Govt. subscribing to our 
fund, but they have not yet, nor do I wish to depend * 
thereon. The Jana 95085 have repeatedly asked Govt, 
for money, but with no effect, and the amount paid for 
the motor-raen has been at the instance of the Y. M. 
C. A, authorities, I have not asiied Govt. for any 
monetary contribution yet, because I have felb that 
I should not ask them for auy help until তু. can show 
that my countrymen can substantially help these boys 
without their aid. ‘The account I have published 
to-day gives us a little clain2 now, I think, to say that 
we have been able to do something on our own 
Strength and initiative. 
.: But an enormous amount of work is yet before us, 
00. I am thinking of now asking Govt, to make a 
contribution to our fund to facilitats the further task 
to which we must now address ourseives of launching 
constructive schemes of work on the country with the 
labour and co-operation of ex-detenues. My idea is 
thet the best of these men will do well to pioneer the 
‘movement for scientific & 7-icniture in this country, as 
this is one of the types of industry that nay yet save 
this country economically and morally. But much , 
money would be wanted for this, and I nave been con= 
templating an appeal to the public-and Govt. for help. - 
But up till now we 1879 done all the work on our own. 
As regards the hostel, Y. M. C. A. people started 
‘with the idea that they would have to pay.up .to 1000 
‘a. month, but expenses now amount to nearly 2000 
monthly, and the I. A.. and the Y. M. C.'A. are now 
‘jointly appealing to the country for funds for this 
রা purpose. 7306 this is separate from the appeal 
that I contemplate. AS A 
"294-20," j অসি 
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মীরা রিশার । 
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* জপি 


্রবর্থক নারীকে অস্বীকার করিতেছে না,_অস্বীকার করিতেছে অস্বাভা:. 
'বিকের পথে ধাবিত এই সংগারকে। যদি নারী এই বাপুরায় আকর্ষণী 
. না হইয়া মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে ক্ষমভাবতী হইত -নৃতনের স্্যাসীর 
থামে সম্যাসিনীসাঞ্জে আদিয়] ট্রাড়াইতে পারিত, সে ' উপেক্ষিত হইত না 
বরং আদৃত!া হইত শত্তিরপে। “কে জননী ভগিনী মমতাময়ী আছ-- 
সন্তানকে ভাইকে ঘরের যধ্যে রাখিতে চাও না? বধু খরণী না হইয়া 
সহকর্সিণী--একপথে একমতে এক ধর্মচারিণী, অনন্তের নিবিড়ের আহ্বান 
প্রাণ পাতিয়া গ্রহণ করিতেছে দেখিতে কুঠিভ নহ ? কে আছ নূতনের 
সঙ্গে নারীজীবনকে নবতন্ত্রে এক করিিয়| গাখিতে প্রস্তুত ? জাতীয় চরিত্র ' 
ন! বুঝিয়া-নুতন আপন পথে বাহির হয় নাই। : সে জাতীর স্বভাবের 
আমূল পরিবর্তন করিতে ্রতিজ্ঞারড় -সবখানিই চিনিয়া লইয়াছে। ধাল্নাবান্ধি 
তাহার কাছে চলিবে না। সে জানে কর্ণার সম্মোহনে একবার নত’ 
হইলে তাঁহাকে চিরদিনের মত নত হইতে হইবে। এথানে বিনয় মাথা 
হেলান নহে, মুখ খুবড়িমা পড়া। | এ 
আর্দ্থরে কন্াদারীর অনুরোধ যদি ভাহাঁর কর্ণপটাহে ধ্বনিত হয় সে 
অসাড়তার পৃষ্ঠে উপযুক্ত কা বর্ষিত হইতেছে বৃধিয়া, আশায় আনন্দেই 
উচ্জুসিত হইয়। উঠিবে। সে বিধাতার ব্যন্দে প্রতিধ্বনি তুলিয়া দ্বিগুণ 
বাঙ্ভাষে খণ্ড বিখণ্ড করিতে চাহিবে তাহার অন্তরের স্বার্থ ক্ষুদ্বতা সংস্কার { 
সে জানে অস্থুরশ্বভাৰ কাধ্যোদ্ধারের জন্য তাহার ঘেবন্বভাবকে ভাবো 
ত্রেকে বিচলিত করিতে চাহিতেছে মাত্--আত্মসমৰ্পণ করিতে আসে নাই। 
অধুঢা নিরাশাশুষ্ ক্ষপ্নমুখ তাহার প্রাণে নিথর গম্ভীর নিস্তন্ধতাই আনিবে | 
সে যে আপনিই হুঃখভোগ করিভেছে। জ্বলিয়া জ্বলিয়া দহিয়া দহিয়া 
মান্য হইতেছে। হুঃখ কত মমতাময়ী সে ভ জানে। তাহাকে হঃখের 
সুখে দেখিয়া বিচলিত হইবে: কমে, বুষিবে ইছাদেরও জন্ত ভগবান মনু 
[ ৭৮] 
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সম্পদ শুটি করিভেছেন।-এবার ইছারাও জাগিবে। 

বর্তমান অবস্থায় ছখই থে চাই। আমরা ত স্থথের উৎপাদন উপভোগ- 
ক্ষ আধার নই! অক্ষমের সুখবাহ!--সে ভ লিন্স!, সে.ত নরকের দ্বার। 
ধিক বিবেচন! করিয়া সুখ নিব আর দিব। দেবজাতি, নরকের পাপ" 
গঞ্ধিন জানীম ঘৌভ করিতে জগতে আপিয়াছে--তাহাদের নিমজ্জিত করে 
“সাধ্য কার? 

আল প্রবর্থকের অনুগ্রেরণায় সহস্র নয়, জাতির ভগবানের অনুপ্রেরণা 
বোধে লক্ষ লক্ষ যুবক ভীগ্নের গ্রতিজ্ঞা লইয়া সমস্বরে উচ্চারণ করুক 
দেখি “বিবাহ করিব না। তোমাদের ঘর তোমাদের সংদার তোমাদের 
জীবনযাত্রা আমাদের নয়, আমরা অমুতেব সস্তান, অনন্ত আমাদের ঘর--- 
আমর! নৃতন দেবস্বতাব উদ্ুদ্ধ করিতেছি, সে চরিত্র তোমাদের স্পর্শ লাগিলে 
"ফ্লিন হুইবে, আমরা ভিন্ন রহিব। ভোমাদের সহিত এক. হইব না 
'দেখিবে গভান্ুগভিকের দুর্জয় দন্ত দিশেহারা হইয়া থর থর কীপিতে 
-থাকিবে। দেখিবে জাতীর স্বভাব আমূল পরিবর্তনের সাড়ায় মুখরিত হইয়া 
'উঠিবে। দেখিবে অবশ নিশ্চেষ্ট পাষাণ শোণিতআবে গলিতে থাঁকিবে 1 

' জগদ্ধিকাশের আদিরূপা নারী গতাম্থগভিকের সহায়' হইয়া নির্ম্মাণের 
পথ বরং রোধ করিয়াই রাখিয়াছে, তাহাঁরই ভারে অবসন্ন জাতি অগ্রসর 
হইতে পাঁরিতেছে লা।. এ ভার যতদিন না মরিবে ততদিন ত তাহাদের 
লইয়া সমামের সহিত আমাদের কোনও স্বন্ধিই হইতে পারে না। আঁপ- 
"নার দেবছুর্লভ চট্রিত্র বিকাশোদ্দেশ্যেই তাহাদের মাতৃত্ব ভগিনীত্ব স্বীকার 
-করিব। স্নেহের কর্তব্যগুলির মধ্যে আপন আপন য়ছাগুলা 5 স্ুস্পষ্টরূপ্ে 
বরং ফুটাইয়া তৃলিয়াই চলিব,--কেন? তাহার উদ্দেশ্য আছে। 

আমরা বীর সাধক। কাজ আমাদের বীরভাবে। ক্রন্দনে কাহাঁকেও জাগা” 
সব না। জাগাইব গতির বেগে। জাগাইব আপন আপন -অসীম চাঞ্চল্য । 
জাগাইব প্রাণের উন্মাদনার আদর্শপ্রকাশে। জানিনা কোন্‌ সম্পর্কে 
নারীর সহিত নর একস্থত্রে জগৎ-যালিকার পরস্পর সন্নিহিত হইয়া গ্রথিত ? 
জানি না নারীর সহিত নরের মুখ্য সম্পর্ক কি? জানিনা কোন্‌ সম্পর্ক 
ছিন্ন হইলে মাতৃত্ব ভগিনীত্ব সকল সম্পর্কের মুলাধার নারীর নারীত্বে 
গিয়া বাঁজিবে? সর্বত্র প্রকৃতি বাধিয়া দেন- কেবলমাত্র ও বাধনই ত 
ইচ্ছার বাধন। যেখানে ইচ্ছা চলে যেখানেই সমগ্র ইচ্ছাকে একবেজে 
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সন্নিবেশিত রশ্মির মত আমার নঙ্কল্পমাধনে' নিযুক্ত করিব, এ থে অধিকার চ 
দেখি দাবানল জ্বলে কি না। 4 এ 
অথচ কত নিরুপন্রবে কত গা্ীধ্য স্থৈধ্য তিতিক্ষার মধ্য আমাদের: 
সমগ্র উদ্দেগ্তই সাধিত হইবে ! এখানে কাহারও সহিত বিরোধ নাই কাহারও: 
সহিত যুদ্ধ নাই। করিতে হইবে কেবল: বিরাট হইতে বির1তররূপে। 
আপনাকে প্রকাশ । ; ফির . 
জগতকে গতান্থগতিকের বন্ধনজ্াল হইতে মুক্ত করিতে মিথ্যার এই 
বিরাট পরিবেষ্টন উন্মোচন করিতে নূতন অবতীর, সে নিথ্যা হইসে চির-- 
দিনই দূরে থাকিবে। জ্ঞানালোক .যেখানে হৃদয়ের প্রত্যেক কোণটা” 
পর্য্যন্ত হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া কোনটার প্রত মূল্য কি নির্ণয় করিতে: 
থাকিবে--চাওয়া ও পাওয়ার পরিমাণ সর্বত্রই মানদণ্ডের 'তৌলে নিরূপিত 
করিতে থাকিবে-_শক্তি "শৃঙ্খলার বাহিরে সীমার বাহিরে ভিলার্দ্ধও পদার্পন 
করিতে দিকে না-_প্রেমনির্মণের তূর্ধ্যধবনিতে , হিংসা! স্বার্থের বিরুদ্ধে, 
সমরসজ্জায় দ্বিবন নিশি প্রস্তত রাখিবে--ঘানুষ কখনই ভুলিবে না যে. 
দেহে মনে প্রাণে আপনি' নির্শিত হইয়া উঠিয়া সকলকে নিশ্মাণ করিয়া 
তোলাই মানবজীবনের লক্ষ্য, জন্মগ্রহণের সার্থকতা । গেখানেই বুঝিতে হইবেঃ 
সতালোক প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখ স্ন্যাসী, আত্মস্থ হইয়া অভি- 
নিঝিষ্টচিত্তে নিজেকে পরীক্ষা! করিয়া দেখ; দেখ সত্যলোকে তুমি প্রতিষ্ঠিত: 
হইয়া আছ কিনা? এখানে অচল প্রতিষ্ঠ। না পাইলে ব্রত গ্রহণ ব্যর্থ ৷ 
কোনও উত্তেজনা বা আবেগ হৃদয়োচ্ছাম নূতনের . সমরসজ্জা নহে, 
সেই দেবসেনা! যে সত্যই গতানুগতিক হইতে বিভিন্ন জাতি। ভাষার স্বপ্ন. 
* কুহক ইন্রজাল রচনা করিয়া কেহ মোড়.ফিরাইয়া দেয় নাই, আপনা হই. 
তেই বিপরীত শে, যেন বিরুদ্ধ মত দ্বার লইয়াই জন্মগ্রচণ' করিয়াছে, 
যতদিন না মিথ্যা মরিবে, বিথা। যের্ক দিয়া কাঁচিতে চাহ ও বালিয়া 
প্রভৃত্ব করিতেছে, সেদিক হইতে সরিব।' দাড়াইয়া তাহাতে তাহার বিপরীত 
দিকে অখগুরণে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিতে হইবে । এই পরিপুর্ণ হইয়া উঠার . 
. আকাঙ্মীর বীজ আপন! হইতেই যাহার নাই সে সনরে অবতীর্ণ হইতে, 
পারে কিন্তু জয়টীক! ললাটে আঁকিয়া বেখানে যাওয়া তাহার বিড়দ্বনা 1” 
সে হারিতে যাইতেছে কি জিতিতে যাইতেছে সে ত অগ্রেই নিক্কপিজ্ঞ, ' 
নহে, সে যে কি হইয়া উঠে দেখিবার। : 
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বাহিরে আমাদের কাজ যথেষ্ট আছে ভানি--সেখানে . ছূর্ভিক্ষগীড়িত 
চিরঅক্ষম অনাটনগ্রস্ত মানুষের চোখে ধাধা লাগাইয়া দেবতার দিব্যবিকাশ 
কমলার উন্মুক্ত দ্বারপথে দেখাইতে হইবে! থরে থরে শান্তার বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে বিকশিত করিয়া বাঙ্ালামায়ের হারাণ দেহখানি ফিরাইয়। আনিয়! 
মায়ে পোয়ে কোন্দলের ফলে এই পরস্পর ওুদাসীন্তকে দুর করিয়! দিতে, 
হইবে। কিন্তু যেখানে আমাদের কাজ বিপুল বিস্ময় আরে! চমক লাগাইকে 
সে এই অন্তররাজ্য! এখানে আমরা ম্হাবিপ্রব আনিব। আর তাহার 
জন্য যতকিছু উপায় প্রয়োগ সমস্তই অন্তরে অন্তরে | বাহিরের চেষ্টা আর. 
বিপ্লব আনিবার চেষ্টা নহে--সম্পদ্‌ বিকশিত করিয়া তুলিবার | যত বিপ্লব. 
প্রচেষ্টা ষমন্তই আমাদের অন্তর অবলম্বন করিয়াছে । এখাসে আমরা. 
ভাঙ্িব। যে রাজার সাম্রাজ্য, যে প্রথম চার্ণসের চেয়ে শতগুণ অত্যাচারী ॥ 
সে ষে শুধু আমাদের দাস করিয়া রাধিয়াছে তাহা নহে, আমাদের দাস. 
করিয়া ভাড়া খাটাইতেছে। তাহারই নিয়োগে আমরা পাঠানের মোগলের 
দাস হইয়াছিলাম--আাজ ইংরালের দা. হইয়াছি। আপনার পাপের ভরা 
পুর্ণ হইয়া বিধাতার রুদ্ররোষে ইংরাজের যদি পতন হয় আমাদের দাসত্বের 
'অবসাম হইবে না সেই সঙ্গে, যদি দে সামাজ্যের তংপূর্কো পতন হইয়া 
ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকে। ' হুদয়াসনে অটল প্রতিষ্ঠিত, এই অত্যাচারী 
জমাট আমাদের কোথাও না কোথাও ভাড়। খাটাইবেই £ সে আবার 
অপর কোনও আঁগন্তকের দাস করিয়া! দিবে। 

এই মহ! অত্যাচারীর বুযরোক্রেপী আমাদের অন্তরে । ইহারই শাসনে 
ভিতরে আমর! বিচ্ছিন্ন, বাহিরে আমর! দুর্বল । প্রচণ্ড বিপ্লবে অন্তঘুদ্ধের 
প্রভঞ্জন বহাইয়! ইহাকে 'সমূলে উৎপাটিত করিয়া আমরা মনোসাজ্য হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিব। এই অন্তর্যুদ্ধে বলি দিতে হুইবে বাসনা । সঙ্গ 
করিতে হইবে দুঃখ । সে সেই দুঃখ বাঁসল। মরিবার সময় মরণ-চিৎকার 
ভুলিয়া যাহাকে প্রাণের মধ্যে জাগায় । 

গতান্থুগতিকের সমাজ বিশ্তাস এই যায়নারই সন্ভোগপদ্ধতি। অবস্থার 
প্র অবস্থার মধ্য দিয়া সমস্ত জীবনে সমাজ প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ মানব এই 
বাসনারই সেব! করিয়া গাঁকে। বাসন! ক্ষয় করিবার চেষ্টা ইহার মধ্যে 
জড়ের মত,*অচেতন ভোগে নিমজ্জিত থাকিয়া বাঁসনাক্ষয় অসম্ভব । জড় 
ব্ধচলায়তনে চৈতন্তের কোনও বিকাশচেষ্টাই কার্যে অনুষ্ঠিত হয় ঘ!1 


~ 
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" সহসা স্বর্গরাজ্য হইতে চৈতন্তের অমর সত্তার উদ্বোধিত হইয়া! দেবজাতি 


পৃথিবীতে আসিতেছে । তাহারা আপনাদের আগমনে বিধাতার যে মঙ্গল 
উদ্দেশ্য নিহিত "আছে তাহা পূর্ণ ন! করিয়া থাকিবে? সে জাতি. আপনার 
(৪558০ দিয়! যাইবেই। : 

এই দেঁবচরিত্র লাভের যাহারা সাধন! করিতেছু, যাহারা আত্মার অলৌ- - 
কিক ক্ষুধায় সংসারের কোথাওই তৃপ্ত হইতে পারিতেছ না, ভাঁবিতেছ এ জন্মে 
স্বরূপ বুঝি প্রতিফলিত হইল না। সকলে শোন, তোনর1 গন্তান্থগভিকের 
মানুষ নও । আম নাই দাসত্ব, করিতে। জাতিকে জাগাইধার জন্ই 
আসিয়াছ। এন এস চুটিয়া “এস, প্রাণের প্রদীপ জালিয়! তোমাদেরই 
জন্তই অপেক্ষায় বসিয়া আছি। এস, তোমায় চিনাইর দেই তোষার 
আত্মন্বরপ। এস বন্ধু, কে ' ভুনি আমার প্রাণের আলোকপাতে তাহা 
দেখিয়া চিনিয়া যাও। এস, নন্দনের সন্জীবনী অমিয়! ছুদয়পান্রে ঢালিয়। 
দু'জনে নিঃশেষে পান করি।' প্রবানে স্বর্গের গৃহন্খের কথা আবার মনে 
পড়িবে! চকিতে বুঝিবে কোন্‌ ভূলে জগৎ ভূলিয়। আছে. ! | 

তুমি নারী! আপনি বিশ্বের নাথ আপন মাধুরী ' সোমাব মধ্যে পান 
করিবেন বলিয়াই প্র" দেহপাতখানি অমন স্থির চপলঘাতিভে ছানিয়। 
দিয়াছেন | তুমি আজ. সে মহোৎসবের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া আনিয়াছ 
আমাকে মজাইতে, ' মোহে 'অহম্কারে বিশ্বৃতিতে তোমার চারিদিকে 
অস্বাভাবিকের সংসার রচনা করিব বলিয়া । তোমার ভুল আমার উপেক্ষাতেই 
তোমার মধ্যে গশুকাইয়া যাক্‌। এই সুক্ম রড়াই আমি তোমার উপর 
প্রয়োগ করিলাম। যাও মোহিনীমোহের অবগুঠঠুন, যরাইয়া আত্মমুকুরে 
আপনাকে চিনিতে প্রয়াস পাও গ্রে! আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি 


* তোমার 'দ্বাধীকামনায় নমস্কার, -সতীত্বে নমস্কার, নারীধর্ম্মে নমস্কার,_-বিদায় 





পা 


নে আ্বাজভাস্ন 


ধর্মের উপরেই ভারতের নূতন জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে! যোগই ধর্ম্ম- 
লাভের প্রকৃষ্ট গ্রণালী। যোগসিন্ধ ব্যষ্টিশক্তি আপনাকে গ্রণান্বিত করিয়াই 
আত্মপরিধি বিজ্তুত করিবেন, তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রা সমষ্টিবোধের মধ্যে 
হারাইয়া ফেলিবেন না) বহ্যন্ত্রের সুরসহযোগে যেমন ত্রীক্যতানের উৎপত্তি, 
তদ্রুপ বহুব্যষ্টির পরক্যপ্রতিষ্ায় সুসামন্রদযপূর্ণ নৃতন রাজ্য গড়িয়া উঠিবে, 
উহাই হইবে আত্মার প্রক্যমু্তি দেবসমাজ। | | 
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আত্মাকে না জানিলে না পাইলে যে নূতন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছি: . 
উহ! সফল হইবে ন!। আত্মাকে ধারণ করিয়াই নানবজীবন। জীবনের, 
আড়ম্বরে অন্তরের সত্যবস্তটা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। জ্ঞানবিকাশে আত্ম- 
জ্ঞান হইবে--ইহার জন্য চাই শিক্ষা। সে শিক্ষা যোগ ভিন্ন অন্ত কিছু 
নহে। যোগের পথে অগ্রসর হইলেই যে সমৃদ্ধি ও সম্পদ উদড়ুত হইবে, : 
উহারই বাহ্‌ রূপ সাজাজ্য । আপনাকে পাওয়ায় ও জানায় স্বরাজ্যলাভ 
হয়। স্বরাজ্যলাভের পরই সাম্রাজ্যের স্ষ্টি। | 
ক টি id 

‘বুদ্ধি হইতেছে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ তত্ব । এই বুদ্ধি হইতে থরে থরে 
নামিয়া দেহরাঙ্গা গড়িয়] উঠিয়াছে। বুদ্ধি তার হিরগ্র পাত্রের দ্বারা, 
কোঁটাস্ুর্যসম অস্তরাত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে, উহাকে অপসারিত করিতে 
হইবে--তবেই জ্ঞানহর্য্যের অমল কিরণে দেহরাজ্য নৃতন করিয়া গভিয! 
উঠিবে। বুদ্ধি যোগসিদ্ধির পরম অন্তরায়, আবার বুদ্ধির সহায়তা না 
পাইলে যোগ অবধারণ হয় না। বুদ্ধির উন্মেষ যাহাদের হইয়াছে 
তাহাদের দ্বারাই এই যোগসিদ্ধির আশা অধিক করা খার, কেননা অন্ধ 
ভক্তদের যৌগগ্রহণ করিতেও যেমন অধিক বিলম্ব হয় না, আবার যোগত্রষ্ট 
হওয়াও ভাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক) বুদ্ধির পুরাতন সংস্কার নৃতন 
কিছু গ্রহণ করিতে বিল করে, কিন্তু একবার উহা! গৃহীত হইলে কোন 


দখিনে বাতাঁন ধ্বস 
প্কালে আর পতন সম্ভাবনা থাকে ন। 
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'যোগসিদ্ধ 'ব্যক্রির নিকট হইতে যোগ গ্রহণ স্বাভাবিক. । কোন ব্যক্তি 
'বিশেষের বিন! সহায়তার এই যোগগ্রান্তি অসম্ভব নয়। জগৎপ্রাণ সমীরণে 
*তপঃশক্তি নিত্য সঞ্চারিত, সকল দ্বার যুক্ত করিয়া একনিষচিত্তে যে ইহার 
প্রতীক্ষা করে যোগ তাহার নিকট মূর্ত হইয়! প্রকাশ পায়। তবেণবাছি- 
রের সাহায্য-_-পাধনার পক্ষে একেবারেই উপেক্ষণীয্ন নহে। 
| ্ ১ রি 

বাহির হইতে যে ইন্ধন পাওয়া যায়, উহাই অন্তরের আত্মশক্তিকে 
শনৈঃ শনৈঃ জাগাইয়! তুলে, সাধনকালে সৎস্ যত অধিক হয় ততই 
অঙ্গল। কিন্তু যাহার সাহায্যে সাধকের 'নুণুশক্কি জাগ্রত হয়, তিনি গুরু 
নহেন, সাহায্যকারী মাত্র ।. গুরু অন্তরতম পুরুষ। আমরা সকলেই যন্ত্র 
অপরের আত্মপ্রকাশ সমধিক উজ্জল ও মহিমামণ্ডিত দেখিয়া, আপনাকে 
পাইবার জন্যই গুরুভাবের সাধন।--এই গুরুকরণ যেন সাধকের অন্তরে 
দৃঢ়বন্ধ না হয়। সাহাধ্যকারীও যেন -সাধকের অন্তরে গুরুভাবের প্রতিষ্ঠা 
দৃঢ় করিয়া ন! বসেন-ইহাতে উভয়েই: বন্ধ হুইয়া পড়িবেন--আমর! 
সকলেই সমান ভাবে ভগবানের ইচ্ছা! পূর্ণ করিব, সমান আনন্দে বিভোর 
থাকিব--বিচিত্র লীলাভদ্দী থাকিলেও অন্তরে আমর! ,একই সুত্রে মণিগণের - 
মত এখিত--একথা নিত্য ম্মরণ রাখিতে হইবে। 
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কোন জাতিবিশেষের জন্য আমাদের সাধন! নয়। সমগ্র মানবজাতির 
মঙ্গল ও শুভ ইচ্ছাই আমাদের চিন্তার কেন্দ্র হইবে । সমষ্টিসাধনা করিতে 
“বিয়া যেন আমর যুরোপের মত আড়ম্বরশালী যান্বিক রাজ্য (mecha- 
nised state) নল! গড়ির| ভুলি । প্রতি মানবঙ্গীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা 
আনাই হইতেছে এই যোগের উদ্দেশ্য । যোগের সহায়ে মান্য যেদিন 
উপলব্ধি করিবে, স্থানকালের ব্যবধানে মানুষের ' স্বত্ত, জাতি নাই, 
ধর্ম নাই, স্বার্থ নাই, তখন এক অভিনব একের উপর নৃতন রাজ্য গড়িয়! 
উঠিবে-উহাই হইবে দেবরাজ । এই বিপুল নমাজশাসনের জহা. তখন. 
আর কতকগুলি লোক 'শিলিয়া শ্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে, শাসনকেন্রের 
(33০৮5077696) প্রতিষ্ঠা একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। ... 


সই | ০ গবন্থক 
বিপুল মানবজাতির কর্ম্মকেজ থাকিবে কিন্তু উহ! সকল মানবেরই অস্তর রূপটি 
বিগ্রহাকারে প্রকাশ হইবে মাত্র। কার্যাশৃ্খলার অন্য যে কেন্দ্র এবং 
উহার প্রতিভূম্বরূপ যে জীবন, উহা জাতির সারাংশ, ইহার বিন্দুমাত্র 
ব্যত্যয়ে নানবণীবনের চরম আদর্দ সফল হইবে না। টবদিকযুগে ভারতে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমষ্টর মধ্যে এইরূপ স্বষ্টি রচিয়া উঠিয়াহিল, ভবিষ্যতে উহাই 
বিপুল আকার. লই সারাজগতে মূর্ত হইয়। উঠিবে। 
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ভবিষ্যৎ জগতে থে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিবে, তাহার চাঁচি প্রস্তুত 
“হইতেছে বাংছাদেশে। বাংলাদেশই জগতের মেরুদণ্ডস্বরপ হইবে । বাঙ্গালীকেই 
জগতের খাত্তি ও মঙ্গলসাধনের জন্য সর্বাগ্রে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে 
হুইবে। ভারতের অপর সকল প্রদেশে, ' এই মাত্র ভাগরণের সাড়া 
পড়িয়াছে--ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বাধীনে বিভিন্ন পন্থায় উঠারা পথ চলিতে 
আরন্ত করিয়াছে -লৌকমানা ভিলকের জীবনদাধনায় মহারাষ্ট্র একটা প্রাণের 
সাড়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের জীবনতন্ত্রে এখনও বঙ্কার দিতে পারে" 
নাই; মাদ্রাজ ভাজিত্ে শারস্ত করিরাছে, তাহাদের পুরাতন সংস্কার, আচার 
বিচার, এই নৃভন শাননসংস্কার প্রবর্তলে শ্রথ হুইয়া পড়িবে--মহাত্ম গান্ধীর 
সাধন! ভক্তিমূলক, বাংল! ত্রয়ী সাধনায় কথঞ্চিত অগ্রপর, সেইজন্য এক্ষেত্রে 
উহা তেমন শিকড় গাড়িতে পারিবে না। পাঞ্জাবের উগ্রশক্তি নিথর-- 
সভ্যসন্ধানে উদ্গ্রীব, চারিদিকেই জাগরণের দাঁড়া, ভারত নূতন করিয়! 
গড়িয়া! উঠিতেছে ) k | 
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বাংলাগ রাজসিক আন্দোলন শেষ হইয়াছে। উহার ফলেই 'বাঁঙ্গালী, * 
মাহ্য হইতে পারিযাছে। বাংলার সাহিত্য অর্থুশৃতাব্দীর় মধ্যেই . গড়িয়া 
উঠিল, শতবর্ষের মধোই বাঙ্গালীর ভতনে ধর্শের সতাতত্ব প্রকাশ হইয়া 
গড়িল। যদিও বাংলাদেশে এখ লগত সঙ অন্ধসংস্কার বিদামান আছে, কিন্ত 
বাংলায় যে আন্দোলন চলিয়াছে তাহাধ আবর্ভনে শীঘ্রই সবই নিঃশেষ 
ছইয়! যাইনে। বাঁদালী অস্তরদ্েবতার আভাষ পাইয়াছে, বাঙ্গীলীর জাবন- 
মৃজ্ঞে স্বয়ং গরীকৃষ্ণ পুরোহিতরূপৈ বিরাজ করিতেছেন, তাই বাঙ্কালী গৃতান্-' 
গতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়! নৃতন অভিযান দলে দলে ছুটিয়াছে--বাঙ্গালীয় ( 
নৃতন ধাত্রা জয়যুক্ত হইবে। জা 
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স্বাংলাঁয় যে নুতন জাতিশৃষ্টি হইতেছে উহ! পুরাতন রাজনীতিমাধনার 

অন্তর্গত নহে, ইহার উৎপত্তি উপস্থিত অসংখ্য : ব্যটিকে লইয়াও নহে; কোন 

কাৰ্য্য, উদ্দেশ্য’ অথবা অবস্থাকে র্লেণ্র করিয়া! নৃতনের' দল একত্রিত লহেন। 
লোক সংখ্যার দিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই, আড়ধরের প্রতি ইহাদের লক্ষ্য 
সাই, অন্তরে' অন্তরে শৃঙ্খলিত হইয়া একট! শক্তিগিও গড়াইয়। গড়াইয়! - 
আপনার পরিধি বিস্তার, করিতেছে--প্রয়োজন মত আপনাকে বিদীর্ণ 
করিয়া নৃতন আলোক বিকীর্ণ করিরে। বাংলাদেশের . সকলেই একদিন 
এই দিব্য আলোকে. বিধিনির্দিষ্ট গথ- অনুসরণ করিতে “পারিবে. 
| গা ক্র jy % | 
' নৃতম সাধকের আত্মপ্রকাশে বিলম্ব কেবল সিদ্ধির.অপেক্ষায়। বাঙ্গালীর 
ঘুদধিবৃত্তি অভি সুন্দর বিকাশলাভি করিয়াছে--উহাই তে ভবিষ্যৎ কর্মের 
জন্য সবধানি নয়। অস্তরের ইচ্ছাঁটিকে দেশের মনে বিশ্তত করিয়া 
দেওয়া চাই এবং উহ! হইলেই আবার সব হইবে না, ইচ্ছাটিকে ু্িদান 
করিতে হইবে, তাহার জন্য সাধন! চলিয়াছে; বিজ্ঞানের পথ মুক্ত জি 
বাঙ্গালীর কর্ম নির্কিবাদে সুসম্পন্ন হইবে। 
কট ক টি 
এই সাধনা একজনের উপর নির্ভর করে -না। একজনের সিদ্ধিতোতে 
সকলে গা ভাসান দিলে, পুরাতন যুগের মত,' একজনের অন্তর্ধানে 
জাতির জীবন মাটাতে ঠেকিয়! যাইবে। চাই সকলের জীরনই. সমানভাবে 
উন্নতিলাভ করা, অবশ্য প্রথম প্রথম ধাহারা সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, 

* ভুহাদের ইহা উপলব্ধি করিতে যত ' দীর্ঘ সময় লাগিয়াছে, ভবিষ্যতে 
হহারা আদিতেছেন, তাঁহাদের আর তত বিলম্ব হইবার, কোন কথ! নাই'। 

তাহার! উত্তরগামীদের প্রচুর সাহায্য পাইবেন।- ' & 
8. 4 ge a 

"জীবনের তিনটা স্তর--সাধারণ অবস্থা, সাধন অবস্থা,. সিদ্ধির. অবস্থা'। 
সাধারণ অবস্থায় মানুষ. চেষ্টা করিয়াই 'দব কিছু: করিতে: চাহে, বাসনাই 
হয় তার জীবনের. মূলশক্তি, নিজের মনগড়া কাজেই সে মাতিয়া থারিতে 
চায়। সাধনার অবস্থায় বাসনাকে “একেবারেই ছাড়িয়া চলিতে হ্য়। 
উহ্াকেই সংযম বলে। কিন্তু মনে রাখিতে হুইবে, : খই সংঘম. লিং 

[২৯] 


ইই৬ না প্রবর্তক 


.নহে। সংযমের কথ। গুনিয়াই অনেকে রাজযোগের বিধি খন্দারে নিগ্রহ. 
লীতিই অবলখন করিয়া বসেন, ইহা ঠিক নহে, বাসনার তরদাঘাতে 
অন্তর যাহাতে বিচলিত হুইয়। ন! উঠে, ইহার জন্ত তপন্যা করাই সংযম | 
চিত্ত স্থির হইলে বাসনার পরিবর্তে ভগবানের ইচ্ছাঁটিই জাগিয়া উঠে। 
সিদ্ধ অবস্থায় বাসন! ও চেষ্টা থাকে না, স্বতঃই কর্ম প্রকাশ পার, সাধক 
তখন একেবারেই হুইয়া যায় ভগবানের যন্ত্র! 

৮ টি 
যুরোপে আজ ভাঙনের যুগ আসিক্সাছে। ধ্বংসের জন্য নহে, পুনঃ 
.. নিৰ্ম্মাণ হইবে বলিয়া। আয়ল ডের প্রাণম্পন্দন প্রবল আকার ধারণ করি- 
তেছে, উহার! শীঘ্র শীঘ্র নূতন নিৰ্ম্মাণ চায়। রুশিয়। উঠিতে আরস্ত করিয়াছে, 
জগতের চতুর্দিকেই যে গোলযোগ উহ! আর কিছুই নছে, যে অভাবনীয় 
সৃতন শ্রোত আমাদের, জীবনে প্রবাহিত, রাজসিক আধানে তাহারই 
বিভিন্ন ভদী সায়া জগতে লীলারত। আজ যাছারা পড়িয়া আছে, 
তাহাদের উঠিবার দিন আসিয়াছে; ভারতবর্ষ জাগিবে--জগতের জীবনে 
থণ্মআোভ প্রবাহিত করিবার অগ্ভ। আঁসিয়ার, আলোকপাতেই ঘুরোপে 
ধর্ঘের অভ্যুথান। 

র্‌ হর 

ভগবানের অপার্থিব করুণা কেবদ বাঙ্গালীই যে লাভ করিতেছে 

'এরূপ মনে করিও লা। জগতের সকল মানুষের উপরই সমানভাবে 
ইহার বর্ষণ চলিতেছে, আধারভেদে ভিন্ন ভিন্ন রপে প্রকাশ পাইয়াছে 
স্বান । বাধ্ালীর আধার বড় উপযোগী হইয়|। উঠিয়াছে, চৈভন্তযুগের পর 
হইতে বাংলায় যে ধর্ম্মস্তবোত বহিয়াছে, তাহার তুলনায় বর্তমান যুগে উহার * 
‘বেগ অত্যন্ত অধিক হইলেও, বাহ্ধালীজাতি উহা! অচঞ্চদচিত্তে অবধারণ করি- 
তেছে। কোথাও কোথাও যে অীচৈতম্যের মত দ্রশাপ্রাণ্তির কথ! শুনিতে 
পাও, উহা! আধারের অসমর্থতা ভিন্ন কিছুই নহে; এইরূপ লীলালক্ষণ 
প্রকাশ হইলেও, এমন দিন আসিতেছে, আকণ্ঠ অমৃত পান করিয়াও 
বাঙ্গানী সাধারণ মানুষের মত সাধারণক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র কাঁধ্যও অভি 
'নিপুণতাবে সম্পন্ন করিবে। | : 

হই যঃ 


বামীলীর জীবন অতি শীত পুজকপূর্ণ হইবে। খাদালী আপনার নান . 


দখিনে বাতাস না ২ 


ব্লগের সকল সংস্কার একেবারেই ভুলিয়। যাইবে। বাঙ্গালীর ভিতর যতই 
জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে' বাহিরের আচরণ ততই মিষ্ট এবং মৌনার্ধ্যময় 
হইয়া উঠিবে। গীতা ও উপনিষদের প্রতি বর্ণ বাঙ্গালীর নিকট কেবল 
বুদ্ধিগ্রাহ হইয়া থাকিবে না, উহা সত্য ও মূর্ত হইয়া উঠিবে, বাঙালীর 
ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল এবং আশাপূর্ণ। j 
| ‘ ও 9 

সাধনার অবস্থায় সাধককে প্যাশিভ হইয়া থাঁফিতে হয়। সিদ্ধ অব- 
স্থায় সে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে। সিদ্ধি পাইতে হইলে: 
কেবলই শক্তির সাধনা করিতে হইবে, যে রুদ্ধ কবাট জীবের সহিত; 
ঈশ্বরের বাবধান স্থষ্টি করিয়াছে, নিপ্রের চেষ্টায় উহ! অপসারিত হয় না, 
শক্তিই এ দ্বার মুক্ত করিতে পারেন | এই শক্তি তোমার আমার তাহার 
নহে, ইহাই বিশ্বশক্তি। তবে এই শক্তিদর্শন যাহাদের হইয়াছে, তাহাদের 
বাণী ক্ষুরধারসদৃশ, আর কর্ম্ম আনন্দের লহ্রীতুল্য। 

৪. তি | ন. 

সাধক কি করিবে, কি না- করিবে প্রভৃতি নির্দেশ নির্ধারণ করিয়া 
দেওয়! মানুষকে পঙ্গু করিয়া তোলা, কেননা যাহা করিতে হইবে তাহার 
হর্মকথ। অপরে বলিয়া দিবে কেন? নিজের অন্তর হইতে যে প্রেরণ! 
অবতরণ করিবে উহাই তো! হইবে সত্যকর্ম্ম। ' হাজার ভুল করিলেও 
কাহারও কর্ম্দে বাধা দিও না, অবাধ কর্মক্ষেত্র মিলিলে সাধক আপন! 
আপনি অতি শীঘ্রই বাসনা ও প্রেরণাযুলক কর্মের লক্ষণ, অবধারণ করিয়! 
সভানির্দেশ বুঝিতে পারিবে। | 
, চা ক Ot AE SESS 

ছাড়িতে হইবে আসক্রি--ভোগ নয়। বিষয় পরিত্যাগ করিলে কি 
হইবে ? . চিত্তে যে প্রেরণা উপস্থিত হয় উহা! তো- উপর হইতেই নামিয়া 
আসে।. বিবাহ করিবে, কি.না করিবে, এ বিষয়ে দবন্ব কি? সকলই: 
তেঁ ভার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ভার ইচ্ছা কি, যদি বুবিয়া না 
থাক তাহা হইলে তুমি তে! অন্ধ,- অন্ধ হইয়া আবার একজনের পথ 
নির্দেশের বাঁতুলতা নিজেই ৰি বুঝিতে পার নী! বুদ্ধির সহিত ভাগবত, 
ইচ্ছ। সংযুক্ত না হইলে ফোন কৰ্ম্মই করিবার অধিকার থাকে না, তকে 
কি মানস কর্ম করিতেছে না, এ বর্ধ কেবলই সংস্কারস্থপ্রির বারণ), 


রি 


হ্‌৮ | প্রবর্তক 


ভগবানের আনন্দে যে পথ প্রকাশ হয় উহ! লিচ্ধ জীবনেই সস্ভব । সিদ্ধ 
জীবন আর কিছুই নহে, তাহার সহিত ধোগযুক্ত হইয়া তীহারই গ্রীতার্থ 
সকল কর্ম সম্পাদন করা। | 
ক ক. ঝর 

সাধারণ জীবনে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে থে' আনন্দের অভিনয় দেখিতে 
পাও, উহা অস্তরগত পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে যে আনন্দ. উহারই অন্ধ 
অনুকরণ মাত্র। আপনাকে ন! পাইলে, না জানিলে, আনন্দ উৎসের 
সন্ধান না দিলিলে জীবন কি সার্থক হয়? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে: সম্বন্ধ 


উহা বড় পবিত্র, বড় আনন্দদায়ক । ভোগ অর্থে দৈহিক কিছু লহে! 


দ্বামী- স্ত্রীর মধ্য দিয়! জগৎ দেখিতে চা, দ্রী বিশ্বের আনন্দ, স্বামীর 
ভিতরেই পাইতে চায়, ভোগ হইবে প্রাণের সহিত প্রাণের, মনের সভিত মনের, 
বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির, জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের, দেহের সহিত দেহের-_ইহাই 
মিলন, ইহাই দাম্পত্য জীবন। 
্ EY Ld | ০ র্ 
প্রকৃতিকে অবাধে ক্রীড়া করিতে দাও। প্রক্কতির সাহাঁয্যেই ধীরে 
ধীরে ব্রান্ধিস্থিতি লাত হইবে। জীবনের, সব খেলাই আত্মার খেলায় 
পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। উৎপার্দনই ভোগের উদ্দেশ্য নহে। এই 


' প্রাকৃত ভোগের পশ্চাতে এক বিপুল আনন্দ উৎস আছে। পুত্র হউক 


সি 


আর নাই হউক, এই আনন্দে অবগাহন করাই মানুষের ধর্ম, প্রকৃতি 
গ্রতি জীবনেই সংবদ্ধ, উহাকে অতিক্রম করিয়। চলিবার সাধ্য আছে; 
কাহার? সবষ্টির আদিকাল হইতেই পুরুষ 'গ্রকৃতিগত হইয়াছে_ পুরুষ 
পর্তির নদ নিত্য সত্যপূর্ণ 
| [ 
লকশ ঘন্ব মিটিয়। যাইবে, মানু যেদিন ভগবানের যন্তরশ্বরূপ এক বিরাট: 
সমষ্টি গড়িয়া তুলিবে। নৃতনজাতির সমাজচিত্র কিরূপ হইবে তাহার করনা 
তরল চিত্তের লক্ষণ-_-যাহা হইবে তাহা" যেন বাসনাসঞ্জাত না হয়, শুদ্ধ 
প্রেরণাবশেই যেন তাহা ঘটে-_এইদ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নূতন জাতিকে অগ্রসর 


' হইতে হইবে। 


নাত্রীত্ৰ কম্থখীা ৷ 
প্প্রবর্তকের* স্বপ্ন সফল করিবার জন্য নারীর উৎসাহচঞ্চল হৃদয়খানি কেমন 
আবেগভরে হুলিয়া উঠিয়াছে_তাহারই নিদর্শন প্রথম সন্দর্ভ “প্রতিজ্ঞ” । 
_ চিরউপেক্ষিত নারীর হৃদয় পুরুষের উদ্দেগ্সাধনের জন্ত আজ নারীধর্ম্দে 
জলাঞ্জলি দিতেও কুষ্টিত নহে, আপনাকে দান করিয়া করিয়া সে আজগ্ 
দেউলিয়া হয় নাই, নির্মম হস্তে হৃদয়ের অবশিষ্ট কদনীয় ' বৃত্তিটীকেও 
উৎসর্গ করিতে চাহে-_পুরুষ যদি নারীর. ভারে এমনই অবসন্ন হইয়া থাকে 
যাহাতে তাহাদের জাগরণ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, নারী স্বামী-কামনায় 
বিরত হইবে--কঠোর বজ্ধ্বনির মত নারীর এই _হৃয়বাীর মধ্যে যেন 
একটু স্নান পরিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। 

প্রবর্তক চাহিয়া আসিতেছে সন্ন্যাসী বটে। সে সী সংসার সমাজকে 
. গৰভরে বিদলিত করিয়! নিশ্চিহ করিতে চাহে না--্সংসার সমাজকে নুতন 
করিয়াই গড়িতে চাহে কিন্তু কোন্‌ উপাদানে ইহার নির্মাণ হইবে, নারীই 
যে ইহার প্রাণ, ইহার, সৌন্দর্য, নারী হইতে পৃথক হইলে তাহাঁদের দহন” 
সাধনা যে ব্যর্থ হইবে। 

তবে নারীসঘ্ঘদ্ধে ‘প্রবর্তক এতখানি উর্দাপীন কেন ?. 'প্রবর্তকের*? 
সাধক তাঁর অন্তরের ক্ষুধা, যে -মর্শাস্তরতাষায় প্রকাশ করে-উহা! কোমল” 
প্রকৃতি নারীর হৃদয়ে যে বাজিবে তাহা বড় আশ্চর্যের কথা নয়, 'সেইজন্য . 
কি নারী নিজের নারীত্ব বর্জন করিয়া পুরুষের অনুগামী হইতে চাহে, 
ইহা যে বড় অগ্বাভাবিক--নারীর প্রতি পুরুষের উৎকট অত্যাচার । 
. বাংলাসমাঁজে নারী যে হীন, পুরুষের গলগ্রহ হইয়! উঠিয়াছে, তাহার 
জন্য অপরাধী কে? বৌদ্ধযুগ হুইতে পুরুষ চাহিয়া আসিতেছে, . নিঃসঙ্গ 
অবস্থায় সাধন! করিতে--নারীকে নরকের দ্বার. বলিয়া - পরিহার করিতে 
পারিলেই নিজেকে বীরসাধক বলিয়! পরিচয় দেওয়! তাহার ধর্শ হইয়া 
দাড়াইয়াছে -নাঁরীজাতি জীবনের অর্ধেক অঙ্গ, এক অঙ্গ এমন অবশ 
হইয়া থাকিলে জাগরণ কি কোন কাণে সম্ভব হইবে? 


২৩০ গ্রীবর্ক 


প্প্রবর্তকের” সন্যাসী একথা হৃদয়ন্রম করে। এই সন্যানী শব্দে কেহ 
যেন বিচলিভ না হয়েন, আমর! থে সন্যানীর কথ! বলি উহা বৌদ্ধতিঙ্কু অথব! 
শঙ্করপন্থী মায়াবাদী নহে, উহ! গীতার “নিত্যসংস্তাসী -যে' ন ছেডি ল 
কাজ্ষতি*। | 

ভগবানে সকল কৰ্ম্ম ও ফল সমপণ কনিয়! 'জীবনযজ্ঞ পুরুষোত্তমের 
উদ্দেশ্যে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই পরাজ্ঞান লইয়া ধাহার| নৃতন মংলায় 
পাতিতে চাহেন, সময় সময় “প্রবর্তক” তাহাদিগকেই সন্ন্যাসী নামে অভিহিত 
করে? নারীকে বর্জন করিয়া যে নংশাররচনা তাহ! আকাশে ৮ 
মত. স্বপ্ন, দিধ্যামর--সে জ্ঞান আমাদের আছে। 

আমরা এক্ষণে নির্মাণ করিতে চাহি। এই নির্মাণের যুগে, আমাদের 
সহকারিণী হইবার মত নারীশক্তি কোথায় মিলিবে ? যে পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় 
আমাদের মধ্যে আজি এই নূতন প্রেরণ! গঙ্গাগ্রপাতের হত অজভ্রধারে- 
নামিয়া আসিতেছে, নারী উহ! হইতে কোন মতেই বঞ্চিত হইবে না, 
কেনন! পুরুষের উপেক্ষার নারীর দুর্দশ। যতই শোচনীয় হউক, গানুষের 
প্রাণ মন বুদ্ধি লইয়া উছারাও ঘর করে, উপরের অমুতবর্ধণ উহাদিগকেও 
অমৃতের পুত্রীরূপে পৃথিবীর বুক্ধে নূতন আকারে গড়িয়া তুলিবে। 

নারীকে গড়িয়া তুলিবার ভার হি কোন মানুষ গ্রহণ করে এবং নারী 
যদি তাহ! স্বীকার করির লয়, আমরা জানি “অন্ধেন নিয়মানা। যথান্ধাঃ”, 
ইহারই মত উপরের দিকে তাহাকে ন! ভুলিয়। নিররে নিক্ষেপ করিবে । মানুষ 
যদি নারীকে কোথাও অধিক অবজ্ঞা এবং উপেক্ষ। করিস! থাকে, তবে. 
যেখানে সে নারীর উন্নতিকল্পে স্পর্ধা প্রকাশ করিয়াছে, সেইথাঁনেই তার 
চরম নিদর্শন, এবং পতনও সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়াছে। 

কি পুরুষ, কি নারী, উভয়কেই স্বাধীনভাষে জাগিয়া উঠিতে হুইবে, 
গরম্পর পর়্ম্পরের সাহায্য করিবে মাত্র। পূর্ব হইতেই নারীর নেতৃত্ব 
পুরুষ লইতে আরগ্ত করিলে, চিরদিন নারী পুরুষের দাসী হইয়া থাকিবে, 
পুরুষের ইচ্ছা্যায়ী সে উঠিবে নামিবে যন্ত্রপুত্তলিকায় মত, বাংলার নারী-- 
সমাজকে আমর! আর এতখানি নিঃসহায়, থেয়ালের বিলাস-সামগ্রী করিয়া - 
রাখিতে চাহি না।- 

প্রত্যক্ষভাবে ধাহার। স্ত্রীস্বাধীনতার ধূয়া তুলিয়া প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল 
চীৎকার করিলেন, 'যে নূতন লারীসমাজ গড়িয়া ভুলিলেন, তাহ! নৃতনের 


নারীর কথা ই 


ভিত্তি কতখানি, দৃঢ় করিয়াছে, পুরুষের নূতন রচনায় কতখানি লাহাধ্য 
করিয়াছে তাহ! ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদি এই নবগঠিত নারীসনাদ 
জাতীয় জীবনের ভিত্তি রচনায় প্রচুর সাহায্যের বিনিময়ে: পুরুষের ভোগ 
-বিলাসেরই অধিকতর যোগ্য উপকরণ হুইয়া থাকেন, তবে তাহারা যথেষ্টই 
গ্রবঞ্চিত হইয়াছেন, এ কথা আমরা সহতবার বলিব । 

ভারতে পুরুষ এবং নারীর সদ্দে যে সম্বন্ধ উহ! ভোগের নয়, বিলাসের 
নয়, উহ! দৈহিক মিলনের প্রাকৃত আচরণ নহে, উহা ভাগবত জীবনগঠনের 
অপুর্ব্ব রসায়ণ। উভয়ের আত্মার সহিত আত্মার মিশ্রণে যে: বিহ্যৎক্ষুর্তি 
প্রকাশ পায়, উহ! ভারতের সনাতনহ্ষ্টি--সে উত্তম রহন্যের মর্শুকথা 
বলিবার সুযোগ আসিলে বলিব--আদ্ধ আমর! ফেবল বলিতে চাই 
আকাশের মত অসীম, সমুদ্রের মত গভীর ক্ষুধা লইয়া আমরা পুরুষ, ভৌমা- 
দের আগমন: প্রতীক্ষায় . বসিয়া আছি--আমার শুন্ত বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া 
দিৰে তোমার অশ্বরস্পর্শে। তুমি আত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ কর, আমায় কোন 
কর্তৃত্ব দিও না, আমরা উভয়েই সে পুরুষোত্তমের যন্ত্র এস যুক্ত করে 
“তার অনন্ত জ্ঞান শক্তি প্রেমে ভরিয়া উঠিবার জন্য বার বার তাঁকে 
নমস্কার করি। 

হে নারী! প্রাণময়ী! পুরুষের কল্পপটে যে নূতন স্বপ্নচিত্র ফদিয় 
উঠিয়াছে উহ! তোমার অগাধ গ্রেমরঞ্জনে জাবেগময়ী তুলির আচে . 
ঘুর্ত করিয়া তুলিবাঁর জন্য পৌরুষকণ্ডে লক্ষ বাঙ্গালীকে প্রস্তিজ্ঞ/ করিতে 
আদেশ করিয়াছ--নারী হইতে তাঁহারা পৃথক থাকিবে পুরুষের এই “হুস্্ 
ন্ুটূতাই* নারীর নারীত্বে যদি নির্মমভারে বাজিয়! উঠে, তবেই যোগ্য 
জননী, ‘ভগ্নী, দুহিতা, জায়! হইয় তোমরা পুরুষের কর্শক্ষেত্রে সহফারিণী 
হইতে পারিবে। 

পা! টিপিয়। টিপিয়! সারাজীবন পিচ্ছিল পথে'চলিয়াছি, অনেকখানি সতর্বত! 
সাবধানতা আমায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে-_তোমার নারীত্বের ছুর্জর 
অভিমান তীক্ষ শেলের মত নুতন শক্তি বিমগ্ডিত হইয়া এ যে পুরুষের 
হৃদয় ভেদ করিবে. বাহিরের আঘাত শরীরের পক্ষে মহ বটে--অন্তর উহা 
অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারে। আজ নারীর অন্তরে যে বেছলার ক্ষুরধার 
নির্মমভাবে বসাইয়। দিতে চাহ, উহার ' আখাতে .নারীসমাজ জাগিয়া উঠিবে 
বটে কিন্ত জগতের সাহাধ্কারিনী নারীরূপে.নহে, পুরুষের বক্ষে সংহারকালীর 


২৩২ ' গ্রাবর্তুষষ - 
প্রলয়নৃত্য--সে তে। গ্রতিশোধের--নিম্্ীণের পরিবর্তে এ যে ধ্বংসের; সুচন! । 
আমি আঙ্জ উদাত্ত কঠে তোমায় আহ্বান করি--হে নারী, আমি ঘরের 
বাহির হুইয়াছি তোমাকে সহধর্শিণীরপে পাইবার অন্য--তোঁমারই প্রাপ্তি" 
কামনায় জীবনের দিন গণির! চলিয়াছি--তোমার অভাবে 'আমি পূর্ণনীবন , 
লাভ করিতে পারিতেছি না--তুমি এস, তোমার রসে আনন্দে সৌন্দর্য্য 
আমার ভীবন ভরাইয় তোল, অক্ষমতার ছদ্মবেশ হইতে আমায় মুক্ত কর, 
আমার প্রাণে তোমার বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হউক--তোমারই সহায়ে আমি 
বাংলায় এই যুগলমূ্তির প্রতিচ্ছবি লইয়! নূতন “দমাঁজজীবন গড়িয়া তুলিব। 
. আমি চাহিতেছি ভাগবতজীবন, তাই সর্বাগ্রে তোমার আগমন কামনা 
করি আমার অধ্যাত্বজীবনে ; তোনার আসিতে যতই বিলম্ব হউক আমার তপঃ- 
ভঙ্গ হইবে না, তোমার কোন ছলনায় আমি দিশেহারা হইব না, উপর হইতে আমি 
তোমায় পাইতে চাই । তুমি এস বুদ্ধিতে, তুমি যুক্ত হও মনে, প্রাণের যজ্ঞবেদীতে 
আইস উভয়ে উপবেশন করিয়া খক উচ্চারণ করি, সবখানি যদি ভরাইয়! দাও 
তরেই আমাদের মিলন সার্থক হইবে । আমি কোন আঘাতেই তোমার 
জীবনতন্ত্রে বঙ্কার 'তুলিতে চাহি না, আঘাত প্রতিধাতেরই সৃষ্টি করে। ইচ্ছা 
করি তোমায় পাইতে, আমার এই প্রবল ইচ্ছাই তোমার অন্তরে সমুদ্রমস্থনের 
সষ্টি করিবে, সে বিপ্লবে বিষ উঠিবে বটে কিন্তু অমৃত হইতেও আমার 
জাতি বঞ্চিত হইবে না। 
ভগবানের নির্মাণকার্যের, সবখানি কিছু মানুষের চক্ষে পড়ে না, যেটুকু 
মানুষ দেখে উহ! অতি অল্প অংশ ; অধিকাংশ কৰ্ম্মই লোকচক্ষুর অগোচরে 
চলিতে থাকে। বাংলার এই জাগরণ কেবল পুরুষজীবন লইয়া নহে, নারীর 
ভাগ্যও ইহার সহিত: বিজড়িত) এইবার বাংলা উঠিবে যুগলে যুগলে। 
জীবন প্রাকৃত নহে, দৈব, তাই নানা সম্বন্ধে নরনারী, এক হইয়। একই 
পথে যাত্রা করিবে। 
ক্ষুধা উভয়েরই তুলা। পথ. ছুর্গম-_পুরুষের সাধন! সিদ্ধি নারীর জীবনে 
ঢালিয়৷ উহ! দ্বিগুণ করিয়! তুলিতে হইবে--আঁবার নারীর প্রেম অনুরাগ ' 
দেহ পুরুষের জীবনে মধুবর্ষণ করিবে, দানে প্রতিদানে উভয়েই পরিতৃপ্ত 
হইবে--আমরা কেবল অপেক্ষা করিতেছি এই ভাগবতঙ্রীবন লইয়।। নারীর 
অভ্যুথান ঘটিতে যদি সহরধুগ সময় ‘লাগে আমর! অধীর হইব না 
প্রাকৃত জীবন গ্রহণ করিব 'না--স্বর্ণের সবষ্টি উপভোগ করিবার জন্ত 


নারীর কধ। ২৩৩ 


জীবন চিরনবীন করিয়া রাখিব, সে ধৈর্য আমাদের আছে, সে তগস্যায় 
আমর! সিদ্ধিলাভ করিয়াছি । নরকের দ্বার দিয়া নন্দনকাননে প্রবেশ করি- 
বার অভিলাম প্প্রবর্তক*-সাধকের নাই, তাই উপর হইতে দেখিলে নারী- 
জাতির প্রতি দারুণ উপেক্ষার 'ভাবই তাহাদের প্রতি 'অঙ্গে লেপিয়! আছে 
বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু অন্তরে অন্তরে নারীগর্ধের মহিমা নারীত্বের সন্মান 
তাহাদের প্রচুর আছে-_হষ্টি সার্থক ন! হইলে সংস্কারের দাদ হইয়া জীবনের 
বাধন আল্গা করিয়া লাভ কি? 
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লোকচক্ষুর অন্তরালে ফন্তুত্রোতের ন্যায় জাতীয়জীবনে এক নূতন স্রোত 
আসিয়াছে--বাহিরে কলহকোন্দললিপ্ত ব্যক্তিবর্গ তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতেছেন না--তাই নিশ্চিন্ততার অলসশয়নে এখনও প্রাচীন স্ুখস্বপ্নে মত্ত 
রহিয়াছেন। আজ চারিদিক হইতে ধ্বনি উঠিতেছে, অশুদ্ধ দেহ মন লইয়! 
''দেশের কাজ কর! চলিবে না; যাহার মৌখিক নহে, কাধ্যতঃ দেশের জন্য 
- আত্মবিস্জ্জন করিতে পারিবে, যাহাদের বাঁক্যগুদ্ধি ও কার্য্ণগুদ্ধি থাকিবে 
তাহারাই কর্মক্ষেত্রে জয়ী হইবে--বাহ্ান্ফীলনের দিন চলিয়া গিয়াছে। 
আজ যাহারা অন্তরীণ বা! নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাহারাও 
বুঝিতেছেন_-. 

* অধৰ্ম্মে নৈবতে তাবৎ 
. ততো! ভদ্রাণি পশ্যতি । 
ততো সপত্রীন জয়তি 
সমুলত্ত বিনশ্ততি ॥ 

" অধৰ্ম্ম দ্বারা সাময়িক উন্নতি হয় বটে, কিন্তু পশ্চাতে সমূলে বিনাশ হয়। 
খাঁহার! দেশীয় ধনী মহাজনের সাহায্য ন! পাইয়া সংসার হুইতে উৎক্ষিপ্ত 
হইয়া স্বজন প্রতিবেশীর সহানুভূতিশৃন্য হইয়া অসহিষ্ণুতার বশে অসৎগন্থীয় 
অর্থাগম করিয়৷ দেশের উন্নতিসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে 
বুঝিরাছেন, ইহা প্রক্নষ্ট পন্থা নহে । : প্রথম উদ্দীপনার তড়িৎ প্রবাহে দিখ্বিদিক * 
জ্ঞানশুন হইয়া ধাহারা অন্ধল্লোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন তাহার। নিভৃত চিন্তার 
সময় পাইয়া আপনা আ্ঞাপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, কেন এমন হয়? কেন সমপ্রাণ 
সখা সাধারণ দৈহিক যন্ত্রণায় বা লোভের বশবর্তী হইয়! সত্য মিথ্যা স্বীকারোক্তি 
করিস সঙ্গীকে বিপন্ন করিতেছে? জলদগন্ভীর স্বরে প্রশ্নের উত্তর আসি- 
য়াছে--এ নহে সুষ্ঠ পন্থা! সত্য বটে ইহার! কামিনীকাঞ্চন জয়ী হইয়া 
নিলিগুভার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তথাপি কাহার কাহারও পবস্থলন 
সমস্ত ব্রত কলুষতাময় করিয়। দিয়াছে। আরজ এই সমস্ত যুবক নিকষপাধাণ 
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পরীক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধ সুবণাকার ধারণ 'করিয়!---আবিভূর্ত হইয়াছেন। 
আবিভূতি হইয়|- দেখিতেছেন-- ' Ee 
সমাজের শুভ চাহে যারা 
সমাজ, না তাহাদেরে চায়, . 
পরহেতু সর্বস্ব দিয়া 
উপেক্ষ! লাঞ্ছনা তারা পায়'। 
তাহারা দেখিতেছেন, যৌবনের কল্পনাময় মুগ্ধ. দৃষ্টিতে . দেশোদ্ধারের 
উন্মাদনায় যাহাদের বাক্যের অনুসরণে কণ্টকময় পথে. পদার্পণ করিয়া ক্ষত 
বিক্ষত দেহে আজ গৃহে ফিরিতেছেন তাহারা আজও অনায়াস বা স্বল্লায়াম- 
লন্ধ. মানসম্মানের, ফেরি করিয়া যথেষ্ট আরামে জীবন কাটাইতেছে। 
তাই আজ পরিখাপ্রাচীর পরিবেষ্টিত গৃহ ছাড়িয়া উচ্ছুমিত খুবকবুন্দ দেশে 
এক প্রবল তরঙ্গ তুলিতে বদ্ধপরিকর । তাঁহার! স্বার্থান্বেষী বন্ধুর ভিক্ষার 
গ্রহণে আত্মাকে কলুষিত করিতে প্রস্তুত নহেন-_তীহার! স্বাবলম্বনের সেবক, 
স্বাবলম্বনের মৃত্যুগণে কাধ্যক্ষেত্রে লিপ্ত হইবেন। যে দারুণ পাপ এদেশে 
এখনও জাতীয় ভাণ্ডার গঠন করিতে দেয় নাই--যে কর্তৃত্ব চিরদিন যযাতি 
রাজার স্তায় অতৃষ্ধ আকাঙ। জাগ্রত রাখিয়া যুবক পুরুষগণকে পশ্চাতে 
রাখিতেছে আজ দে পাপ বিদুরিত করিতে হইবে । নত্য সত্যই আজ 
দেবজাতি গঠিত হইতেছে--ধর্মের-_বিশুদ্ধতার পাঞ্চজন্ত শঙ্খনিনাদ গম্ভীর 
রবে ধ্বনিত হইতেছে--তীহারা বলিতেছেন-_অধর্ম্ের পথে নহে, কপটভার' 
পথে নহে, তামসিকতার তৈলসেকে নহে--মৃত্যুণ্ররী কর্ম্মপথে জাতীয় যুক্তি 
আসিবে | 
* বল মিথ্যা আপনার সুখ 
মিথ্যা আপনার দুঃখ । 
স্বাথমগ্ন যে-জন বিমুখ = 
বৃহৎ জগৎ হ’তে - 
সে কথনো শেখে নি বাঁচিতে। 
মহাবিশ্ব জীবনের তরদেতে 
মাচিতে মাচিতে 
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে 
সভ্যেরে করিয়! ফবতায়।? 


হও গ্রবর্থক 


যুভ্যুরে করি না শঙ্কা ! 
ছর্দিনের অশ্রজলধারা ' 
মস্তকে পড়িবে ঝরি-- 
তারি মাঝে যাব অভিসাঁরে তাঁর কাছে 
--জীবনসর্বন্বধন অর্পিয়াছি যারে 
জন্ম জন্ম ধরি! 
এ মন্ত্র গাহিয়া এই মন্ত্র জপ করিয়া জীবনসংগ্রামে চলিব--হে আসক্তি- 
পরায়ণ বাগ্মীবর নেতা; তোমাদের দিন চলিয়া গিয়াছৈ--পথ ছাড়--আমা- 
-দিগকে পথ দাও--দেশের সহিত--জনের সহিত-_ধর্শের সহিত মিলিয়! 
আমরা সেবাব্রত প্রবর্তন করিব--্ী যে অদূরে সিদ্ধি! আমাদের এ-ত্রতে 
আর বিদ্বেষ হিংসা দাই--আজ আত্মজয়ী হুইয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা করিব--. 
করিয়া জগৎকে আমাদের শান্তপাদপতলে শিষ্যত্ব গ্রহণ করাইব। সাবধান । 
' i (বরিশাল হিতৈষী) 
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বাশী দ্বীপান্তরে বাঁজিলেও সপ্ত্বরে বান্গালীরই জীবনরাগিণী 
ফুকরিয়াছে। সকল জাতির মধ্যেই ভগবান আঁপনার প্রকাশ- 
বৈশিষ্ট স্থানে স্থানে বিভিন্ন মহিমার রচনা করেন। বাঙ্গালীর 
মধ্যে যে মহিমার প্রকটন, তীহার লীলার ভঙ্গী, বাঙ্গালী, তাহার 
সন্ধান হারাইয়াছিল তাই ভগবানহার! (%৮৫০৪৪] ৪০৪]) জাতি লৌক- 
সমষ্টিমান্রে পরিগণিত 'হইয়া বিরাট আলস্য অখণ্ড নিশ্টেষ্টতা নিরবতায়- 
ঠিক যে ধর্ম্মটি অবলম্বন তাহার প্রাণের অনুকুল, তাহার বিপরীত ধর্ম্- 
খুনির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া ক্রমেই শত সহস্র লক্ষ খণ্ডে " 
বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। অমীপক্ষের চন্দ্রের মত কলাক্ষয়ে ক্রমাপচীয়- 
মান বাঙ্গালী এইদ্ধূপেই আপনার এই বর্তমান অস্তিত্বে আসিয়া দ্বীড়াইয়াছে। 
ইহার মধ্যেও নিশ্চয়ই ভগবানের কোনও উদ্দেন্ত ছিল, সে উদ্দেগ্যও নিশ্চয়ই 
সিদ্ধ হইয়াছে, জাতির হৃদয়কৌমুদী কলার, পর: কলার পরিপুরণে দীপ্তাভ 
ক্ষুটতর, লক্ষ্যে অলক্ষ্যে, তাইই হইয়া উঠিতেছে দেখিতে গাইতেছি। 
‘প্রবর্তক’ বাতাসে কান পাতিয়া ভাবের জালে সেই চেতনাকেই ধরিতেছে, 
' প্রত্যেক হৃদয়ে হাত দিয়া কোথায় তাহার প্রতিষ্ঠান সেইটাই দেখাইয়া 
দিতেছে। দ্বীপান্তরের বাশীর আলাপে বুঝিলাম বারীন্দ্রের সহিত প্রবর্তকের 
সাধনা এক। দূর দ্বীপান্তরের লৌহনিগভূম্পর্শ তাহাকে দ্বাদশবর্ষব্যাপী 
যোগনিদ্রাতেই নিমগ্ন রাখিয়াছিল। কর্মী ফিরিয়াছেন খষি হুইয়া । আনি 
আর জাভির দুঃখ তাহাকে অধীর করিবে না, জাতির ভাগ্য তীহাকে 
চঞ্চল করিবে না, জাতির ভগবানের দর্শন তাঁহাকে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর 
দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে থাকিবে! ৃ 
. আপনার মধ্য হইতে ভেদভাবের জড়টীকে' পর্য্যন্ত উৎপাটিত না 
করিতে পারিলে বাঙ্গালী এক হইতে পারিবে না। এ জাতি সে জাতি 
নহে যে জাতি বাহিরের স্বার্থ প্রতিষ্ঠানে, আস্থরিক লালপাঁকে শিটাইবার 
জন্ত ক্ষণকালের মত দেবতার মুখন পরিয়া এক হইতে পারে। এ জাতি 


৯ 


২৩৮ প্রবর্তক 


- এক হয় আপনার দেবম্বভাবের পুর্ণচেতন! জাগাইয়া একেবারে দেবত। হইয়া । 
এ জাতির হৃদয়ে দেবভাব পগুভাবের আপোষ নাই। এ" জাতির এই 
দুর্বল হিং ঈর্ষাময় ঘদয় কোন পুত জাহ্ববীগ্লাবনেয় অবতারণার ভজন্ত 
এত ছুঃখ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছে, মে তিনিই জানেন যিনি 
করিতেছেন নিশ্বাণ। ’ 
ণ্বাশীর* প্রথম কবিতাটীতেই যখন দেখিলাম, 
মম---প্রেমেরি রাজা তো ছিল ন! নিঠুর, 
কোটী কুঞ্জে সে যে হয়েছে আমার । 
তখনি হৃদয় তীহার হৃদয়ের পুলকম্পর্শে উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল 
“ম্বাগতঃশ ! এ স্বর তো সেই স্বরই যে হৃদয়ের সংস্কারগুলিকে তন্ন তন্ন 
খুঁলিয়৷ কোটা জন্ম টানিয়া আনিতেছে, যে মহাশক্তি তাহাকেই আহ্বান 
করিয়! প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহারই সাক্ষাৎ লাভে বহুর মধ্যে একত্ব 
অনুভবের জন্ত পাগল হইয়াছে। তাহার পরবর্তী কবিতাতেই দেখিতে 
পাইলাম পাগলের উন্মত্ততা বৃথায় যায় নাই। চেতানার উন্মেষে আহ্বানের 
সাড়া আসিতেছে, কবির বাঁশীতে নতুবা বাজে কেন? 
| চাহিয়া পাইয়া 
“পুরে নাক হিয়া 
অফুরন্ত প্রেমধনে। 
তাহার পরবর্তী কবিতাতে এই উপলব্ধিই আরও ম্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে, 
দেখিলাম কবি স্থির করিয়াছেন 
তুমি যে পাথার মোর ডুবে যরিবার, 
শ্মশান লক্ষ কোটা জনম লীলার? 
হে কবি! এই “ডুবে মরিবার” পাথারে যদি ডুবিয়া সত্যই মরিতে 
পার। কোটি জন্মেও যে লীলার শেষ হইল ন! { এই জীবন যদি তাহারই 
শশান-শধ্যার' চিতানল করিতে পার তবে সত্যই পাইবে, সত্যই (হুইবে! 
অন্তরের কোটা কোটা জন্মসংস্কার যে হৃদয়ে প্রেমের পাথারে ডুবিয়া 
সত্যই মরিবে সেই হৃদয়ের উন্মাদ সরসতীয় উন্মত্ত হইবে বাঙ্গালী! এক. 
হইবে আট কোটী নরনারী।-_সেই প্রথম, যাহার মধো জাতির ভগবান্‌ 
প্রথম জাঁগিবেন পূর্ণস্বরূপে ৷ 
বাহিরের জীবন বারীন্ত্ের কর্মময় কিন্তু দে জীবন অন্তঃসাধনার প্রচুর 


সবীপাস্তরের বাণী হও 


অবকাশ দিয়াছে । বারীজ্জনাথ যে জীবন মরণের, অহঙ্কার যাহার প্রাণ, 
সে জীবনকে ফুরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। বীশী তাই বাজিতেছে_- 
| জীবনের সপ্তস্বর' 
নাঁজিয়! হয়েছে সারা, 
আস্তা ভোঁগপুরে তব বাঁরবিলাসিনী ; 
তোমাতে গো গঙ্গাজলী কর তারে আনি । 
এই পাঁচটী কবিতার মধ্যেই আমর! বারীন্দ্রের অন্তরাত্খার পরিচয় 
পাইয়াছি। বুঝিতেছি তিনি নরনারায়ণের মন্ত্র পাইয়াছেন-_ষে মন্ত্রে 
খর্মই আত্মার অর্ধাঙ্গভাগিনী, যে সাধনায় মানুষ আপনার মধ্যে আপনি পূর্ণ । 
তুর্য্যে ধর্শ্মকলাসর্গে নরনারায়ণার্ী 
ভূত্বাত্মোপশমোপেত মকরেদ দুশ্চরং তপঃ 
শ্রীমদ্ভীগবত ১৩1৯ 
চতুর্থে সেই ঈশ্বর নরনারায়ণ অবতার হুইয়াছিলেন। এই অবতারে 
ভগবান্‌ নররূপে ধর্মকে স্বীয় আত্মার অর্দ্ধাংশ  ভারযারূপে গ্রহণ করিয়া 
হুস্তর তপস্যা করিয়াছিলেন। | 
দ্বীপাস্তরের বাঁশী পড়িয়া আমরা পুস্তকখানি বুৰিবার চেষ্টা যত না 
করি বারীন্দ্রের আত্মাকে তদপেক্ষা অধিক দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি । 
পাঁচটি কবিতা পড়িতেই সে চেষ্টা সার্থক হইগ়াছে। তাই পাঁচটির অধিক 
আর আলোচনার প্রয়োজন দেখি না? কবিতাগুলির মধ্যে মুক্তির 
স্বরূপের আভাষ শেষে গিয়া বেশই ফুটিয়াছে, আশা করিবার যথেষ্ট লক্ষণই 
আছে। আমর! আমাদের অভিমতস্বর্প ইহাই বলিতে চাই--বারীন্দ্রের 
চিরনির্বাসনে কেবলমাত্র বাঙ্গালাই আপনার একটি পরমনিধি হারাইয়াছে 
* ইহাই ছিল সকলের ধারণ!। আজ কর্ম্মজীবনটাকে আন্দামানে সমাহিত 
করিয়| রাজানুগ্রহে নবজন প্রাপ্ত বারীন্দ্রনাথ কবিমূৰ্তিতে নবদ্রীবমপথ অব- 
লম্বন করিয়া! ফিরিয়৷ আসিয়াছেন, তীহার এবারকার জীবন সমগ্র পৃথিবীর । 
তাহার আত্মার দর্শনলাভে আমর! বেশ বুঝিতেছি, বারীন্দ্রকুমারের হৃদয়ের 
সমস্ত অশীস্তি বিপ্লব একেবারে দমিত হইয়া গিয়া সেখানে অক্ষু্ন শাস্তি 
নিরুপদ্রব রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তিনি আপনার মধ্যে এমন কিছু 
পাইয়াছেন যাহা সমস্ত জগতেই শীস্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার মহান আদ ধরিয়! 
দিতে সক্ষম । | | | 


 ভলহ্ষারল্লোচজিজ্ণ 


 তত্-জিজ্ঞাসা--১ম ও ২য় ভাগ-্বরগীয় কষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম এ, 
বি এল প্রণীত, মূল্য ১২ টাকা মাত্র। পুম্তকখাঁনি পড়িয়া আমর গ্রীত 
হইয়াছি। বাংলাসাহিত্যে যে যুগে বন্ধিমচন্দ্রের যাদুকরী তুলিকা পাশ্চাত্য*, 
ভাববিমূড় জাতির দৃষ্টিকে অন্তরমুখী করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারই 
শেষবর্তী যুগপধ্যায়ের আত্মপরিবর্তনশীল , হিন্দুজাঁতির ইহা! একখানি প্রাঞ্জল 
চিন্তাচিত্র। লেখক একজন থিয়জফিই্ট,. হিন্দুশাস্্র গভীরভাবেই আলোচনা 
করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার লেখাগুলিতে, ভূমিকালেখক যেমন বলিয়াছেন, 
বেশ একট! আন্তরিকতা ও অমোথত| পরিদৃষ্ট হয়। লেখক নিজেই যাহ 
একস্থানে বলিতেছেন, “আমাদের হিন্দুসমাঁজ 'কি একটা বড় প্রয়োজনীয় 
কথ! মনে আনিয়াও মনে আনিতে পারিতেছে না, জ্ঞানের চর্চা আর্ত 
হওয়ায় সেই বিশ্বৃত, কথাগুলি মনে আনিবার ইচ্ছা হইতেছে কিন্ত আসিতেছে 
না, ফলে সমাজমনের বড়ই যন্তরণা'***** এমন সময়ে যেন হারাণে। বাক্যের 
আদ্য অক্ষরটি খুজিয়া পাওয়া গেল”--সেই যুগের সমস্ত চিন্তাচেষ্টাটাই . 
এইরূপ। স্বয়ং লেখকের প্রবন্ধগুলিতে যে একট! স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ভাব পরি. 
দুষ্ট হয়, তাহাতে মনে হয়, তিনি যেন হারাণে!. সূত্রটি ফিরিয়া পাইতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। 


স্বস্তিকা-_শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত কবিতা-পুস্তক, মূল্য 1/০ মাত্র । 
কণিকাতা আদি ব্ৰাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। স্থদুইখমন্প' অবিরাম কর্ম 
ভ্রোতের মধ্যে সোয়ান্তি পাইবার জন্য গ্রন্থকার কবিতাগুলি রচন| করিয়াছিলেন, 
তাই পুস্তকের নাম. স্বস্তিকা । প্রাণের আবেগ আহ্বান পাঠকের হৃদয়ে শান্তি 
ও স্বস্তি দিবে। 
শিশু-পাঁলন--শ্বাস্থাসমাচার পুস্তিকা নং ৩, ডাক্তার শ্রীকান্তিকচ্দ বন্ধ 
কর্তৃক সম্পাদিত এবং ৪৫ নং আমহাষ্ট হ্বীট হইতে তদ্কর্তৃক-প্রকাশিত, মুল্য ॥০ 
- আনা মাত্র । পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে শিশুমৃত্যুর হার অধিক, 
দেশের দারিদ্র্য এবং গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতাই ইহার জন্ত অনেকটা দারী। এই 
সঙ্কটকালে শিশুপালন সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচার করিয়া কান্তিকবাবু দেশের প্রভূত 
কল্যাণ করিয়াছেন। একদিকে শিক্ষার অভাব, অগ্তদিকে খাঁটি গোছুগ্ধ ছশ্রাপয 
-_প্রকৃতই দারিদ্র্য-নিপীড়িত গৃহস্থগণ নিরুপায় ! এতদ্সন্বেও শিশুপালনের 
দিকে দৃষ্টি রাখিলে আমরা শিগুমৃত্যু অনেক পরিমাণে নিবারণ করিতে পাঁরি। 
এই সব বিষয় আলোচ্যপুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 


সস তন 


অর্ক বর্ধ ১১শ সংখ্যা ' 


'৩০এ ভে, ১৩২৭ 


চি 


স্নেহের 

তোমার ভিনথানি চিঠি পেয়েছি, এ পর্যন্ত ই লেখা হয়ে উঠে নি 
এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একট! 20378019 ; কেন না আমার 
চিঠি লেখা হয় ,০n৫৪ in & 10109770900 ; বিশেষ" বাঙ্দলায় লেখা, যাং : 
এই পাচ-সাভ বৎসর একবারও করিনি। শেষ করে যদি posta” 
দিতে পারি, ভা হলেই ॥৷৮৭6]৪টা সম্পূর্ণ হয় 17 

প্রথম তোমার যোগের কথ|। . তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার 
দিতে চাও.) আমিও নিতে রাজী। তাঁর অর্থ, যিনি আমাকে, তোমাঁকে 
গ্রকাশ্তেই হোক, গোপনেই হোক, তীর" ভাগবতী- শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন; 
তাকেই দেওয়া । তবে এর এই ফল অব্তপ্তাবী জান্বে যে, ভীহারই 
দত আমার যোগপহী,যাকে ূ্ণযোগ্ বলি--সেই পন্থায় চন্ভে হবে। : 
ছে ঝা নিয়ে আরম্ভ করোছিলাম,_যা "দিয়েছিলেন: &- 
ক্ষ *  সেটিছিল পথ খোঁজার রা এদিক, ওদিক ঘুরে দেখা 
পুরাতন সকল খওযোগের-এটি ওটি' ছোয়া; তোল; হাতে নিয়ে পরীক্ষা" 
করা; এটার এক রকম পুরো অনুভূতি দর ওটীর" পিছনে হাওর! ।'' 

তারপর তে এসে 'এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল অন্তৰ্যামী 
জঁগদৃগুরু আমাকে": আমার পদ্থার "পূর্ণ" নিদ্েশ দিলেন। তার’ সম্পূর্ণ 
ery যোগ শরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ- বতমর ধরে তাহাঁরই 
development’ করাচ্ছেন অনুভূতিতে ; এখনও! শেষে হয় নি। আর 
তুই বৎসর লাগতে পারে। আর যত দিন শেষ না হয়, বোধ হয 
বাদলায় ফিরতে পারঝে না'। ই; আয়ার' যৌগরিদ্ধির' নির্দিষ্ট স্থূল 
_অবস্ত এক অঙ্গ ছাড়া; দেটা হচ্ছে কর্মা! আমার কর্মের কেন্দ্র 
বঙ্গদেশ, যদিও আঁশ! করি তার পরিধি হবে মত ভারত ও' সমস্ত. 
পৃথিবী । ক. ভব ৯ ‘ এ 


[ ৩২ ] l 


অন্তশিস্জেল্ৰ লজ 


হও 


২৪২, I প্রবর্তক 


যোগ প্থাটী কি, তা” পরে লিখবে ; অথবা তুমি যদি এখামে এস, 
তখনই সেই কথ| হবে। এ বিষয়ে লেখ! কথার চেয়ে মুখের কথা 
ভাল। এখন এই মাপ্র বল্তে পারি যে পুর্ণজ্ঞান, পূর্ণকর্শ ও পূর্ণভক্তির 
সামঞ্জস্য ও এক্যকে মানসিক ভূমির ( 199] ) উপরে তুলে মনের অতীত 
‘বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণসিদ্ধ কর! হচ্ছে তার মূলতত্ব। পুরাতন যোগের দোস্ক, 
এই ছিল যে, সে মন বুন্ধিকে জানত, আর আত্মাকে জানত; মনের 
মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সম্তষ্ট থাকৃত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত 
কর্তে পারে; অনন্ত, অথগুকে সম্পূর্ণ ধর্তে পারে না। ধর্তে হলে 
সমাধি, মোক্ষ, নিৰ্ব্বাণ ইত্যাদ্িই মনের উপায়, আর উপায় নাই। সেই 
লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক. একজন করতে .পারেন বটে) কিন্তু লীভ কি? 
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্‌.ত আঁছেনই। ভগবান্‌ মান্ষে যা চান, সেটী, 
হচ্ছে তাঁকে এখানেই ৃত্তিমান্‌ করা, বাষ্টিতে, . সমষ্টিতে-t০. realise 
God in life. , j 


পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সাম ব্‌! কয কর্তে 
পারে নি; জগৎকে 'মায় বা অনিত্য লীলা: বলে, উড়িয়ে দিয়েছে। ' 
ফল হয়েছে জীবনশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি গীতায় যা বলা 
হয়েছে *উৎসীদেয়ুরিমে লোঁকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম: চেদহম্ণ' ভারতের 
মে লোকাঁঠ সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে: গেছে। কয়েকজন 
সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু, মিদ্ধ যুক্ত হয়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত 
প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হায়ে' নৃত্য কর্বে, আর সমস্ত আাতি 
প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হ’য়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মু- 
সিদ্ধি? আগে মানসিক 16৮৪]এ যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরগীপ্ন,ত, 
'অধ্যাত্বের আলোকে আলোকিত কর্তে হয়, তারপর উপরে উঠা। উপরে* 
“অর্থাৎ বিজ্ঞান ভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব; জগতের 
সমস্য। 50190 হয় না। সেখানেই আত্ম। ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন, এই 
'গ্রন্দের অবিদ্য) ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় 
ও জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। : তখন 
ঞগরানূকে পুরণতাঁবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়; গীতায় যাঁকে বলে “সমগ্ৰং 
বাং জ্ঞাতুম*। অন্নময় দেহ, প্রাণ, যনধুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ, এই হ’ল 
আত্মার পাঁচটা ভূমি । যতই উ'চুতে উঠি, মান্থষের Spiritual evolutione 


| অরবিন্দের পন | + হও 


এব্ধ চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হ'য়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় 


আননো উঠা সহজ হ'য়ে যায় । অথও্ড, অনন্ত, আনন্দের অবস্থায় স্থির 


প্রতিষ্ঠা হয়;' শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়--দেহে, জগতে, জীবনে।' 


পুর্ণ সন্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ “আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত হয়। 
এই আমার যোগ-পন্থার central clue, তার মূল কথ!। 

এরূপ হওয়। দহজ নয়। এই পনের বৎমরের পরেই আমি এই মাত্র 
বিজ্ঞানের তিনটা স্তরের নিয়তম স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে 
টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি। ভবে এই দিদ্ধি বখন পূর্ণ 'হবে, 


তখন ভগবান্‌ আমার 0821 দিয়ে অপরকেও অল্প আরামে বিজ্ঞান-' 


সিদ্ধি দিবেন, এর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তখন আমার আসন 
কানের আরস্ত হবে। আমি কর্দ্দসিদ্ধির অন্ত অধীর নহি। যাহা হবার 
ভগবানের নির্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহমের শক্তিতে 
কর্মক্ষেত্রে ঝাপ দিতে প্রবৃত্তি নাই। যদি কর্ম সিদ্ধি না-ও হয় আমি: 
ধৈর্ধ্যচ্যুত হব না) 'এ কৰ্ম্ম আমার নগ্ন, ভগবানেয়।' আঁমি আর কারুর 
ডাক গুন্ব না) ভগবান যখন চালাবেন, তখন চল্ব। 

বালা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি।, বে অধ্যাত্মের বত! 
এসেছে, সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের , নৃতনরূপ, ‘কিন্ত আসল _ রূপান্তর 


' ময়। ভবে এও দরকাঁর ছিল। বাঙগল! ধত “পুরাতন যোগকে নিজের 


মধ্যে জাগিয়ে সেই গুলির সংস্কার 621)9536 করে আসল ' লারটী লয়ে: 


জমী উর্বর করছে। আগে ছিল বেদাস্তের .পাল-_অদ্বৈতবাদ, 'সন্যান, 


শঙ্করের মায়া ইত্যাদি । যাহা এখন হচ্ছে, এইবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের পালা 
লীলা, প্রেম, ভাবের আনন্দে যেতে যাওয়া । বৈষ্ণব ভাবের এই গুণ 
আছে যে ভগবানের সঙ্কে জগতের একটী সম্বন্ধ রাখে, জীবনের 'একটা 
অর্থ হয়। যে দলাদলিয় ভাব লক্ষ্য করেছ সেটা অনিবার্শ্য। ' মনের 
ধর্ম এই খণ্ডকে লয়ে পূর্ণ বলা, আর সকল খণ্ডকে বহিষ্ঠীত কর, যে 
সিদ্ধ (পুরুষ) ভাবটী, নিয়ে আসেন, তিনি খণ্তভাব অবলম্বন করেও 


পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন--€ পূর্ণকে ) যুর্ত করুতে ন! পারলেও । 


(কিন্ত) শিষ্যেরা ভাহা পায় না, মূর্ত নহে বলে। পুঁটলি আপনি খুনে 


ধাবে।' এই সকল হচ্ছে অপূর্ণতাঁর, কাঁচা অবস্থার লক্ষণ; ভাতে ( 


বিচলিত হুই লা: অধ্যাত্ম ভাব খেলুক দেশে, যে ভাবেই হোক, যত 


। 


কি 


২ 4-১ প্রবর্তক. 


লই হোক=-পরে' দেখা যাবে। এটা. নুবযুগের শৈশব, এমন ফি 
embryonic অব্স্থা। আভাষ মাত, আর নয়। 


ন্‌ ৯ i n bl _ ন 


| ভেদপ্রতিষ্ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মার কোর মুর্তি সখা 


চাই 1, তুমি হয়ত বলবে, সংঘের কি দরকার ? যুক্ত হয়ে সর্বধটে থাকব ; সব 


একাকার.হয়ে যাক, সেই ই বৃহৎ একাকাঁরের মধ্যে য়া হয়। সে সত্যি কথা; কিন্তু 


সত্যের একটা দিক সাত্র । আসাদের কারবার গুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়; 
ভীবনকেও চালাতে হবে ; আবার মুত ভিন্ন জীবনের. 68961%9 গ্তি নাই । 
. "অরূপ" যে মর্ঘ হয়েছে, বে নামরূপ গ্রহণ মায়ার. খামখেয়ালি' নয় , রূপের 
নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলে রূপ গ্রহণ। . আমর! জগতের কোনও কাৰ্য্য 
বাদ দিতে চাই আঃ, রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য 


সবই. থাকবে [এই স্কলকে নূতন প্রাণ, নৃতন আকার, দিতে, হবে.।; , 
এ রাজনীতিকে, ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের - আসল 


[জিনিস ন্‌র বলে, বিলাতী. আমদানি, “বিলাতী অন্থকরণ্‌ মাত্র। তবে 
"তারও দরকার ছিল। আমরাও. বিলাতী ধরণের, রাজনীতি, করেছি; না 


করুলে দেশ উঠত না আমাদের Experience. লাভও EX develop- 
ment’ হতে না এখনও তার দরকার আছে-_বঙ্গদেশে তত নাই) 


যেমন ভারতের অন্ত প্রদেশে. "কিন্তু সময়. এসেছে ছাঁয়াকে, বিস্তার ন! 


| করে বৃ্তুকে ধরবার ; ভারতের . প্রকৃত .আত্মকে জাগিয়ে সকল কর্ণ, আই 


ঢল 


অনুরূপ ক্রা' চাই ॥ 

. লোকে এখন রাজনীতিকে, রর তি করতে চায়; শু, ০ ক তার 
ফল হকে, যদি কোন স্থায়ী, ফল” হয়, এক রকম: Indianised: Bolshe- 
VSI. সেরকম কর্টেও আমার আপত্তি. নাই; যাঁর যে. প্রেরণা, তিনি তাই 
রুরুন। ভবে এট! আসল, বস্ত নয়. এই সকল অগুদ্ধ রূপে: Spiritual 
শক্তি, টালুলে--কীচা ঘটে কারগোদধির . জল--হর , এঁ কীচা' জিনিসট। 


ভেঙ্গে বাবে, জল' ছড়িয়ে "নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate 


করে সেই অন্ুদ্ধ রপই থাকবে । সর্বর্ষেত্রে-তাই.। Spiritual influ 


* 6০৪ দিতে পারি, তবে সেই শক্তি 92097090 হবে শিব মন্দিরে 
. বানরের যুতি গড়ে স্থাপন কর্তে। -বানরটি প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় শ শক্তিমান হয়ে 


" ভক্ত ইমান সেজে' রামের: অনেক, কাজ হয়ত করবে, যতদিন. সেই 


( 


, অর্বিনোর পত্র 5০২86 


2: | / 
. প্রাণ, সেই শক্তি থাক্বে ॥" আমরা কিন্ত ০৮ চাই৷" হস্দান 
নয় দেবতা, . অবতার, স্বয়ং, রোম। SE 5 

১ _ সকলের সঙ্গে মিল্তে "পারাবত সবক প্রকৃত পথে টানবার, 
জন্য; “আমাদের” আদর্শের ...30111£ ও “ব্লপকে অন্ধুত্ রেখে। তা? না 
“করলে দিশ্হোর! . হব, প্রকৃত, কর্ণ ।হবে ‘Alt. Individually . সর্ব 


থেকে কিছু হবে বটে, .সংঘরূপে ; সর্বত্র থেকে. -তার শতগুণ, হয়। তকে 


শি 


এখনও সে সময় আসে নি L তাড়াতাড়ি রূপ দিতে, গেলে ঠিক য়া চাই ও তা হকে ' 


না 1 সংজ্ৰ হবে, প্রথম. চড়ান- রূপ; মার! আদর্শ পেয়েছে তারা রক্য- 
বদ্ধ, হযে নানাস্থানৈ, কাজ, করবে “পরে Spiritual, Commune, মত 


রূপ, দিযে সংঘবদ্ধ হয়ে স্ব করাকে, সাআহরপু,. বুগানুরূপ- আকুতি. দিবে.) . 


শক্ত, বাধারূপ. নয়. . সচলায়তন, নয়) , স্বাধীন রূপ, . সমুদ্রের মৃত . যা? 


ছড়িয়ে _ যেতে প্রারে, নানা, লয়ে টিকে । ঘিরে, ওটাকে. রিড 
করে, সবকে আত্মসাৎ কর্বে ; কর্তে করুতে Spiritual Community 


দ'ড়াবে। এইটি হচ্ছে. আমার: বর্তমান 1699, এখনও রা রি 
হুয়, নি।, সবটা গানে .ছাতে,, তিনি যা, কুরান। . 

:দ্ববসংঘ্বের, একথা. বলে. ভু, লিরেছ- আমি; দেৱতা, নই). অনেক 
পিটিয়ে: 'শারান: লোহা ॥* :.* =. 1৪ এদের. 'কেইই নয়,, তবে. প্রত্যেক 
মানুষের .মধ্যে দেবতা: আছেন), ভীরেই প্রকট রর! দেব্জীবনের লক্ষ্য..$ 
তু!” :সক্লে-করতে- পারে?! বড় “আধার, ক্ষ: আধার আছে মানি। 
(তোমার নিজের সম্বন্ধে: সে ব্ণনাকৈ আমি 8968989: বলে গ্রহণ করছি 
না।.. তবে ‘যেরূপ আধারই : :হোক্‌, একবার ভগবানের ॥লার্শ যদি পড়ে; 
" আত্মা যদি: জাগ্রত হন, তারগীর': বড়, ছোট? এ: -সবেতে;:বিশেষ একিছু 


আসে-যায় না! বেশী রাধা হতে, পারে, ১ বেলী, সময়, লাগতে: -পারে;' 


বিকাশ্রে-. তারতম্য, হৃতে- গারে,;..তাঁরও কিছু) :ঠিক লাইন . ভিতরের 


দ্বেবতা! সে. “নব বাধা ন্যনতার হিসাব, রাখে নাঃ ঠেলে; উঠে। ; EEL 


ib ay শূক্তি “নয, -তগ্রানের শি এই যোগ্ের সাধক . 

ক 28-15-8485 
| * * আমি. থ! অনেক, দিন একে, দেখছি, তাঁর ছু একটা কথা, সংক্ষেপে 
বলি। আমার এ ধারণা : হয়: যে” ভারতের হর্কিতার. প্রধান কারণ: 
পূরাধীনতা। নয়,..দ্ারিদ্র্ নর. -অধ্যাত্মবোধের . বা. ধর্মের, কঢ়াৰ: চন 


২৪৬ be ‘ প্রবর্তক - | LO 


কিন্ত চিন্তাশক্তির' হাস “জানের 'জন্মতূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্বত্রই ' 
' দেখি inability বা unwillingness to think, চিস্তা.করবার অক্ষমতা! ' 
বা' চিন্ত “ফোবিয়!"। মধ্যযুগে যাই হোক," এখন কিন্ত এই ভাবটা ' 


ঘোর-' অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল 'রাত্রিকাল,' অজ্ঞানীর জয়ের দিন le 


"আধুনিক 'জগতে জ্ঞানের ভয়ের, যুগ। "যে ‘বেশী, চিন্তা করে, অন্বেষণ, 


করে, পরিশ্রম করে, সে বিশ্বের সত্য ‘তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি | 
বাড়ে। যুরোপ দেখ, দেখবে ছুটি জিনিস অনন্ত বিশাল চিন্তার - সমুদ্র, . . 
আর প্রকাও বেগবতী, অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির, খেলা। -যুরোপের সমস্ত শক্তি 
সেই খানে; সেই শক্তির বলে জগতকে : দে আস কর্তে পারছে; 
আমাদের ।পুরাকালের' তণন্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও 
ভীত, সন্দিগ্, -বশীভূত। লোকে বলে যুরোপ 'ধ্বং ংসের মুখে ধাবিত 1. 
আমি তা” মনে yl না। অই যে এৰিক, ই যে ওপার, সব... 
'নবস্থষ্টির পুর্বাবস্থা |: 7- 171১১ 021 রর 
"তার পর ভারত দেখ! ‘কয়েকজন গজ টক ছাড়া বই 0 


''*** সোজা মানুষ, অর্থাৎ &verage Nn; "যে চিন্তা “করতে চার 


না, পারে না, যার' বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, আছে কেবল ক্ষণিক*উত্তেজন| । 
ভারতে চায় লরল চিন্তা, সোজা.কথ) সুরোপে, চায় গভীর চিন্ত! গভীয় কখা। 
সামান্ত কুলী দজুরও. চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনে সন্ত 
নয়; তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে তরে যুরোপের শক্তি-ও 
চিন্তার Fatal limitation আছে। অধ্যাস্ক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি 
আর. চলে ন|। সেখানে বুরোপ. সব দেখে হেঁয়ালি;' "nebulous 
metaphysics, yogic Hallucination ; বৌরায় চোখ রগড়ে কিছু 
ঠাহর "করতে পরে না । তবে এখন 'এই limitation surmount করবার . 
যুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে নী 1 আমাদের ' অধ্যাত্মবোধ আছে, "আমাদের 
পূর্বপুরুষদের গুণে; রি স্বার সেই, বোধ আছে" তার হাতের কাছে 


== =, 


প্রকাণ্ড শক্তি: তৃণের মত উড়ে যেতে পারে।. কি সে শক্তি পাবার রা 
 জঙ্- শক্তির (উপাসনা) দরকার । আমর" কিন্তু শক্তির উপাসক : নই) 


সহজের উপাসক ; . সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পুর্ব- 


পুরুতধর। বিশাগ চিন্তার সুত্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞাম পেয়েছিরেন ) | 


রথ 


চি 


ছি. ১০ আরবি পরত LR 


বিশাল সভাতা দাড় করিয়ে দিয়েছিলেন।, ' সারা, পথে যেতে যেতে 
অবসাদ এসে, (ক্লান্ত - হয়ে পড়ে, চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে: সঙ্গে 
শক্তির বেগও- কুমে “গেল: আমাদের: ‘সত্যতা: হয়ে: ‘গেছে: অচলায়তন, - 
ধর্ম বাহের , গৌড়ামি,- “অধ্যাত্মভাব একটা, ক্ষীণ. “আলোক; বা. ‘ক্ষণিক 
উন্মাদনার তরঙ্র ।: এই. অবস্থা: যতদিন ' থাকবে, ততদিন ভাতের স্থায়ী " 
তি অসম্ভব [= উ ৪২:০০, 

'-বাঙ্গাল। দেশেই এই; ্দবভার। “চরম বা, বাণীর কিপ্র বুদ্ধি 
আছে, ভাবের Capacity আছে» intuition. আছে; এই“ সব: গুণে 
সে ভারতে শ্রেষ্ঠ{::এই সক্ল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই' যথেষ্ট. নহে । - 
এর. সঙ্গে ,,যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, 'বীরোচিত, সাহয়, দীর্ঘ পরি”. 
শ্রমের ক্ষমত1 :ও.. : আনন্দ জোটে, 'ত1%. হলে--- বা্ধালী- ভারতের. "কেন, . 
জগতের, নেতা. হয়ে: যাৰে 1 কিন্তু বাঙ্গালী: তা ঃচায় ; নাও “ সহজে সারতে 
চায়; চিন্তা - ‘নী করে, জ্ঞান; * পরিশ্রম. লা, রুরে ফল, 'সহজ সাধনা করে 
সিদ্ধি৷". তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্ত জ্ঞান শৃন্ ভাবাতিশয্যই . 


হচ্ছে এই, 'রোগ্নের শীক্ষণ। ‘তাঁরগর, "অবসাদ : তযোভাব। ' এ দিকে, দেশের 5 


ক্রমশঃ অবনতি, 'জীবনগক্তি হাস হয়েছে ; : শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে: 
কি হয়েছে--খেতে * পাঁচ্ছেনা, /প্রবার কাপড় : এপাচ্ছে, না, ৬ "চারিদিকে: 
হাহাকার, ধন্দৌলত/- ব্যবসা: বাণিজ্য, অমি, চাষ পধ্যস্ত পরের । “হাতে 
যেতে আরম্ভ: কচ্ছে। শক্তি, সাধনা, + : ছেড়ে : “দিয়েছি, - শক্তিও. ‘আমা: 
দের: ছেড়ে 'দিয়েছৈন।- প্রেমের . সাধনা... করি; -কিস্ত যেখানে 
জ্ঞান .ও শক্তি নাই" (সেখানে) . প্রেমও। “থাকে /ম|): সন্কীর্ণতা, - 
তা: আসে; ছু, রন, মনে, প্রাণে, হৃদয়ে" প্রেমের স্থান নাই।. 
প্রেম: কোথায় ব্দেশে ? ; যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ই সবণা;" দলাদলি' 
এ - দেশে আছে; ভেদক্লিষ্ট' ভারতে ও” আর, কোথাও . তত Hl 
আধ্যজাতির উদ্দার বীরযুগে এত ' হাক ডাক, নাচানাচি. ছিল . না, 


কিন্তু গে. চেষ্টা." আরম্ভ করত তাঁরা তা” . বছ শতাব্দী ধরে - 


স্থায়ী থাকত। ' বাঙ্গালীর চেষ্টা দু'দিন: স্থায়ী থাকে (38187 
. তুমি. বল্চ চাই ভাব উন্মাদনা, "দেশকে মাতাঁন।। রাজনীতিক্ষের 
ও সব করেছিলাম শ্বদেশীর সময়ে; .যা করেছিলাম সব ধুলিষাৎ হয়েছে 


ধ্যাত bl শুভতর পরিগাম হবে? আমি বলছি, নাধে ফোনঃ ফল 


[A 


Ll 


t 
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হয় নি হয়েছে; যত ॥০ve%৷£ হয়, তাঁর কিছু ফল হয়ে দীড়াবে, 
তবে তা, অধিকাংশ ' চos৪ibiliটyর" বৃদ্ধি; '. স্থিরভাবে &ctualise . 
করবার এটা ঠিক রীতি-নয়। দসৈই -.জন্তু আমি . আর . emotional” 
exitement, ভাব, মন মাতানকে 17839 করতে. চাই' না। আমার 
যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমভা; "সেই সমতায় 
প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শুক্তিসমূে 
জ্ঞানহ্য্যের রশ্মির বিস্তার . ‘সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ 
খঁক্যের স্থির ecstasy । লাখ, লাখ, শিষ্য চাই না, একশ’ ক্ষুদ্ৰ 
আমিত্বশূন্য পুরো "মানুষ ভগবানের যন্ত্ররপে যদি পাই,: তাই. 
যথেষ্ট।- প্রচলিত গ্ররুগিরির উপর আমার আস্থা" নাই; আমি গুরু - 
হতে চাই, না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের ্পর্শে'- জেগে - 
হোক, কেহ যদি ' ভিতর থেকে- নিজের "সুপ্ত দেবত্ব: প্রকাশ করে! 
ভাগবৎ জীবন লাভ করে, এটাই" আমি' চাই। এইরূপ: “মানুষই ah 
'দেশকে তুলবে ।, পু 
£ এই -1906015 পড়ে -এ .কথ।' ভাববে ন! যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ: 
স্কন্ধে নিরাশ। গুরা "যা" বলেন যে 'বদ্দদেশেই . এবার মহাজ্যোতির : 
বিকাশ হবে, আমিও লেই আশ করছি ,তবে other side of the” 
shield কোথায় দোষ, জটি, নানতা তা”. "দেখবার চেষ্টা করেছি। ' এগুলি * 
থাকলে দে ‘জ্যোতি মহীজ্যোতিও' হবে: না; স্থারীও.হরে, না. 7 -,. 
-. এই: আসীধারণ লব চিঠির, তাৎপর্ধ্য “এই "যে আমিও. পু'টলি বাধছি?: 
তবে আমার; বিশ্বীস-ধৈ * সে এ পুটলি ' 5%; -P6tও৮এর চাদরের: মত; 
'অনস্তের যত শিকার -তার মধ্যে: ,গিজগিম্ব করছে. এখন পুটলি ডি 
নাট অসময়ে খুলতে গেলে. শিকাঁর"এপাঁলাতে পারে । দেশেও এখন যাচ্ছি £ 
না, “দেশ তৈয়ারী হই -নি বলে নয় :অপক্য অপকের“মধ্যে গিয়ে কি.কাঁজ.. 
করতে পারে? * . * ইতি "৮ এ ক, 
টি ২65২৯: 7 তামার “সেজদা? ০ 
(আরাম জোট): 5. 255 8০ ০১5৯ 
HE Eee a ; 
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বাংলায় এমন, একদল লোক দেখ! : দিয়াছেন--যাহার! কাহারও কথায় বা 
কোন উত্তেজনার কুহকে- আর কিছু করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহারা- 
চাহেন সর্বাগ্রে. আপনাকে জীনিতেঁ-আপনার ভিতর হইতে ফোন এফ 
অনির্াচনীয় - শক্তিকে জাগ্রত করিতে এবং এ আত্মজ্ঞান দিয়াই, ও 
আত্ম-শক্তির সাহায্যেই কিছু গড়িয়া তুলিতে। এইরূপ মাদুষের ' সংখ্যা 
অতি অল্প হইলেও-_ইহাদের কর্ম তুচ্ছ নহে, ক্ষুদ্র নহে; জাতির :সভ্য- 

প্রতিষ্ঠান এই - আত্ম-সিদ্ধ লোকের ' সাহাযোই গড়িয়া উঠিবে, bil 
আমাদের বিশ্বাস | - 

রঃ ৮61. 8০ 

আবেগ ও উত্তেজনার ফলে যে কর্ম সৃষ্টি হ্য়, অথবা কোন ব্াক্তি* 

বিশেষের প্রাধান্তে" অভিভূত ' হইয়া! সমষ্টি যেখানে কিছু নিৰ্ম্মাণ করে, 


' উহার ভিত্তি তত দৃঢ় হয় ন'--উৎসাহ-ম্রোত মন্দীভূত হইলে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির 


তিরোধান ঘটিলে এইরূপ কর্ণ্ম-মন্দির ভূমিশায়ী হয়। এই জন্ত বাংলায় 
ব্যক্তি-স্বাতন্থোর লক্ষণ দিন দিন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমর! 
আশাৰিত হইয়াছি। | 
এ - | ক কচ র্‌ 
প্রতি কর্্মাই আপনাকে জানিবে এবং পাইবে--অন্তরের সহিত মিল 
করিয়াই বাহিরের কর্শে হস্তক্ষেপ করিবে । কন্ম যেখানে মানুষের অন্তর- 
শক্তি দিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে..উহা কখনই ব্যর্থ, হয় :না-। একের 
কৰ্ম্ম সকলে মিলিয়া সুহন্ধে সম্পন্ন করাযায় বটে, কিন্তু দলের অন্তর একত্র 


, সমানভাবে: উদ্ুদ্ধ হইয়া না উঠিলে, আনেক সময় বহু সন্ন্যাসীতে গাজন 


নষ্ট -হইতেও. দেখা যায়। ক্্মীবৃবন্দ স্ব স্ব " অন্তৰ্ণক্তিকে ' 'জাগ্রত রুরিয়া, যদি 
[৩২] 
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কিছু নির্মাণ করিতে অগ্রসর হয়, তাহ! হইলে, কর্মক্ষেত্রে পরস্পরের 
মধ্যে মতভেদ ঘুটিবার সন্তাবনা৷ থাকে না এবং ওদাসীন্য আসিয়া আমুর 
কম্মটীকেও নষ্ট করিতে পারে না। সেইজগ্ত যেখানে "কোন বৃহৎ কর্ণ 
সংসিদ্ধ করিতে সমষ্টি-শক্তির প্রয়োজন, সেখানে প্রতি ব্যট্টিকেই আপ; 
আপন অন্ত্ষ্টি লইয়াই কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে! * 
ক্ৰ N EY L নি . 

কর্ম বলিতে আমরা ক্ষুদ্র সংসারের কোঁন' কথা বলিতেছি না । দে? 
যদি বিষাক্ত বায়ুতে পরিপূর্ণ হয়, আমার আবাস গৃহথাঁনি যতই পরিষ্কা' 


পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলি না, দেশের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও মরিতে হইবে, 
" সংসার জাতিরই অংশ। জাতির জীবনে যে আ্ীধার, অশ্ুদ্ধতা পৃঞ্জীতূং 


হইয়াছে, উহাই সর্বাগ্রে দুরীক্কৃত করিতে হইবে--নতুবা 'আমার জাতি 


অধিক দিন টিকিবে না৷: | 


তা. ও ts চা # 3 


* -. এই অজ্ঞান তমসা দূর করিবায় জন্ত অনেকেই অনেক রকম রুম 
_ প্রণালী স্থির করিয়াছেন। সকল পদ্থারই প্রয়োজন আছে তাহা আমর 
“অস্বীকার করি ন|। কেবল আমরা বলিতে চাই-ধিনি যে প্রণাল 


অনুসারেই কাঁধ্য করুন না, উহা ধেন প্রতি কর্মীর অন্তর দিয়াই পায় 
হয়, নতুব| অনেক সময় একজনের কর্ম অপরজনের ঘাড়ে চড়িয়া উভয়কে' 
অবসন্ন করিয়া ফেলে। কর্মপ্রণালীর 'আন্ুগত্যেই মানুষের মধ্যে. এব 
প্রতিষ্ঠা হয় না।. প্রক্য স্থাপন হয় অন্তরের মিলনে । এই অস্তর-সাধনা 
সিদ্ধ না হইলে পরস্পর পরস্পরের অন্তর -দেখিতে ও পাইতে পারে না 


কক শি রা 


আমরা এতখাঁনি : বহির্ধাথী হ্ইয়ী পড়িয়াছি যে কর্শের বাধনে 
আমর! মানুষকে :বীধিতে অগ্রসর হই। অবস্থার আন্গকূল্যে যে এওঁক 
সংস্থাপিত হয়, অবস্থার পরিবর্তনে উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় 
আবার নূতন কোন পান্থকুল অবস্থার প্রতীক্ষা করি । ভারতের রাষ্ট নী্ণ 
এই পথেই চলিয়াছে। কিন্ত আমাদের মনে রাখা! উচিত, অবস্থা মানুষে 
উদ্দেস্তসিদ্ধির সহায়ক নহে) অনেক সময় অবস্থার. আনুগত্যে এত.ব 
মারাত্মক' ভুল ঘটিয়া থাকে, .যে উহার ফলে এক একট! প্রবল জা 
উৎস হইয়া যায়। অবস্থার সহায়তার আমরা কিছু করিব না-ভিতরে 


চি 
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প্রেরণ! অবস্থাকে ব্যবহার করিয়। লইতে পারে। 
7 ক ও ৪ LY 

।দুর্দর্ষ জৰ্ম্মনী আজ হীনবল, কেননা! সে ভাবিয়াছিল মিব্রজাতির মধ্যে 
_ এমনু এক অবস্থার স্থষ্টি করা যাউক যাহাতে উহাদের মধ্যে আত্মবিরোধ' 
উপস্থিত হয়। পাশ্চাত্যের শিক্ষা, অবস্থানথুসারে ব্যবস্থা করিবার কৌশল . 
ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। তাই পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে কামানের 
. গোলা যখন প্যারীতে, অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল, উড়ো! জাহাজ হইতে, 
রাশি রাশি বিপ্লবস্ছচক পুত্তিকা ফ্রান্সে বিতরিত হইল, ডুবো জাহাজের 
সাহায্যে পৃথিবীর বাণিজ্য-তরী জলমগ্ন হইতে লাগিল, তখন জন্ণী ভাবিয়াছিল/ . 
এইরূপ “অবস্থায় অন্ততঃ ফান্দে একটা! বিপ্লব উপস্থিত হইবেই, কিন্ত অবস্থা যে 
সব সময় মানুষকে তদন্ত্যায়ী ব্যবস্থা করিবার “প্রেরণ! দেয় না--ইহা" , 
তখন তাহাদের বুদ্ধিতে যোগায় নাই । ইহার- ফল বরং বিপরীত ফলিল,' 
পৃথিবীর সকল জাতিই জর্ম্মশীর বিরুদ্ধে খড়াহন্ত হইয়া, উঠিল, ফান্দে বিপ্পব 
না ঘটয়। জৰ্ণ্মণীতেই ‘উহার আগুন ধু ধু করিম! জলিয়া উঠিল--জর্মী 
আজও পড়িয়া ছাই. হইতেছে। j N - 
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অবস্থা ভিতরেরই অভিব্যক্তি। অবস্থার অনুসরণ করিয়া কোন জাতিই: 
বড় হইরাউঠেনা । ভারতের বর্তমান কৰ্মস্থষ্টি কিন্তু অবস্থন্থগত। “ঘঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের 
ধুয়া ধরিয়াই না বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি! বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি- 
ভক্গে, জামালপুর ময়মনসিং কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে বিবিধ .অত্যাচারকাহিনী . 
শ্রধণেই বিপ্লবভন্ত্র মূর্ত হইয়। উঠিয়াছিল আজও তুকাঁর পতনে খালিফাৎ, * 
ল্লাউ্লাট বিলের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ প্রভৃতিদেখিতে পাই.) অবস্থা আমাদের, 
টানি টানিয় ব্যবস্থার পথে লইয়! ছুটিয়াছে_-অন্তরের একটানা জ্রোতে ' 
গা ভাসান: দিবার মত অন্ত্ষ্টি আমাদের নাই'। সেইজন্য আমাদের ' 
নির্দাণগুলি দেশজোড়া আড়ব্বরপূর্ণ, কিন্তু ভিত্তি বালুময় স্থানে, কাজেই 
হ্বারী নয় দৃঢ় নয জোর দিয়া, জাতি দীড়াইতে পারে না। 
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আজ আবার বাংলায় নুতন নিৰ্ম্মাণ চলিয়াছে, নৃতন ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি" 
নির্বাচন লইয়!। 'কোন একটী অবস্থায় ন! পড়িলে, আমাদের যে একটা দেশ 
আছে, আমরা! যে একট! জাতি, আর এই দেশ এবং জাতি উৎন্্ যাইতে 


২৫ ১. প্রবর্তক - 
বসিয়াছে--এই জ্ঞান আমাদের: থাকে ন|।- আমরা চাহি দিবা 
ভাবে দেশের মধ্যে, এমন একটী ভাব, এমন একটা কর্ম সৃষ্টি করিতে 
যাহ! দিয়া এই মর! জাতির জীবনে অভিনব শক্তি আবির্ভূত হইবে-_এবং 
এই কর্ম অবস্থানুয়ারে ব্যবস্থার মত দুই দিনের নহে, জাতির জন্য সব. 
খানি দিয় জীবনভোর গায়ের. রক্ত জল করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে ৷ 
জগতের. শ্রেষ্ঠ শক্তি ইংরাজ আমাদের . দ্বারপালস্বরূপ বহির্শক্তি হইতে দেশকে 
রক্ষা করিতেছেন, এতদ্যতীত দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার যথেষ্টই উন্নতি 
খাটনাছে--.অনেক সুযোগ ও স্থবিধারও সৃষ্টি: করিয়া দিয়াছেন--এই - রাজ 
শক্তির আশ্রয়ে আমাদের চারি কোটী বাঁডালীকে যদি জাগাইনা তুলিতে 
পাঁরি--তাহা! হইলে আমাদের যোগ্য অধিকার ফিরিয়! পাইব ইহা অবধারিত 
, এবং সে. অধিকার ফিরিয়া পাইবার, জন্য, আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে :অয 
ধারণ যে. করিতে. হইবে: এমন কোন কথা .নাই। আমরা, অল্প জলে 
শফরির মত কেবল ফর্‌ ফর; করিয়। মরিতেছি--সত্যনিন্দমাণ কোন 
প্রণালীতে সৃসিদ্ধ হইবে, ' এমন ধারণা দেশ-কন্মীদের মধ্যে বেশ স্পষ্ট ও জীবস্ত 
হইয়া উঠে নাই, ভাই পথে বাহির হইলেই এমন একটা অস্পষ্টতার মধ 
"' পড়িতে হয়; যে দেশের এবং রাজ্শক্তির *উতয়ের চক্ষেই একট! সংশয় 
দৃষ্টিই ফুটয় উঠে.।: আমর! পাচ বৎসর. ধরিয়া 'এই অপ্পষ্টতার সহিত “যুদ্ধ 
করিয়াই আমিতেছি--ল্লাও উহা অপসারিত করিতে পারি'নাই। 
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"কিন্তু" কাজ আমাদের করিয়া যাইতে হুইবে । আত্মপ্রকাশের ফলেই 
বাহিরের, কুয়াস৷ তিরোহিত: হইবে! কাজকে পাইতে হুইবে অন্ত 
দিয়া। এই. অন্তর, ফুটিবে আত্মদর্শনের ফলে। কাধ্যক্ষেত্রে ঝাপাইয়' 
পড়িবার পূর্ব প্রত্যেক দেশ-প্রেমিককে এই আত্মসাধনায়, সিদ্ধিলাভ 
করিতে হইবে। ব্যস্ত হইলে চলিবে নাঁ। ধৈর্যহীন. হইলে কাঁধ্যসিদ্ধি 
অসম্ভব হইয়া উঠিবে। দেখ. আপনাকে-_ভিতরের দিব্যপ্রেরণা কোন 
দিকে তোমায় নিয়ন্ত্রিত করিভেছে-তুমিই, তোমার কর্ণধার, কর্মের ছকাছকি 
কেবল বাতুলতা। দেশ অন্নহীন, জ্ঞানহীন, শক্তিহীন--দেশের. জীবনী 
শক্তি. কোথায়. রুদ্ধ: হইয়। -পতিয়াছে. . অন্বেষণ কর, জ্ঞানশক্ভিপ্রেং 
দেশকে উদ্ধ দ্ধ. করিয়া তোল । আপনাকে এই. ত্রিবেণীতীর্থে অভিষিক্ত 
"ক্রিয়া ধীর পদবিক্ষেপে. অগ্রসর হও. এই অভিযান তোমার, অর্্কয 
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হউক, অশেষ হউক--এই দিব্যজাগরণ কেবল চারকোটী বাঙ্গালীর জনা" 
নহে-তবে আরম্ভ স্বর্ণপীঠ বাংলা হইতে, তোমার.০অঙ্গরেণু উড়িয়া সমগ্র 
জগৎকে আচ্ছন্ন 'করুক। হে বিশ্বপ্রেমিক ! দেবজ্গাতির অগ্রদূত! তোমার 
, অজুলিসদ্ষেতে : ৃ ৷ গগন্ুী - “হিমালয় : মাথানত : করিবে-দিকৃদিগনতবযাপী, 
ous নীপাম্ুরাশি- হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তোমায় পথ, দিবে_-আমি. তোমার 
.দস্কার _করি। এ 
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আদ্্শ পন্থ (7, 
-. অধুনা শিক্ষিত লোকেরা কর্মক্ষেত্রে ভগবানের কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে. রর 
পারে, "তাহা বুঝিতে পারেন না।' তৌহার! শিখিয়াছেন দৈহিক ও নৈতিকৰৃত্তি 
₹.. বুদ্ধিকে সুমার্জিত, করিতে ; এবং ' এইগুলির (সম্যক অনুশীলন | 
টি পারিলেই, আপনাকে . কাশ লোক বলিয়া মনে করেন। কর্ম" 
ক্ষেত্রে ইহাদের আবগ্তকতা আমর! উপেক্ষা করি না, কিন্তু যাহা সত্য 
তাহা চিরদিন . মাইষের বদ্ধ আদর্শ, বন্ধ ধারণার গণ্ডি অর্তির্কম করিয়া 
ছুটিয়াছে' অসীষের পথে, তাহাকে কেবল দেহ মন আর বুদ্ধির শনশীলনেই 
ঠেকাইয়া রাখা যায় না। এ টু 
. , মান্য আজ চাহিতেছে এমন. সি অফুরন্ত উৎসের সহিত সংযুক্ত 
হইতে, যাহ] হইলে জীবনে অবসাদ বা নৈরাশ্যের স্থান গাকে না-নিরবচ্ছি 
আননে উৎসাহে পুলকে মধ্যের বুকে শে কেবল নব. নব হি রচনা 
করিবে) পদে পদে বাধা বিপত্তির 'অন্ত্রাধাত সে আর" সহ্য করিতে চাহে, 
. মাঁ_কেবলই ' জয়) জয়ের মধ্য জীবনযাত্র।-এমন ' সমারোহ জীবন 
মানব মাত্রই আকাঙ্খা করে, | টু 
শরীরে প্রচুর শক্তি, মনে অসাধারণ চি আর বুদ্ধি ভরিয়া, 
থাকিবে বিজ্ঞানে ইতিহাসে; জগতের - অভিজ্ঞতায়__ইহা' হইলেই তে জীবন - 
পূর্ণ হইল। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বুদ্ধি পূর্ণ করিয়া -দিতেছে-২ব্যায়ামাদি 
ৰ দ্বারা শরীরকে বলশালী করিয়া তোল, আর সেবা, - দেশভক্তি, স্বজাতি. 
প্রেম, এই সকলে হাদপূর্ণ থাকিলে, চ্িবল যে অটুট থাকিবে ইহাতে 
ভার সন্দেহ. কি আছে। + 
এই আত্ম অনুশীলনের প্রবল চেষ্টা সথজনখ্তিকে কতখানি উদ | 
রুরে তাহা আমরা সবিশেষ বলিতে পারি না, তবে এক্ষেত্রে সংগ্রামের মাত্রা! যে. 
অধিকতর বৃদ্ধি' পায় ইহা আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই। প্রক্কতির - 
. সহিত. যুদ্ধ করিতে করিভেই জীবনের অর্থেকথানা অতিবাহিত হইয়া বায়,” 
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আদর্শ পথ পু | ২৫৫ | 
বাকি অর্দেক জীবনসংগ্রাম্ঘটিত ক্ষতচিহুগুলিকে মিলাইয়। দিতেই শেষ 
হয়। স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন অবসন্ন জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, 
যৌবনের কোন আশা ‘কোন উদ্দেশ্য কোন আদর্শ তো ফলিয়া উঠিল না! 
তখন আত্মগ্রানিপূর্ণ জরাজীর্ণ জীবনে কেবলই পাকাইয়া পাকাইয়া মৰ্ম্মান্তিক 
দী্ঘনিখান পড়ে, আর তিল তিল করিয়া জিয়া জলিয়া ম্জীবন, শেষ 
হুইয়া যায়| - | | 
, এই অবস্থায় 'অনেকেই আবায় আপনার অ লইয়! নৃতন শক্তির 
অন্তরায় হইয়া ধবীড়ান। সকল কাজ আরম্ভ হইতে ন| হইতেই ভবিষ্যন্বাণী 
প্রচার করেন--উহ! কখনই, সম্পূর্ণ হইবে না, উহা '-হওয়া কি সোজা, সম্ভব, 
কেবল বৃথ| সময় নষ্ট হইতেছে; কিন্তু কোন্‌ পথ যে নিরাপদ, কিরূপ 
করিলে যে জীবন সার্থক হয়, এক্সপ- সুনির্দ্দেশ ইহাদের নিকট কোনকালেই 
পাওয়া যায় না॥ 

১আজ বাংলার নূতনশক্তিকে আমরা একটী সিদ্ধপ্থ নির্দেশ করিছেছি। 
এই পথ অতি প্রাচীন, কিন্তু কালের আবর্ছনান্তপ হইতে ইহাকে মুক্ত : 
করায় একেবারেই অভিনব' বলিয়া প্রতীত হইতেছে কর্ম সৃষ্টি হইতেছে 
লা মান্থষের কল্পনা হইতে, বাসনা হইতে_আর উহা কোন কালেই সিদ্ধ 
হইবে না মানুষের চেষ্টায়, মানুষের পুরুষকারে। কর্ম্ম নামিয়া আসিতেছে উর্ধাদেশ 
হইতে, উহাকে মাথ! পাতিয়া অবধারণ করিবার জন্ত আমাদের গ্রতিষ্ঠান- 
টাকেও স্থমেক্কশিথরের মত দৃঢ় অটল এবং শত অঁরাবতের শক্তি দিয়! 
পূর্ণ করিতে হইবে। | - 

, শরীরকে বলশালী করিবার জন্য কল্পনার সাহাযা লইব না, গতানুগতিক 
গম্থা অবলম্বন করিব না--ইহার সুষ্ঠুপথ উদ্ভুত হইবে ভিতর হইতেই । 
-এইরূপ মান্স ও বুদ্ধির অনুশীলন বাহিরের প্রয়োজনসাধনে সিদ্ধ হইবে 
না, ভিতরেই উহার দ্যোতনা মিলিবে এবং তাহা হইলেই মানুষের জীবন 
সত্য ও জুন্দর হইয়া অন্তরাত্মা প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিবে। 

স্বভাবতঃ মানুষ যে চাহে দৈহিক নৈতিক মানসিক উন্নতি সাধন, করিতে, 
ইহার মূলে আছে. এই সত্যপ্রেরণা যে, এই চাওয়া মানুষের নহে--ভগ- 
বানরনের। ভগবানকে অস্বীকার করিয়াই মান্য আপনাকে খণ্ড করিয়াছে, 
কাজেই সে যাহা করিয়া তুলে তাঁহাও হয় অপরিপূর্ণ। ভগবানকে ছাড়িয়া 
ব্যষ্টি জীবনে যে বিভূতি প্রকাশ "পায়, তাহ! একত্র করিম. জগতে 


ক 


৮ 
৮ 
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কিছু করা খায় বটে, কিন্তু ভিত্তি তার দৃঢ় হয় না, ওঁক্য সেখানে অবিচল 


নহে--কাজেই ধ্বংসের ভিতর দিয়া মানুষ চলিয়াছে কত যুগযুগাস্তর চরম. 


' সত্যটীকে পাইবার জন্ত। 


ভারতের ধ্বংসযুগ অবসানপ্রায়! যার দৃষ্টি আছে তিনি অনায়াসেই , 
দেখিবেন ভারতে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে; এই সৃষ্টি যদি ভগবানকে 
বাদ দিয়া সংগঠিত হয় তবে অবধারিত ইহার ভীষণ অধঃপতন আমিবে 
ভারত অবনতির. শেষসীমায় উপনীত--ভারতের . জীবনে প্রতিক্রিয়া | 
আরম্ভ হইয়াছে, এই অবস্থায় ভগবানকে উড়াইয়। “কর্মক্ষেত্রে অবতীণ 
হইতে যাহারা চাহেন তাহারা একপদ অগ্রসর হইতে পারিবেন ন।। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্মোহনে তাঁহারা: যতই আড়ম্বর করুন না, ব্যর্থতায় 
ব্যর্থতার এই ভাগবত জ্ঞানই: অধিকতর. প্রকাশ পাইবে-- প্রতি কর্মীকে 
ভাগবত্ময় হইয়া কর্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে হইবে। 

. মান্য আত্ম অহংকারে এমনই ' নিমগ্ন যে ভগবান আছেন ',বলি- 
য়াই তাহারা স্বীকার করেন না, তাহার 'পর যদিও ভগবান্‌ সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ ধারণ। অতি কষ্টে অনুভূতির মধ্যে আসে তাহাতেও জগতের সহিত 
ভগবানের কোন সম্বন্ধ খুজিয়া পান না_কাঁজেই এরূপ ক্ষেত্রে ভগবানকে মান! 
আর না মানা উভয়ই তুল্য কথ! হইয়া দাড়ায় 

এই ভাগবত জ্ঞান চেষ্টা করিগা অথবা যুক্তিতর্কে কাহারও ভিতর 
প্রতিষ্ঠা. লাভ করে না, উহ! স্বতঃ উদয় ইইয়!- থাকে-_সত্য দিয়াই যেমন: 
সত্যকে উপলব্ধি কর! যায়, তজ্রপ ভগবান আপনার স্বরূপেই ' মানুষের 
মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রবৃদ্ধ করেন! 72 

ভগবানকে পাইবার জন্ত ব্যাকুলতা যাহার -আছে, বুঝিতে হইবে ভগ- , 
বান্‌ সেখানে মূর্ত হইয়! -উঠিতে - ইচ্ছা করিয়াছেন। কিরূপ লোকের . মধ্যে 


ভাগবত জ্ঞান প্রকাশ পার, গীতার গ্রীকুষ্ণ অজ্জুনকে এতদ্সত্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 


তেষাংসততঘুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
"- দদামি বৃদ্ধিগোগং তং যেন মীমুপধান্তি তে ॥ 

. যাহার! আমাতে আসক্তচিত্ব এবং গ্রীতিপূর্কাক- আমার ভজনাকারী, 
€সই সকল-ভন্তকে' আমি  ঈদৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, বন্ধার! তাহার! ২ 
ii প্রান্ত হন। 

নিস পাইয়|- তাহাতে যতন, করিয়: যাহারা. নূতন জীবন : 
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| লা রি চাঁহেন 'ডাইাদিনকেই : “আমরা গোটাকতক কথ El বৰ্ত্ুদান E 
প্রবন্ধ শেষ করিব! অনৈকেই" বলেন ভগবান্‌ যে আছেন" এবং তীঁহার ‘ 
নাম কীর্তন করিয়া ' ৰে আনন্দ ' অন্তুভ্ব করি তাহা কাট মিথ্যা নহে, 


কিন কেমন 'করিয়! ' তন্ময় হই জীবনের - প্রতি জু্ভাট পরমানন্রে 


অতিবাহিত, করিব--আপনাকে রাখিব "অথচ. নিজের ' কোন চেষ্টা কোর, রি 
বাসনাই থাকিবে না; এরূপ কিরূপে সত্ব হুইবে? ?. কুরুক্ষেত্র শরীফের রর 
সুখে পরমকথ '্ুৰণে মহামতি: পারের ননৈও - এপ, সংশয়ের উদ হই. 


ছিলি 1 তিনি বনিরছিলেন--. ্ . : যারা 
| প্যোহং যোগ তাং প্রঃ সামেন ধুইদন। k rE ০ 
ভ্তাহং ন পশ্ঠামি চঞ্চলতবাৎ "স্থিতি La ৯টি, 
খলংহি মনঃ কুষ প্রমাথি ব্লবদঢুম। . টনিক 
... ভদ্তাহং নিগ্রহৎ মন্যে 'বায়োৱিকঅদফরম্‌ 1... উজ ৪৬ 
ছে. মধুহুদন, তুমি অয়তারূপ+ এই যে-যোগ- ত্র মনের, চাল: 
ঘশ্তঃ আমি-ইহার দীর্ঘকাল রি দেখিডেছি-না। ।- হে কৃষ্ণ! খন নিশ্চয় 
স্বভাব্তঃ চঞ্চল, 'দেহেস্িের.. ক্ষোভকর, কিচার . দারা, অজয়, ‘এবং দু, 
আমি তাহার, নিরোধ, বার -লিঝোঁধের ' সার, :অ্লাধ্য,. মনে করি. 
অষ্টাদশ" অধ্যায়ব্যাপী উফ, উত্তর আলোচনা, করিবার :. ক্ষেত্র ইহা 
নহে--এবং "সে: উত্তর জনের? ‘মত - অবস্থায়--তদনুযাযী :- মানস ' গঠন না 


ER 





হইলে ভগবানের বাণী' দয়, করিবার, সাধ্যও . কাহার, নাই।. টং 


খত্যাসমাগের দায়, মন প্রাণ বানা : 79: টল; হইলেই 


ই সমে. কিছ ট্রি 625 


, ভগবান্কে ত ভঙ্গন! নিই থে পরি মীন, লাভ ভর কথাকে কপ 
রড় দেখা বীর না--সৃমন্তই নির্ভর - করে ভগবানের পনের, উপর। হ্‌ 


' সাধন. অনুযায়ী এই জ্ঞান 'স্রবিন্ত। "কেহ: কেহ: মনে করেন, ভ্যাৰান্‌. 
"জগৎ. রচনা, ক্রপ্িয়াছেন বটে; কিন্ত -তিনি- জগতের নতর্তী : 'নহেন; স্থান: 


- কালের “অতীত, তিনিননির্কিকার অক্ষর-সভ্ভা; কাজেই ভ ভগৰানেরনসৃমন্ধে ভীতু ৪০ 





জ্ঞান লইয়া ১সাধনতইগুর * "হইলে টির সহিত, নজীর বধ 
বিচ্যুত হইয়া- পড়ে। অনেক ১কেত্রেই ভগবত ত ঞ্রঁমিককে ইহসং সারের উঠ 
জ্বারুণ অনাস্থা করিতে দেখ যায়, ভাগবত সী এই খণ্ড জ্ঞানই, ইহার কার । 

| } 
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রি আবার কেহ মনে করেন, ভগবান্‌ পরষাত্মাশ্বরূপ . জীবের - হনে, 
আছেন, কিন্তু তিনি জানস্বরূপ, জীব মায়াচ্ছয়, তিনি. মুক্ত, মনধিবানদ্ 


কাজেই জ্ঞানবোগে . (অমাধিলাভিই, এক্ষেত্রে সাধনার চরম : লক্ষ্য হইয়া 
i দাড়ায় কিন্ত ভগৰান্‌কে এরূপ খণ্ড করিয়া দেখ! অজ্ঞানতা ভিন্ন অন্ত .' 


‘কিছু নহে, তি তিনি যে কেবলই আনন্দ, কেবলই অমৃত, কেবলই জ্ঞান, সত্য পুণ্য, 
ধৰ্-তাহ! নহে, তিনি জগতে যাহ! কিছু প্রকাশ সকলই, তিনি বুদ্ধি, জ্ঞান, . 
ক্ষম|, - সত্য, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, ভয় অভয়, পৃথিবীর, ‘যাহা ' কিছু, সবই 
‘তিনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ' আমর! থে জ্ঞান লাভ করিব+-সে জ্ঞান . 
অনন্ত ভগবান, যে মানস উন্নতি করিব--মে তিনি. প্রেস তক্তিক্পে 


' জাগ্রত হইলে, তবেই সার্থক হুইবে__-যে কম করিতে চাহি নে তীরই, 


ইচ্ছা প্রকাশ ভিন্ন “আর -কিছুই নহে। মানুষের অহমিক1 আপনার চেষ্টা 
দিয়া সব কিছু করিতে চীয়, ভগবান্‌কে বিশ্বৃত হওয়া ' অর্থে, তাঁর ‘মফুরস্ত ' 
প্রবাহ হইতে আপনার; সবথানি.'ভিন্ন ঝকর!--এরূপ হইলে জীবন প্রক্কাশ 
হুয় বটে, কিন্তু ভগবানের অদীম শক্তি সেখানে লীলায়ত হুইয়া উঠে -না। 

- তাই যখন আমরা. "ভগবান্কে চাহি তখন ভগবানের: স্বরূপজ্ঞানটিকে :- 


. যথাযথ ভাবে হৃদয়ে .অব্ধারণ করিতে হইবে । কেবল জ্ঞান, কেবল প্রেম, . 


কেবল শক্তিশ্বর্পই - যে তিমি, এরূপ নহে, তিনিই আধেয় এবং তিনিই , 
আধার, এরূপ অভ্যান না” করিলে ' হৃদয়ে যখন .ভাগবত প্রেম অবতরণ 
করে» মানুষের, হৃদয়, তখন “এমনই বিচলিত হয় য়ে নানারূপ ভাব, দশ] 
গ্রাৃতি, লক্ষণ প্রকাশ পার, ধীরে ধীরে-য়াহ! কিছু. সবই. ভগবানে :ভরাইয়! - 
স্থির নিশ্চল হইয়া আমাদের অবস্থান করিতে হইবে। অসীম জ্ঞানপ্রেম 
শক্তি এই আধারে খেলিয়। যাইবে» কিন্ত ধৈর্্যহীন হইব না, মন্ততাখ 
আঁসিবে না, প্রহিব অশেষ ধৃতি, লইয়! নির্ব্বাত দীপশিখার মত _অচঞ্চল, 
অপ্রদন্ত "চিত্তে বহুভাবের তরঙ্গ ' অবাধে 'বহিয়।- যাইবে। জ্ঞান, প্রেম, শত্তিদ *. 
'যেমন ভগবান্‌--এই পুলি প্রকাশ হইবে থে পাত্রে-.উছাও : ভগ চিত, 
সুতরাং, চাঞ্চল্য আসিবে কেমন করিয়া? - - 87 

যেদিন বুদ্ধি আমাদের শুদ্ধ. হইবে, হৃদয় আযাদের নিশ্চল যা 
প্রাণ বাসনাশৃন্ত .হইবে-_সেই ' দিন কায়াদিদ্ধিও আমরা লাভ করিব, 
এরূপ করিবার উপায়--ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তাতে আমি যে সত্তাবান্‌ এই জ্ঞান" : 
প্রদীপ * অবিরত ডাালিয়!, 'ক্নাথা-_জীবনের একটা" মৃহূর্ডেও আমি বলিয়া? . 
কোনও ভাবের উদয় না হওয়া-সবই 'ভগবান্‌-ভগবানেরই- আধার» 


' ভগ্নবানেরই কর্ম--আমি বলিয়া কিছুই নাই__এইকপু জ্ঞানের -দৃঢ় -প্রতিষঠাই, 
| সদন গের চরম সিকি ইহাই ভাগবত, নীবন। রর 
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০:২০: অস্ভৰ্স্মশ্বীনভা ১. 

- এরি AN. পায় | 2 
অরুণ 'আভাষের নবামুরাগ আধো লাঁলিনায় উদ্ভাসিয়া আমার অন্তরে ফি. 
এ জাগিতেছে রে 1. কল্পনা? চিত্তচমৎকারী অফুরস্ত শ্রোতঃরাশির ওই 
অগাধ মাগরসঙ্গন, “কামনার. সহিত কাম্যের ওই আলিঙ্গন--তো রা! 
যা বলিৰি * বল, আমি”আজ তারে লইয়া! অন্তমণ্ন বিভোর নিশ্চল নিশ্চেষ্ট 
হইয়া! যাইব ।_ এই. বাহিরের সঁকলখানি নিম্ন ক্রিয়া দিব তাহার অভল 
: তলে। সই অগুুধ : জলে: কুতুহলে আরাধনা. করিব ,আমাহারা আমির 
যতদিন না আদেশ পাই, যতদিন 'নাঁ অবরোধমুক্ত নিঝ'র জলরা শিপ 
মত অভ্যন্তরস্তরের “উত্তপ্ত বাষ্প বিশ্দোরণবিগলিত কপ ছুর্বার, শোতে 
বাহিরে ছুটির, আসিতে পারি।, a ু 
এ যেন একনিষ্ঠ জাগ্রত অধীখরের ইচ্ছা! নে রাদাইয়াছে, পাকাই: 
মাছে দিনে দিনে যত জাল জঞ্জাল সরাইয়া 'হৃদয়সিংহাসন ভুডিয়া ত 
হুইয়। উঠিতেছে ! আপনার " নিবিড় : আলিঙ্গনে “বুক চিরিয়া, বুকের মধ্যে 
ভরাইয়। “নব একাকার করিয়া লইতেছে। কিফে ছিল-কি' যে গেল 
কি যে কি হইলাম--ন!! কিছুরই দুশৃুল স্মতি নাই । সব এলোমেলে!, 
সব ঝান্স|!। এনন করিয়া এই অস্তিত্ব রদমঞ্জের এই ৃুপটখানি ধৰনিক|- 
ঙ্গ্পে অন্তহিত করিযেঁ-কেন ? কি সাজাইতে পি! তোমার ওই . 
জগদতীত : করম্পর্ণের | যাদুদগখানি- “ফিরাইতেছ _ বুলীইতেছ, ' তাহার 
প্রসারে প্রসারে কুঞ্চনে কুঞ্চনে একি এ অপুর্বের, সমাবেশ" 1-ওগো, 
লক্ষ্য, কি? হেতু কি? - ফেন এই আমার মধ্যে এমন ' একট! 
বত জগতের টি করা? জগতেরই যে ছিঘাম গে! তাহারে বঞ্চিত 
করিয়া, তাহারই মধ্যে আজি এ কাহার আমি? হৃদয়ভ্রোত ‘যে বিশ্ব- 
' স্রোতের" -প্রাতিকূলে বছে। গতিভব্ষে : তর নাই, তবুও এত, টান এত 
খরবেগ-? আর ওই { লক্ষ্যমুখে ধ- যে দিক্চক্রবালে ভাস! ভা 
অনস্তের আভাস ?- ওই কি আমার “দেশ, আমার পথ? + ' 
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২৬০ be ্ প্রবর্তক 
আমি অসাধারণ এ কথা. বলি না, কিন্তু আমার, মধ্যে এই বে দিনে. 
দিনে মূর্ত হইয়া অসাধারণের- স্ফ রণ, তাহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত বিশ্মিত 
হইয়া ভাঁবিতেছি, - এ' কি ?. জানি, ইহার অন্থুসরণ করিলে জগতের কাছে - 
প্রতিপন্ন হইব উন্মাদ । তবুও ত লজ্জা নাই, ভয় নাই, কুঠ নাই, সরম' নাই, 
কোনও দিকে কোনও ব্গাঁতণবেই চমক .ললীই। সত্য, তবে, 
' অসাধারণ ষদদি অব্যাহত , প্রকাশে সম্পূর্ণ হইয়। আপন পতাকা! মাথার, ' 
উপর খাড়া, করিয়া তুলিতে, পারে, সে অসাধারণ . হইবে । অর্থহীন, 
হইবে নাঁ বোধ করি? ye bt VS 
rs আমার এই নূতনকে- ধুকে করিয়া, আমি মেটা জগৎ লেটার মাবখানে - 
স্থানার্জরনের যত অনুপযুক্ত হুইয়া পড়িতেছি ততই মনের , মধ্যে ক্ষতি” 
জ্ঞান ও উদ্বেগের পরিবর্তে শান্তি ও প্রাচুধ্যের সন্তোষ আনিয়া জমিতেছে ॥ 
ননে হইতেছে যেমনটা হওয়া সুন্দর ও স্থসঙ্গত জগৎট। ত তেমন হইয়া ' 
নাই। কি যে. ‘বাকি আছে, ভাই হইতেছে না। ভই না. হওয়াই, 
পৃথিবীর এত এই। চমৎকার বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ আবর্জনার মত পুৰীতূত 
হইয়া রহিয়াছে। জগব্টা যেমন হইবার কথ তেমন যতদিন না হইবে 
ততদিনই সাধিয়া দিবার ও) হাত পাতিযা লইবার মধ্যেই, যাহাদের 
সাৰ্থকতা, সেই মানবের পর্বের হৃদয় -মন দেহের, পোধণোপবোগী ব্যব 
হারগুলি ' অবধিও কাড়াকাড়ি ও ঢাকাঢাকির মধ্যে পচিয়। উঠিয়া বিশ্রী 
কয ৪ বীভৎস হইয়া উঠিতে থাঁকিবে। ব্যাধির মভ- জীবনও একট 
অস্বস্তিকর ব্যাপার বলিয়াই তাই . আমার দিন দিন মনে, হইতৈছে।” 
বুঝিতেছিও আমার অন্তৰ্য্যামী: কত. করুণাময় | অন্তরকে আমার এত 
. বিমুখ করি! যে, ধরিয়াছেন সে আমায় বাঁচাইবারই জন্ত। : | 
আমার অন্তরে গড়া অন্তর্জগৎ হইতে ' বহির্জগতের এই পার্থকাটুকু * . 
দেখাইয়াই ত শুধু, অন্তৰ্য্যামী তৃপ্ত নন। . আমার জগতে আমার অটল: ূ 
প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি রি এখানে এ বহির্'গতে মানুষের করিত 
খর্ব কত মিথ্যা। ‘যে দৈন্যে, একেবারে ভরা। ॥ আপন দৈন্তহক 
দৈ বলিয়া স্বীকার তি মানুষ এখনও প্রস্তুত নয় বটে--নাই . বা 
হইল . যেটা 'সৃত্যই দৈন্য তার মধ্যে পড়িলে চ্ছ তা না, 
আনিয়া যাইবে. কোথা ? কুচ্ছতা আসিবেই ৷ শীৰ্ণ হইতে হইবেই । | 
| মনের অতৃষ্থি আত্মার, বুভুক্ষ! মুখ আকারেও জানাই দিকেও, ড় 
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জ্পষ্টই দেখিতেছি মানুষের আবার ‘আছে কি f আমারষের এখনও - 1 
সবটাই ত. হওয়ু বাকি! সেঁ যতটা হইতে . পারে সেত হইবার এখনও 
অনেক দেরি te তাই অতীতে ' 'বর্তমালে অনুভূত, ভবিষ্যতে জগতের উপ্র : 
দিয়! বহর গিয়াছে, এখনও, বহিবে, . যে প্রচণ্ড: বিপ্লব তাউবমালা মে, 
-*সকলের নিয়ত, বর্ষিত, ঘটনাবলী মধো, যত দহন যৃত পেষণ ‘নয়ন জলের, . 
যত প্লাবন সব সার্থক বুৰিতে পারি [ প্রত্যক্ষ. হয় = দুঃখের “দিন শুধু 
আসে এক উদ নয়া, ছঃখাতীতকে করতলগ্রতামলকবৎ মুষ্টিমধ্যে মঞ্চায়িত 
করিয়া দিতে। ' অপর কিছুর ' জন নহে। তাই ত' আমি সুখ দুঃখের 
অতীত আমার অবস্থান ভূমিতে ছাড়াইয়া বলিতে পারিতেছি, ওগো আমায় 
ফিরাইয়ো_ না॥ আমায় হিয়া “যাইতে দাও। আমায় চুৰ্ণ কর। হত্যা- 
কর। আমার হৃদররক্রে সমস্ত বহুদ্ধরাকে রাঙা! করিতে কুঠিত হইও 
ন। আমার এই লৌহকঠোর এই মরি হায়: তোমার র্‌ অনির্ধচনীয় 
অসাধারণের অবতরণবেগৃ বহিতে ন্পন্দনে স্পন্দনে যে দিন ফাটিয়া চৌচির রর 
বিদীর্ণ হইবে, সে দিন,-_-যেন কোন অজ্জানিত' জগ হইতে দৈববাণী 
শুনিতেছি, সকলে পাইবে পাইবে পাইবে। সে , দিন: তাহার মণিকোঠায় '- 
দেখিবে পরশমণি গড়িয়া উঠিয়াছে--যে প্লান পরশে সোনার চোখে এ 
সোনার প্রাণে বিশ্বের সেই মূল” _অভাবৈর--যাহাঁকে মন পাওয়ায় জ্রগৎ ' 
আপন পরিপূর্ণ স্বরূপ ধরিতে পারিতেছে না, তাহার সকল রহপ্ডের 
সমাধান করিয়া লইবে। 17971 
ধন্য এই অসীম বেগবান প্রাণের: উজান” লোড, যাহার টানে ভাগিয়া ‘ 
চলিয়। পদার্থের ' এত আত্ম প্রসাদ, অসাৰ্থক বার্থ Min, এত তঞি, / 
পুর্ণতারূপে এই সুখ! ক্ষান্তি" রূপে এই শান্তি { | | 
* আমার কথা কেই 'শুনৈ কি?-_শুনিয়া কৌতুক অন্তর করে ? 
তাহাই ত’ এখন করিবে। হউক. না এই কৌতুকের সহিত. কৌতুহল 
জাগাইবার মত আকর্ষণীটুকু_ ভাষার . মধ্যে যর. ফুটাইয়া “তুলিতে, পারি, 
জানি আজ অগৎকে, দেওয়ার দিকে " রেইটুকুই যথেষ্ট । সেইখানেই 
বীজ. বপন .. করিয়া " চলিলা ‘ৰুবিব।। আমার .. মস্ত বারুক্তরে 
মিশিয়। রহিল ।. অগ্থুরোদগত বৃক্ষের মত আমার মানদী পৃথিবী আপনা , 
হইতেই গজাইয়া উঠিবে--গড়িবে আবার কৈ ? অহঙ্কার চূর্ণ, করিয়াই 
না ইহা মাটা র্তত করিলাম, < লে. ত “কাহারও “জামি করিলাম” 
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দাবীর গওীতে' ক্ষাদিবার * নদ A এ, 
আজ বিজনেই' ভাল, নয়নের অন্তরালেই শ্রেয়! ধরা না: দেওয়াই, 
সুধের । তোমরা অভাব ' মিটাইবার জগা ' অভাবের হি করিতেছ,-- 
প্রাণ পাইবার জ্ঠ প্রাণ নষ্ট করিতেছ- সই ত _দেখিতেছি | 
অন্তরের ইচ্ছা হাসিবে,, হানিতে পার, নাং! কাদাইবার মুল Rt 
ছেতুগুলিকে ছাড়িতে পার না সেই জন্য । , হাসিবার "সাধে হাসির উৎস 
রুদ্ধ করিতে ।, আমি তোমাদের এই ভোজ সমারোহের মারামারির | 
বহুদুরৈ থাকিয়া তোমাদের চোখে বঞ্চিত, প্রতীয়মান : হইলেও, “তোমরা. 
যাহা যাহা চাহিতেছ তাহা না চাহিয়াও হয়ত বা না, পাইয়াও পরিপূর্ণ 
তৃপ্ত হইয়া চলিয়া যাইলাম। অভাবে জ্ারিত রহিয়াও নিঃস্বতা বোধ 
করিলাম না, নিজ্জীব নিষ্পন নিশ্েষ্টবৎ থাকিয়াও, মহাশক্তি মহাতেজে . 


*. অন্তর্রে পে কন্দর পরিপূর্ণ করিলাম, নয়নজলে ভাদিতে ' ভামিতেও 


সুখের বিচু রিরি বিনি সৰ্ব্বাঙ্গে অঙ্কুভব করিলাম--এ সন্ধান যতই | 


(পাইতে থাকিবে তৃতই তোমরা, অন্ধ আলোকের জন্য যেমন’ ব্যাকুল হয় 


ভাহারই ব্যাকুলতার : মত আমার জন্য ব্যাকুল হইবে।, আজ শুধু -হাস 
হাস, হামিতেছি মনে করিয়া ব্যর্থ মুখভ্গী ও কলরব কর ।, আমি দূরে 


'দ্বীড়াইয়া নিঃশবে সম্যকার হাসি হাষিয়া যাই। তোমরা আপনাকে -' 


 ভরাইয়া তুলিবার মোডে আপনাদের চাৰবিদিক শৃন্য কর, আমি নিঃসঙ্লে 
নীরব নিজ্জনতা তুষার, ক্ষেত্র মধ্যে দাড়াইয়াই আপন্নীর : চারিদিকে জন” 
সমারোহ সাঙ্জাইবার অব্যর্থ. আকর্ষণমন্ত্ শিখিয়া লই।- তোমরা. তোমা- 
দের দ্বন্থলোকে শূন্য হও __আমার বিজন লোকে আমি পূর্ণ হইতে থাকি। 
তোমাদের. বিশৃঙ্খল উৎসৰ গণ্ডগোলে ব্যর্থ হউক, তারপর ভোরের রাতে 
শলান্তদেহ ' তোমাদের 'পণ্ডতার মহাযজ্ঞের অনসানে যখন সুরে 'ভরা আমার 
এ স্তব্ধ বীণা বঙ্ধারে- ফাটিয়া গৃর্জিয়া উঠিবে, চমকিত! উৎসরলঙ্গী নিরা- 
শায় ফিরিয়া যাইতে ' ‘যাইতে হাস্যোৎফুল মুখে ছুটয় আসিয়া বিজন 
কুঞ্জ মধ্যে আমারই বৃক্ষে মুখ লুকাইয় ক্রন্দনাবেগে লুটাইরা পড়িবে! 


ছে অন্তৰ্যামী ৷ অন্তুরে বিয়া! বলিয়া দিতে. আত্মসমপণ করিতে হইবে Le 


.. 'মা। আত্ম! তোমাতেই আজন্ম মমর্পিত। এ মনোবেণু তোমারই ' ট্রীঅধ- 
রের ফুঁকে জীবনরাগিণী. দিগন্তে উথলিয়া! দিতেছে। চাই কেবল ফিরে 
যাও! কিরে বাওয়া ?. এ হৃদয় কোথাও আর আত্ম্বরূপ প্রতিফলিত করিতে 
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পারিল না, দে ত তোমারই আকর্ষণ! এ দবীচির কঙ্কাল কোটী বঞ্জের প্রলয় 
শাবক অন্তগুমরিড করিয়া . রাখিয়াছ, মে বাহিরের, কোলও.. কিছুকেই 
ভিতরের, সংযোগপথ রোধ করিয়া জমিতে দেয় লা সে ত তোমারই 
লেত্পাত{ এমন অহনিশি যদি ও ববিখতশ্চক্ষুর সন্মুখীনই রহিলাষ, 
আশ্। ফিসের, আক্ষেপ কিসের ? অসার্থক জগৎকে সার্থক করিতেই ত 
ও জগদভীভ বার্ডাঘ' এ প্রাণ  জগৎজোড়া /করিয়া তুলিতে তোমার 
প্রয়াস). যে বলে বলুক জগতছাড়া! চরণ টলিবে না! নিদেষ পড়িবে না। 
জগ আমায় আবৃত করিতে পারিল .না, আমিই দিনে দিনে জগৎকে 
২ "আবৃত করিয়। চলিয়াঁছি, গৰ্জ্জন: করে “করুক. : পশ্চাতে” মৃঢ় বিজ্ঞ হিতৈষীর 
'ফেরুপাল 3 আমার কি.? চলুক চলুক! কেবল .গিতি-। TEA 
কতবড় ইচ্ছা পশ্চাতে." রহিয়াছে . সে কি বুঝিতে পার্িতেছি না, 
.কতবড় সেনাপতি আমারই মধ্যে তাহার জয় দেখিবেন প্রতীক্ষা! করিয়া আছেন, 
‘সে কি দেখিতে পাইতেছি না_স্মরণেই ত শক্তি { শক্তির আবার উৎস, 
কোথায়? ভিতঁরে ত বাহিরের -জিনিষ কিছু জমিয়! নাই । সেথায়, সে 
অস্তরের- মুণিকোঠায় 'কেবল দীড়াইয়া--আমি। বাহিরের কোল্‌ জিনিষ, 
"আমায় স্পর্শ করিবে? হেথাকার বড় ঝাপটা সন্মুখ দিয়া বহিয়া খাইবে, 
আনি ভষ্টা, দড়াইাই থাকিৰ । 


 স্রশিনী - 


তপনের,আলো চাহে তারা! পদতলে রি 

. তোমারে দলিছে তাই ; ছুটি:বাহু মেলি”: :ও 
আকাশে ধরিবে ছুটে, নিচ . 
'অবজ্ঞার ভরে তা’রা উর্দ্ধে উদ্ধে চলে !.' 
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জড় তুমি, পৃষ্ক, পুতি. তোমায় কবলে . 
আনিয়া পড়িছে দুর ন্থরগেরে। ফেলি’. 

-আকাথার জ্যোতি খণ্ড, গরল- কুহেলী ৷ 


ঢাকিছে, রি কোন্‌ মেবভা অমলে। 


কি অবোধ ! আহা, জানে ন কি--মাটি তুনি | 
জমাট, রসের ধারা, সোহাগ নিবিড়? ূ 
তোমারি আদরে-ফোটে-আকাশেরে টুমি 


অরবিন্দ রক্ত-হিয়া ? পুণা দেহভুমি 
তুলিয়া ধরিছ প্রাণে আবেগ মুক্তির, 
আপীন আনন্দ ওগো যৌন চিরস্থির |. । 


পপি সস 


~ 
দি 


| -প্র্তক-য বধ, ১২শ কা 
টি ই 2 সিডি বিন ০ টি 


কজন পরম সুন্বৰ লিখেছেন “মায়েদের অমন করে ঠেল্লে কেম? 
: তাদের টেনে :নেও, তার!..বড় -ছুঃখিনী, 'নিঃগ্বার্থ তপদ্যায় পুরুষের বড়?” 

নবীন জাতির মনে- মাতৃজাতির উন্নতি আকা! দিন দিন সজগ হয়ে 

' উঠ.ছে--জাতির জাগরণ বদি সত্য হয় নারীজাতিকে উপেক্ষা- করে” উহা 
“কোনমতেই সফল হবে না," জাভি- যখন জাগে; দেশের মরনারী-একসর্গেই 
তখন জেগে ০ওঠে।১ একটিকে " বাদ: যে: অপরটির 2 কোন, 
‘কালেই সম্ভব হয় নি, আজও হবে'না। -. "7 7 45 17 
-ম্" মানুষের হৃদয় আনন্দপূর্ণ হ’লে স্বভাবতঃ তারং স্কাদে গুলকসঞকার BE 
"ছয়, 'নৃঙন -ভ্রী। ও "সৌন্দর্য্যের হিল্লোল ' বয়ে- যার) "জাতির ::আত্মা -! জাগ্রত 
হলে, কোন অদ্দই সুপ্ত থাকে না, তাঁর সবখানি নূতন শক্তিতে ভরে” 
যায়] জাতি তে| কেবল পুরুষ নিয়ে নয়; অতএব যদি সত্যই "জীবনে 

জোয়ার এসে থাকে,* তীর ঢেউ 'নারীজীবনৈও. "আপাত ' দেবে-_আমাঁদের 

ভাবনা, মেত একটা প্রবল কর্তৃত্বের.সংস্কার, এই দায়ে আমরাও ভারাক্রান্ত, 

“আর: আমাদের চেষ্টার চাপে নারীজীবলও ' অতিষ্ঠ [= এইজগ্য- এবার সব 
কাজের রই ভগবানের” হাতে, ছেড়ে দিনে: মান্য আমর 'ভষ্টাহ্রূপই - 

-দীড়িয়ে আছি; উপর থেকে যে অমৃত" " বৰ্ষণ হচ্ছে. তাতেই: অভিষিক্ত 'হয়ে . 

' যেদিন “নূতন: চক্ষে' নিজেকে ও বাহিরের সকল জিনিধকে দেখবার সিদ্ধি 

.' পাব--সেই দিম. সংশযপূর্ণ: দৃষ্টি. দিয়ে নয়, নির্ঘাৎরূপে দেখে চিনে নেব 
“আমার জীধনসর্দিনীকে, কেননা. সেও- আমার সঙ্গে 'যুখপৎ এই: অমৃত- 
সিঞ্কনে' নূতন হয়ে উঠছে ।--আজ' যদিও -এক্থা * প্রমাণ করা ইঃদাধ্য, 

_ কেনন! বাহিরের দৃষ্টিটা-নিভু'ল নয়, তবৈ' ভিতরের: "চোখ দিয়ে আমি 
দেখছি আমাদের সত্য :ও পরিপূর্ণ জীবনলাভের সঙ্গে“: সঙ্গেই - :অপরার্ধট! 
অদ্ভুত আকারে” নূতন যুগের উপযোগীন: হয়ে গাড়ে” উঠছৈ। “ভগবানের 
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সকল, রচনা মাযের, চোঁখে- গে ন! বলে ভিতরের টিক উপেক্ষা 
করা যায় না। . “ 
পদার্থ বিশ্লেষণের লেবোরেটারীতে জগতের যাবতীয় পদৰ সত পীর 
_ কর্তে “হয় "না, আর ত! করাও সম্ভব নয়, প্রয়োজনমত সকল পদার্থের 
অংশ নিয়েই পৰ্য্যবেক্ষণ. আর্ত. করা হয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর এই : জ্ঞান 
. জগতের সকল পদার্থের উপরই প্রযুজ্য হয়। “আল মানুষের জীবন দিয়ে, 
যে দেবত্ব লাভের স্বপ্ন কয়েকজনের কাছে প্রতিভাত হয়েছে, তা সফল 2. 
.কর্বার নত কঠোর পরীক্ষা চলেছে; সকল মানুষই যে প্রন্কৃতির পরীক্ষাগারে 
এনীত হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু এই পরীক্ষার ফল মানবজাতির 
এজন্তই একথা অবধারিত। . ’ + 
,২ কত হাজার' হাজার মানুৰ প্রকৃতির নিৰ্ম্মম’ 'হৃন্তে বিশ্লেষিত হয়ে : 
জগ্জারফেল!- টুকুরিতে পড়ে+- গড়াগড়ি যাবে তার.. ইয়ত্তা নেই, কিন্ত 
অসংখ্য, জীবন-গেষিত মর্দিত্‌ হয়েও “এক শ’ ক্ষুদ্র আমিস্বশূষ্ত পুরে। 
মানুষ ভগবানের যন্ত্রূপে* যে গড়ে” উঠবেই একথ! ক্রুব সত্য," আর . এই 
. এা়ানবসমি “দিয়েই জগতের সব কাজ নুতন আকারে নূতন প্রাণে ফুটে' " 
রর .উঠবে-স্তা সে রানি বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য; শিল্প কল রি ৃঁ 
- ই ১: ২ 
.. পরই একশো দাহুযের St আমি নারীকেও পেতে চাই, কেননা 
=একশে৷ মানুষের সিদ্ধ:-জ্ঞান দিয়ে শুধু বাংলার" নরনারী নয়, জগতের 
« জীবন নৃতন. ভাবে গড়ে’: উঠ্‌বে। এই একশো! পুরো মানুষের গতির বেগেই 
“প্রতিদিন সহস্র স্রহত্র পুরে! মানুষের সৃষ্টি হবে--কিস্ত কঠিন এই একশো 
চৰীজকে শক্তিপৃত করে”: তোলা। বাংলার সাধক-“আজও ষ্রি বাহিরের 
ঃ'অতাবে -আপ্রনার . চিত্তকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়, তা. হ’লে শক্তিমন্ে, * 
আপনার সবখানিকে- ভরিয়ে, তোলার অযথা বিলম্ব হয়ে যাবে। ভগবানের 
" ইচ্ছা; মানুষের হিতাহিত কর্তব্য অকর্তব্যের শানযন্ত্রে সহস্র. বিচ্ছিন্ন রেখায় 
রশ্মি বিকীর্ণ কর্বে বটে, কিন্তু জীবন. সৌন্দধ্যময় হ’লেও আসল কাজটা... 
“ফলিয়ে তোলা দুঃসাধ্য হবে--তাই “প্রবর্তক” যাদের পক্ষে দেরজীবন- 
লাভের সকল সম্ভাবনা আছে, তা’দিকে বাহিরের সকল. আশা আদর্শ :* 
থেকে, মুখ ফিরিয়ে: ভগবানের দুয়ারে ধরা দিতে বণে--তগবানের “স্পর্শে. 
জীবন ভরিয়ে নিয়ে বিপুজ বিক্রমে জগতের সকল প্রয়োজন তখন অঙ্গুলি" 


Fh 
nee 
শত পপ 


7৮ শান্প্গাতি , ২২৯৭১ 
সঞচেতে জুসিদ্ধ হবে, মিদ্ধ জীবনলাভই এক্ষণে মুখ্য উদ্দেশ্--ফাণ তে 
শুনন্ত, উহা ভাগ্রবত- জীবন বিকাঁশের অতিব্যক্তি “must learn to 
develop this self-realisation first and foremost aid the - 
Work only as its expression. ৮৮৫৬, ) ES 
পুরুষের ইচ্ছ জেগেছে, এই ইচ্ছাশক্তিকে অক্ষুণ্ন "রেখেই. আমরা নারী 
-- জাতির জীবনেও মূতম সুর ধ্বনিত করে” তুলতে চাই--এই' ইচ্ছা! :ফেমর্ড* * 
জীবনের মধ্য দিয়ে বাণীরূপে বিনির্গিত হবে, সে-জীবনের প্রতিষ্ঠা. অটল + 
হওয়া চাই, পৃথিবীর ফোন আখাতে নে ভিন্ন হবে 'না, শতধট বিভক্ত” 
হয়ে মাটার, সঙ্গে দিশে যাবে না--এই জীবন- গড়ে’ উঠবে" না: নিগ্রহে, 


মাছষের চেষ্টায় সাধনায--ভগবাঁনের স্ব্নীপরূপেই ফুটে উঠবে মন্ত্র বুকে | 
অনাপ্বাত কুস্থমের মত, অপাপবিঘ, পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও. অর শক্তি, 


নিয়ে। কে a 


মানুষ ও .ভগবান্‌ দুয়ের 'মধ্যে চি? কেবল- অহঙ্কারের ব্যবধানে 4 . 
এই প্রাচীর আমূল ধ্বংস:কর্বার জন্য: আত্মজ্ঞানকে: উদ্ধ দ্ধ করে? তুল্তে ৮... : 


হবে-_জ্ঞানপ্রকাশে ' এই. অজ্ঞানতমিজ্রা টিকতে পারবে না। আপনার: 
সঙ্গে অনস্তের“যোগ সংসিদ্ধ হ’লে, জীবনে নুতন দৃষ্টি নূতন শক্তি'আবিছুত--হবৈ, :- 
" এখানে মর্ড্যের নিষ্সুখী ' শ্বভাবের সঙ্গে - যুদ্ধ বর্বার্ন " জন্য রীতি 
ক্মবলম্বন কর্তে হবে নাঁ_ম্বতময় জীবনে; 'সংযমের ' সজাগ” প্রহরী = 
জগতের টাঁদাটানিকে অনায়াসেই জয়! করে”: ফেঁলবে--জীতিকে তোল্বার ও 
জন্য’ এইরূপ দেবজীবন- সর্বাগ্রে লাভ 'বর্তে ইবে।'- সংস্কার প্রধল "থাকৃতে+ 
জগতের কোন ‘কাজই নৃতন আকারে গড়ে’ তোলা' যায় না--বাংলার সর্ব - 
£ প্রধান কাজ তাই-এই :দেবজীবন লাভ কর! | * -.. নদে 

" আত্মসমর্পণযোগই এই’ নৃতন'জীবন লাভৈর'- উপায়৷ * সাধনার পথে 
নরনারীর:" একত্র-চলা" অসম্ভব নয়. কিন্তু সংস্কীরকে জয় করেঃ করেই 


আমাদের, এগুতে . হবে-.সংস্কারের খাদ্য যুগিয়ে যুগিয়ে তাকে পুষ্ট করে”? . 


তৌলা কোন মতেই "যুক্তিযুক্ত নয়--কি পুক্ুষ-কি নারী: তাদের মনে” 
রাখ! চাই, নরনারীর মধ্যে প্রকৃতিগত যে দৈহিক মিলনের আকর্ষণ উদ, * 
প্রাকৃত জীবনেরই. লক্ষণ, দেবজীবনের মধ্যে-যে পুরুষ .প্রন্কতির- যুগলরূপ, ' 
উহার আরম্ভ দেহ হইতে. নহে-উর্দদেশ হইতে পরম্পর যুক্ত হয়া রো” 
০ ব্ীষ্পতাজীবনের -চরম সাফল্য) - -২ ২ ০7০৯: 2 


জি 
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/ 


রঃ =. 2জস্গ্র। স্বজাতির, মধ "থেকে = রে একদল; ১ লোক দা নে 


২৮, ০৯ প্রবর্তক ৃ 
[ন্ধশ্মজীবনের (ভিতর , দিযে, নারীজাতির = সম্বন্ধকে - দৃঢ় ,কর্বার জন্ট,: 
বাংলায় .কুলধর্শু প্রচার হয়েছিল সে বামাচার তান্ত্রিক সাধনায় নারীললাতির-১ 
জীরন,তেমন- উন্নত হয়ে ওঠে, নি.ঃ পুর্ণনীবন্‌ লাভ. কর্তে. .হ'লে,কি. নারী ., 
কি পুরুষ সংস্কারের প্রভাবে: যে সংযম হারিয়েছে, উত্তয়কেই..ত. পুনঃপ্রাপ্ত চ 
হ'তে হবে - আমরা: .নারীল্গাতিকে: ভয়- করেঃ» চলুবো,নাঁ, গাছে আমাদের. 
গতর - হয় আবারসাহস, করে; তাঁদের: সামনে দ্রাড়াতেও চাই - না, এমন : 
পতমের ভিতির ১দিয়েই উন্নতি দেখা: দেবে ঝলে--আমরা এরুটি তৃতীয় পদ্থাই . 
' অব্লধন কর্তে চুইঃ। আমরাও নারীজাতির, সঙ্গে, নানা. সম্বন্ধেই সিল্ক? : 
তাঁদের ভালরানবোই : একত্র : অবস্থান করুরো-_সে কেরল: নআঁপনার সংযমকে . 
ফিরে পারারজন্ু,। ২ আত্মমূংযমের পব্তি আগুনে শুধু নিজজীবন বিশু হয়ে: 
উঠবে, না, সেজে সন্ধে -নারীজাতিরং নৃধ্যেও: য়ে চাপল. যে ঃম্বরভাবের.. 
শৈথিল্য এসেছে: তাও অপস্থত হবে, উদ্ধজীবনের আঁকাআা. ও সামর্থ... 
জাতির, উভয় জেই: জমভাবে,ফুটে . উঠ রে--নারীর্‌ সংস্পর্শে ১ যে' জঘন্ত 
সংস্কার - প্রকাশ গায় ত1::থেকে, উভয়কে পরিত্রাণ: গাই: নূতন যোগের 
পরে যার। বার্‌তে ম্হরে॥ ৪1 
উঠতে, হবে) এই; নুতন জীবনের পুর্ণ, আন্বাদ পাবার জন্ । তারাই বিশ্ব... 
মুক্তির: অগ্রদূত । এই. সোধকৃসূম্টি মূধ্যে, নরনারী উভয়েরই স্থান আছে { = 


উভয়েরই দৃষ্টি. থাকৃবে উভয়ের. 'দিরে, কিন্তু এখানে সংস্কারের খেলা আদ» - 


প্রকাশ পাবে না--থাক্বে দুর্জয়. সঙ্কল্প, উত্ধলোক হ'তে মিলনের তপস্যা । 
এই, কত সমৃষ্টিসাধনার , মধ্যে, যদি. কোথাও; এই মিলন সার্থক হয়, তবেই ; 
একদিন. জাতিগত জীবনে নারীসমুদ্য।, নিরারুত হবে ॥. *- ন্‌ ২১৯ 

; বাহিরের: দ্রিক থেকে কেবল শিক্ষার ব্যবস্থা করুলে নারীজাতির সত্য 
উন্নতি সাধিত হরে না৷ . আমেরিকা প্রভৃতি দ্বেশে. নারীজাতির জন্য, যথেষ্ট = 
শিক্ষার ব্যরন্থা আছে; কিন্তু - কৈ - সেথা. সীতা, ..জাবিত্ী, দয, রর 


সের রর নিদর্শন ?- এমা | চিত 


খ 


এ-যুগের- সঙ্গে, সদদে আদর্শের, বিস্তর : পরিবর্তন ঘটলেও, যে সনাতন - 


নারীত্বের.. মহিমায়:-এই সকল, সতীচরিত্র সমুজ্ভুল,: নে কিছুতেই, উপেক্ষা ২: " 
, করূলে চল্বে না, এই. উজ্জল নারীমহিমার..দৃষ্াস্তরপেই ০.আমরা. - ইহাদের» 


মাতৃশক্তি , : 1 ২ 


নামোল্লেখ করেছি, আদর্শ আঞ্জ যেরপই হউক না কেন, নারীজাতির ভিতরে. 


তাদের সত্য স্বভাবটিই প্রকাশ তবে, পুরুষের অন্তরে যে 'স্বর্গচিত্র - থরে 
থরে বিকশিত হচ্ছে, সে স্বপ্ন একসর্দে নারীকেও আপনার ভিতরে লাভ 
ক্কুরতে হবে; একজন তার জান দিয়ে যে. জেযোতিঃমন্দির এঁকে তুননছে, 


অপরকে তার শক্তি দিয়ে হৃদয়ের মধুসিঞ্চন- করে? " সেইটিকেই- রূপে রসে. = 


মধুর ও দরস করে’ তুল্তে হবে-_পুরুষেরও যেমন, 'নারীজীবনেরও. তেমনি 


সাফল্য এইখানেই ; ইচ্ছা দিয়ে ইচ্ছা, প্রাণ দিয়ে প্রাণ, শক্তি দিয়ে শক্তির : 
সহজ গুণ বৃদ্ধি কর্বার -জন্তই যেদিন মাতা, ভগ্নী, পত্বীরূপে নারী, পুঁরুষের .. 


পাশে এনসে.. দ্বাড়াবে, পুরুষের সঙ্গে একই সাধনায় আত্মসমর্পণ করুরে, 


সেদিন মাতৃজাতিও পুরুযোত্তমের, পরিপূর্ণ আশীর্বাদ হতে, বঞ্চিত, হববে..না.)- 

. হে বাংলার ন্রনারি ] আমর! তোমাদিগ্রকে, সর্বাগ্রে -এই নৃতন যোগ-. 
অন্তে দীক্ষাল্যভ করতে বলি,-কোটী কোটা বাঙালীর, মধ্যে, মাত্র ' সহজ: 
নরনারী যদি সংস্কারের প্রভাব, জয়; করতে শতাব্দী. কাল সাধনক্ষেত্রে , 
আত্মনিয়োগ করে অবস্থান করে__সমালবিষ্রবে দেশ ধ্বংস হবে না) কিন্তু - 
' এই সাধকমখন্ির সিদ্ধিলাভ ঘটলে ভারে, ভারে জীত্রি জীবনে যখন ইহাদের, 
তপৃঃশক্তি, সঞ্চারিত হুবে,. তখন. দেশে নৃত্ন . উৎসাহ : নূতন _রূপ. ফুটে... 


উঠবে_সর্ধাগ্রে চাই, সিদ্ধি, এই ভীবনদিদ্ধিই নূতন কাধ্যের রতি: 


ইহার অভাবে. সকল, অন্ন ব্যর্থ হরে। , 


~ 


/ 


সি 


TON রি রি 
নৃতনের কপি আরও. একটু স্পষ্ট করে’ -তুল্তে হবে। সাধারণ 

জীবর্নে ষে-: ' কম্প্রবাহ, তার _উৎ্ম যেখানেই থাকুক, তার সন্ধান 

রাখবার ' তেমন, প্রয়োজন" | হয়" না--প্রেরণাগুলি উপরে উপরে". 

অন্তভব করি,. উপরে উপরেই চিত্ত করি, তারপর উপর উপর " 
থেকেই” কাজটাকে সম্পন্ন করতে সচরাচর ছুটে যাই? কর্ণক্ষেত্রে একা 
কোন বৃহৎ কর্ণ সংসাধন হওয়! 'অসম্ভব; তাই: অনেককে একত্র করে - 
: দল বাধাবাধিও করতে হয়, কিন্ত এই কর্ম্মসুত্রে বা; আদরশহুত্রে যে জন* 

সংযোগ, সে" সংহতি শক্তি তেমন দৃঢ়মূল ও অব্যর্থ নয়; কাজেই অর্ধপথে ' 

থণ্ডক্‌ম্মে ' ব্যর্থতার: আঘাতে সৈ মিলন নিমেষে টুক্রা টুক্রা ইয়ে দুই ' 

দিনেই হাওয়ায় মিশিয়ে যায়। বাঙ্গালীর কোনও ব্রত যে অধিককাল ' 

স্থায়ী ও অটুটপ্রতিষ্ঠ 'হয়' না, তার হেহুই- এই । আমাদের সাধারণ রঃ 
| “কৰ্মুধারায় শিকড়টুকু থাকে খুবই উপরে উপরে, অন্তরের গভীর অতলঁক্ষেত্রে 

“যে"কর্ম্মবীজগুলির জন্ম নয়; ভিতরের প্রতিষ্ঠার অভাবে তার বহিঃ প্রকাশ" 


টুকুও তেমনি টলটল ও গষণতঙুর হবে, দে আর বিচিত্র কি?” 
৬ উদ ১ * 


নৃতনকে ঠিক এর বিপরীত পদ্ধতিতে চল্‌তে হচ্ছে। নূন জীবন- 
যজ্ঞে প্রথম মন্ত্র কর্ম নয়, যত কর্মপ্রেরণাই আসুক, “তার দ্রুত প্রবাহে 
অবসাহন ন! করে, নৃতনকে সর্বাগ্রে. হৃদয়দগম করতে হবে, তার ভিতরের * 
“ উৎসমুলটুকু কোথায়; এ পথে কর্শ্মসিদ্ধির যথেষ্ট. বিলম্ব হবে, এমন আশঙ্কা 
উঠলেও, সে আশঙ্কা সত্য নয়, চলিত কথার যেদন শুন! যায় হাজার 
বার .সেকরার হুক্‌ ঠাক করার চেয়ে কামারের একটা! ঘা মূল্যবান ও ফল প্রচ ।:: 
সহ ব্যর্থতার ভিতরে অনিদ্ধ হস্তে - শক্তির অপচয় করাই গতানুগতিক . 
কর্ম্ধধার। ৷ শিক্ষিতবুদ্ধি আমর! এই ধারার উপরেই আস্থাশীল, বলে থাকি 
এরূপ experiment করতে করতেই তে। শক্তির বৃদ্ধি, জীবনের উন্নতি, 
অন্থশীলনেই তে। সাধনার ক্রমৌৎকর্ষ-নৃতন কিন্তু এই অসিদ্ধ, গন্থীয়- 
চল্তৈ একেবারেই অস্বীকৃত, শুদ্ধ হস্তে নিদ্ধকৰ্্ম ফুটিয়ে তোলাই নৃতনের 


~~ 


সঙ্কেত He ২৭১ 


প্রেরণা, সে: শুদ্ধি সিদ্ধি যতক্ষণ না আধারে জীবনে ' অবতরণ কর রে, 
চি তার তি অটল, বিশ্বাস ত্ঢুত। AS 


| +" Wt RR LS 


~ 


-- +" আমাদের. তাড়াতাড়ি. . নাই, সিরা কেন -:না সিদ্ধির উপর 
*বিশ্বাসটি হিমাদ্রির মত দৃঢ় ও অটলস্থায়ী ৷. আপনার ‘সিন্ধির উপরে যে 
সন্দিহান, ভগবানের সিংহাসন তার_অস্তরে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়, নাই, চঞ্চল 

- শ্রদ্ধার উপরে যত বড় - কর্ম্মমন্দিরই : নিন্মাণ .করি- না, বঞ্চার: প্রথম 
,আঘাতেই তাঁর ভিত্তিমুল উপড়ে পড় -বেই। ' জীরন তো আমার তোমার 
‘নয়, জীবন ভগবানের, এই. জীবন লয়ে তগবানের অনন্ত বিভূতিই প্রকাশ 
“হবে, আমাদের কাজ শুধু অপরিসীম. শ্রদ্ধায় আপনার, আধারগানি যন্ত্রের 

_ মত তীর. হাতে ধ'রে 'দেওয়। সেই পরমসিদ্ধ - :মহাযন্তরী: যন্ত্রটিকে শুদ্ধ 
সিদ্ধ করে’ নিয়ে, তার:+নিত্য লীলা! বিস্তুত-কর্ুব্ন] তীর, সময়, তার. 
পথ, তারই ইচ্ছার উপর নির্ভর ক্রে। ৃ ০ ০ 
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. ‘কর্শ্মের, গোড়ার কথ! হচ্ছে ভাব; :সত্য কর্ম্ম তখনই-"হবে, 'বখন অমিরা. 
ভাবে সত্য: হয়ে উঠবো ।- সর্কতোভাবেই. আমাদের সত্য" হয়ে উঠতে : 
হবে--সত্য জ্ঞান তো এইটাই,. অহং ‘নয় ভগবান্‌, “আমি নয় তুমি, = 
আমার ভিতর দিয়ে : তুমিই "আত্মপ্রকাশ - কর," এই -.'সতা ম্্বেই' - 
জীবনের, প্রতিভার :করুদ্ধ সিংহদ্বার -ঝনৎকার- শবে খুলে “যাবে মানুষ 
ভগবানেরই লীগার, আধার, ভগবান্‌ শুধু7অঞ্ষর নয়) .তিনিই, “লীলা রঃপ্রভূ 
নিত্য ক্রীড়ীময়, "সুতরাং ভাগবতভাবে আপনাকে পুর্ণ by করলেও. জড়ত্বের 
"আশঙ্কা নেই, তিনি .যেমন একাধারে -ধীর স্থির শান্ত নির্রিিকার,. আবার 

* ,অনন্ত কর্ম্মতরঙ্গে নিরন্তর নিজেই: আপনাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন--মামুষকেও 

- তেমনি তীহারই মত পূর্ণ হয়ে. উঠতে' হবে। তার "গোড়ার . কথ! হচ্ছে 
' এই, ভগবান্্‌কেই অনুভব কর্তে হবে অন্তরে, আবার- সেই অম্ুভূতির - 

অমৃত-সলিলে আমাদের স্মস্ত কর্ম্মপ্রেরণাগুলিকে চুবিয়ে নিয়ে, সেইগুলিকেও 
i ভাগবতম্য় করে” তুল্তে হবে... - ==; 
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$ দুর +. 
অন্তরের পরতে পূরতে তীর' রমেই যখন আমরা ভরে’ উঠতে, পাবে, 
'ভীরই আনন্দের পুলকধারায় দর্বাঙ্গ নিঞ্চিত করে» ১০ আলৌকতরন্গে 


NN 


২৭২ | প্ৰৱৰ্তক - ~ 
.দিবসরজনী নৃত্য করবো, দেহ দেহই -থাকৃবে, প্রাণ প্রাণই রবে, মন 
নই, তবু এই সব আর তাদের, পুরাণো জীর্ণ ভগ্ররূপ নিয়ে নয়, 
একটা অনিন্দ্য অপূর্বব অপাধিব আবেশে সর্ব শরীর ও. মন নৃতন দিব্য 
জপ পরিপ্রঙ্থ করবে। আমি আমিই . থাকলেও সেই পুরাতন পরিচিত 
আম্টুকু হয়ে নয়_-পরস্ত তিনিই আমার অন্তরে আমিময় হয়ে জাগ্রত 
য়ে উঠবেন, তার আপন বিরাট জয় আমারই মধ্য “দিয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করবার জন্ত__-আমার জানার ভিতর দিয়ে তারই- জানা অমৃত ঝরণার 
মত নিরন্তর নিংসরিত হবে, আমার পাওয়ায় তারই পাওয়া মুর্তিমান হয়ে 
উঠ বে, আমার সবখানিকে “তাঁরই সবখানি “দিয়ে কাণাম কাণান্ন তিনিই" 
₹ ভরিয়ে তুল্বেন__নৃতন যুগের প্রতি সাধককে এমনই শ্বর্গীয় অনুভূতিতে 
বিভূতিবান্‌ হয়ে উঠতে হবে--তবেই, এরূপ নবসমষ্টির ভিতর খেকে থে 
“নূতন সৃষ্টির জন্ম হবে, তার আবির্ভাবে পৃথিবী শ্বর্গোদ্যানে রূপান্তর 
গ্রহণ করবে। ১. ড় সু রা 
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‘' নৃতনের সকল কর্ম্মই এরূপ-রপান্তর, শতানুগতিকার মহিত তার মিল 
খুব -অল্প।. সমাজ, রাষ্ট্র," ধৰ্ম্ম সাহিতা, শিল্পে ভারতের থে জাগরণ লক্ষণ 
নানা! আকারে প্রকাশ পাচ্ছে, "এই সকলেরই একটা: মূল কে্ুকে ঘিরেই 
‘ভৃষ্টি ও পুষ্টি, মে উৎসমূল হচ্ছে এই'ভাগব অনুভূতি (0194-90986150৪- 
:1685)--কৰ্ম্ম হবে এই অস্তর-অনুভবেরই- শত সহস্র আত্মপ্রকাশ । নূতন 
ভাব" যেখানে যেখানে স্থান পাচ্ছে, )সেইখানেই' এই একটি" রাগিণীই সরে 
' 'শ্বরে বঙ্কৃত হয়ে: উঠছে--ভ্যরতের জীবন-লঙ্গীত অসংখ্য . বীণার অসংখ্য 
ছন্দে তালে বেজে উঠুক; ভারতের .ভাগ্যদেবতা আপন অস্তরপটে যে 
সঁহাম্বপ্ন মনতিব্যলেখায় এঁকে রেখেছেন, বাহিরের প্রকাশে এক্ষণে সেইটিকেইু 
প্রত্যক্ষ ও মূর্তিমান . করে’ তুল্‌তে হবেন বিজ্ঞানে আজ যাহ! জ্যোতিরুজ্ছল, 
'ক্মমপষ্ট, অত্রাস্ত_-এইবার জাতির মনে "প্রাণে ; 'শরীরেও ' টনি বিচিত্র 

“অভিব্যঞরন! চাই। : : 
- bd ০ Ces EAR 

ওগো বাংলার তরুণ, কে এখনও পথপ্রান্তে ভগ্নন্ধদয়ে অগেক্গ করছ,, 
পথনির্দ্দেশ কি এখনও আপন অন্তরে পাও: নাই, আপনার কাছে আপনি. 
এতই অন্পৃষ্ট হয়ে গিগ্নেছ, যে. আপনার বাণী আপনি'-শুন্তে অঙ্গম, 


সি 


রর 


(হিতে এক বিরাট ভাগবত মংঘ অচিরে বাংলার. বুকে- গড়ে-তুল্তে হবে। 
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খনও তভো. সময় আছে, উৎসর্গ তো! স্বপ্ন“নয়, জীবনরণে দেবতাকেই 
"প্রতিষ্ঠা কর, তোমার মধ্যে তিনিই প্রকাশ হ'তে চাহেন, জীবনের পরতে 


. পরতে ভিনি যেমন ধেমন ফুটে উঠবেন, জীবন মধুময় হয়ে খাবে। যে 


বন্দে, অন্ধ হয়ে আজ পথ নির্বাচনে -ব্যর্থকাম হয়েছ, সেটুকুও নিঃশেধে তাঁরই 
চরণে নিবেদন করে’ দাও, পথ তে! ছকিয়া দিব না, তোমার আত্ম" 
প্রতিভার . স্বতঃপ্রফাশ 'তে|. আমার ছারাপাত্তে, অবরুদ্ধ করতে .চাহি মা 
অন্তরের ঠাকুর নিজেই পন্থা আবিষ্কার কর বেন, আত্মনিষ্ঠা; হারাইও না 9: 
ভিতরে যিনি সুর্যের মত জ্যোতিগ্নান্‌ হয়ে অহরহ জেগে রয়েছেন, 'তীর 
‘সঙ্গে যোগযুক্ত হ’লেই সকল: রুদ্ধ পথ: মুক্ত হয়ে যাবে |. সংগ্রাম তো আর . 
“মানুষের বাহিরের প্রতিষ্ঠান লইয়! নয়, ‘মানুষের মনকৈ দিবাম্পর্শে উজ্জল-. 
করেঃ-তোল্বার আদেশ পেয়েছি--এক্যে; প্রেমে,: সম্পদে, গৌরবে মহিমা 
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সাধনাং অর্থ রি ভিন যাইবার i শিব রব গে উই হু 
উপর হইতে সব করিতে থাকা। পু সে 
প্রথম কথা- এই' উপরে: উঠা: অর্থ কি? 7: 
. ॥ শরীরের: একটা! ভারকেন্্রু আছে? এই” ভারকেন্ত্রের টানে ও ঝৌকে: 
ইহারই সম্পর্কে-নিযন্ত্রি. হইতেছে, দড়াইবার চলিবার ফিরিবার সাধারণ: 
ভঙ্দীটি। শিপু: যখন হাটিতে শেখে--ওঠে, দোলে, 'এক- পা। চলে) বসিয়া ' 
. পড়েতথন-সে. তাহার: এই ভারকেন্দ্রকে ধরিয়া : অঙ্থস্মূহের সামঞ্জম্য: 
করিতে চেষ্টা করিতেছে মান্র। -বিভিন্নন্তরের জীবাধারে শরীরের ভঙ্গিমা! " 
বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে এই ভারকেন্ত্রের স্থানপরিবর্ভনের সাথে সাথে। 
গণ্ডর উচ্চাঙ্গ হইতে নিয়া ভারী ; তাহার ভারবেন্দ্র এই নিয়নাদ্বে দিকে, 
তাই সমগ্র দেহটি তার নীষ্য় বাঁকিয়!. ঝুঁকিয়! পড়িয়াছে, . ভর, করিতে 
হইয়াছে চারিখানি পায়ের উপর । মান্গষের কিন্তু নিয়া হইতে উচ্চা্ 
ভারী, তাহার ভারকেন্্র তাই উচ্চাধ্ের দিকে, তাই.সে মাথা তুলিয়া 
সোজা হুইয়া দ্বাড়াইতে৷ পারিয়াছে। উদ্ভিদের স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র পশুর 
‘চেয়েও নীচে--মূলের কাছে--তাই সোজা" দীড়াইতে পারিলেও, সে দাড়া, 
ইয়াই আছে---উদ্ভিদ অচল। 
- শরীরের যেষন_আছে “ভারকেন্ত্র, সেইরকম অস্তঃকরণেরও আছে এক, 
, ভারকেন্দ্র। শুধু তাহাই নয়, আমর! বলিব এই অন্তঃকরণের ভারকেন্দ্রের 
₹ -প্রতিচ্ছবিই পড়িয়াছে শরীরের উপর, ঠিক করিয়া দিয়াছে শারীরকেন্দ্রের 
স্থান। শরীরের ১ কেন্দ্র অন্তঃকরণের কেন্দ্রের এক হিসাবে প্রতীক 
(875)১01) আর এক. হিসাবে প্রতিষ্ঠা ব| স্থাননির্দেশ : (loealisa- 
$০), উভয়ই। গণুর. অন্তঃকরণের কেন্দ্র প্রাণে--নাভিস্থলে, মানুষের 
অন্তঃকরণের কেন্দ্র মনে মস্তিষ্কে ।, বানরের অন্তঃকরণের কেন্দ্র প্রাণের 
ও মনের মাঝামাঝি-মস্তিফ ও নাভি এই দুইএর মধ্যে, উঠানামা! করিতেছে»: 
তাই বাঁনরে মান্য ও পশুর ধর্ণ ও প্রক্কতি 'দুইই দেখিতে পাই, মানবের 
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সাধনার: কথা : ১ RAE 
কিছু বুদ্ধিও 'তাহার আছে, আবার পণ্তর ভোগ. ও কর্সামর্াও, আছে, 
পশুর মত-.কথন হামাগুড়ি দিয়, চারি পায়ে চলে, কখন বা মাহুয়ের মত 
মাথা তুলিয়া ছুই ‘পায়ে ভর করিয়া :চলিতে পারে। : পক্ষাস্তরে,, উদ্ভিদের 
অন্তঃকরণের কেন্দ্র অস্তঃকরণের বাহিরে স্থল/দেহে ৷ . উদ্ভিদ "তাই পাহিয়াছে 
জড়ের ধর্ম যে অচলত! ; অস্তঃকরণ থাকিলেও . উদ্ভিদ হইতেছে অস্তঃসংজ্ঞ 
-_গুণ্ুচেতন | % 

আধারের মোটামুটি তিনটি কেন্দ্র আমরা রিড, তিনট কে 
পর পর তিনটি ক্ষেত্র স্থষ্টি করিয়াছে, প্রকৃতির বিবর্ূনের. “উপয়'যপরি 
বিসতস্ত তিনাট স্তর গড়িরা তুলিয়াছে!, দেহু প্রাণ, মনু-উদ্ভিদ- পশু মানুষ! 

আমাদের কথ! উদ্ভিদ. ব| পশু লইয়া নয়, মানুষকে .্াইয়া--আমরা 
তাই মানুষেরই কথা..বলিব। নাশ্ুষের' সমস্ত আঁধারের ভারকেন্ত্র মনে বা ' 
যেখানেই “ুউক না কেন, "তাহার মধ্যে "তিনটি কেন্দ্ুই আছে, "ফুট জাগ্রত-. 
ভাবে। যে কেন্দ্র তাহার শুধু দেহকে লইয়! নাড়াচাড়া করে, দেহের 
ধৰ্ম্মে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেইটির ক্ষেত্র বা শারীর সংস্থান . হইতেছে 
অধঃদেশ হইতে নাভি, প্রাণ-কেন্দ্রের ক্ষেত্র হইতেছে নাভি-হইতে-গ্ৎপিণড 
আর মন-কেন্দ্রের ক্ষেত্র হইতেছে. হৎপিও হইতে মুর্ঘা।.. . ৮... - 


এ কথা কয়টির অর্থ বুঝিতে-হইলে আমাদিগকে প্রথমে দেহ প্রাণ ' 


ও মনের বিশদ অর্থ একটু বুঝিতে হইবে। এখানে একট! কথা, বলিয়া 
রাখা. দর্কার যে -বাস্তবে দেহ প্রাণ মন বলিয়া এক. একটি হইতে এক 
' একটি সম্পূৰ্ণ পৃথকন্কত জিনিষ নাই). আছে শুধু ও তিনটি লইয়া গড়া 
জিনিষের মধ্যে একটির অপেক্ষা আর একটির প্রাধান্ত.। -দেহ.বলি তাহাকে 
যাহার মধ্যে প্রাণের ও মনের ক্রিয়ী সুপ্ত অর্দনপ্ত -ব! গৌণ--প্রাণ বলি 
“তাহাকে দেহ যাহার অধিগত, মন যেখানে অর্দন্ছুট বা অস্ফুট--আর.মন 
বলি তাহাকে যাহার অধিকার দেহের ও প্রাণের উপর। কিন্তু সে কথ! 
যাক, তবে দেহ. হইতেছে ভোগের আয়তন, প্রাণ হইতেছে শক্তির আয়তন, , 
আর মন হইতেছে চিন্তার আয়তন। দেহের মধ্যে মানুষের আহার মৈথুন, 
প্রাণের জন্য মানুষের কার্ম্ের চেষ্টা, আর মনের, জন্ত মানুষের জ্ঞানের 
প্রয়াস। মানুষ প্রথমে চার 'শরীরটাকে, বলায় রাখিতে, গ্রহণে. বর্জনে 
শরীরের মধ্যে একট! সামগ্রস্য-বিধান.. করিয়া তাহাকে সরস রাখিতে, 
তারপর .সে-চায় খেলাধুলা, চলাফেরা, -কাজকর্া, আবেগে. উত্তে্নার় 


:হ্দ৬। '_' প্রবর্তক - 


আপনাকে সতেজ করিতে, পরিশেষে তার আছে একট! ।কৌতুহল, সে চায়া 
‘দেখিতে শুনিতে জানিতে বুঝিতে__আপনাকে সজাগ - করিতে। মানুষের; 
ভোগৈষণ|, কর্শেষণী আর জ্ঞানৈষণা-এই তিনটি: বৃত্তির : ক্ষেত্র যথাক্রমে 
দেহ প্রাণ, মন? “এই তিনটি বৃত্তি ও. এই তিনটি বৃত্তির তিনটি লীলাঙ্ষেন্রু 
মানুষের আছে. ।” ০২ ক পিঠ 

কিন্তু মানুষ মানুষ, তাঁহার মনের, তাহার ভা জন্তা। সজাগ হইবার 
আপনাকে 'জানিধার প্রয়াস হইতেই গানুবের' উদ্ভব। আপনাকে জানা 
অর্থাৎ ক্ষেত্রসমুহের পরিচয় পাওয়া--গীতার. কথার, ‘ক্ষেত্ৰজ্ঞ! হওয়াই 
মানুষের সাধনার আরম্ভ । মাহুষে ও ইতর' সৃষ্টিতে পাৰ্থক্যই এই আত্ম- 
'বোধে- মানুষের আছে' নিজের ..সঁধন্ধে চেতন! (Self-consciousness)! 
শিশুর আছে 'শুধু চেতনা, আর. উত্তিদের এই চেতনাট্রকুও গুপ্ত ia bp 
“মনবুদ্ধির বিশেষ ধর্ম হইতেছে এই আত্মচেতনা ৷ 

. মনু যতখানি , আত্ম-চেতন-__ক্ষেব্রজ্ঞ--হইতে পারিয়াছে: ততখানিং 
‘সে উন্নত- হইয়াছে, তাহার সাধনার ততখানি' সিদ্ধি হইয়াছে । এখন, 
এই: আত্ম-চেতনা মানে কি? 'আত্ম-চেতনার অর্থই হইতেছে ভিতরে 
একটা ছাড়াছাড়ি ভাব (2100৮০5৪ ) একটা বিভাজন ( dissociation: y 
'জ্ঞাতা_জ্েয়ের সম্বন্ধন্থাপন। ,“আমি জানিব’ ' এই প্রয়াসের মধ্যেই- আছে: 
জানার বস্তু হইতে আমাকে পৃথক করিয়া লওয়ার প্রয়াস । সুতরাং 
আগে চাই “আমির জ্ঞান 'জ্ঞাতাঃর উপলব্ধি। তাই সকল: মূনীষী সক্কল' 
সিদ্ধপুরুষ, সাধকদিগের প্রথম উপদ্বেগ দিয়াছেন নিজেকে জান_Know 
₹hy5lf--আত্মাবৈকংজানথ ৷ 
ie এখন নিজের আত্মার সন্ধান কি. রকমে কোথায় পাই? সে. কথা 
বুবিব যদি বুঝিতে পারি সচারাচর সব সময় সে' জিমিষট পাই না ফেনা 
'আমি-বোধটি মানুষের সহজ স্বাভাবিক জিনিষ-_সব ভাব; সব চিন্তা, 
‘সব কাজের সাথে সাথে অন্তরে. একটা পৃথক সত্তার চেতন! যেখানে সে 
ভাব চিন্তা কর্ম সব এ্রকাভূমী পাইয়াহছ, যাহার সহিত উহার! গ্রগিত 
আছে সুতার সহিত মণিগণের মত। এই অন্তরের আমি-বোধটি জাগ্রত 
চেতনায় সব সময়ে থাকে না, একটি মূল কারণে, চাঞ্চল্য--ভাবের চাঞ্চলা, 
. চিন্তার চাঞ্চল্য, কর্মের চার্চলা । ‘ভাবের চিন্তার কর্মের বিক্ষোভে আলোড়নে 
ভাবেরচিন্তার কর্মেরপিছনে যে আছে একটা স্থির আমিসত্া) তাহা ফুটয় 


১ পীধনার করা 5... এগ 


উঠিতে..গরোক্দে না।' ভাবে চিন্তায় -কর্শে, আনরা:সত্ত' হইয়া, যাই; আপ 
নাঁকে 'হারাইয়। ফেলি ।' ''চিন্তার-চাঞ্চল্ের, আঁবার- একটা “বিশেষ ধরণ! 
-আছে। সময়ে: সময়ে: : চিন্তা এই .আমিকে..-ধরিতে র! বুঝিতে: চায় 
কিন্তু ষে চায় বিশ্লেষণ করিয়া, ..চুলচের! -করিখা, খুঁজিতে।'- পেয়াজের৷ 

* খোসা খুলিতে খুলিতে- সনে” পেরান্ব আর, “খুঞ্জিয়া প্রায়. না-বনে, গিয়া 
. সে 'গ্রাছই. শুধু দেখে, বনটি দেখিতে, পায় না'। . চোখের "অতি: কাছে, 
সে জিনিষ ধরিয়া, দেখিতে চায়; তাই জিনিষ. তাহার কাছে... আঁব.ছা! 





হইয়া উড. aR SEE রা 
সুতরাং সকলের আগে দরকার সমগ্র আধারের টি অচল, সির 
সাম্য ভাব): নিৰ্ম্মল." প্রশান্তির -মধ্যে পষ্ট, ফুটয়! উঠে . আমির, সস্তা, 


'আত্ম-চেতনা.॥=  তাই.-পতগ্রলি-১ : বলিতেছেন--যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, .. তত্ব 


ভ্ৰষ্ট ্বরূপেইবস্থানমূ-_চিত্তের বিক্ষোভ, সব -শীস্ত- করাই যোগ, তখন প্রষ্া- : 


ভাবে সাধক, আপনর, নিগৃঢ় স্বরূপ দেখিতে পার ও . তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, 
| হয়।- আমর! . অবশ্য বলি না আধারের-.সব খেল! একেবারেই বন্ধ করিয়! 
দাও; প্রথম অরস্থায় অথবা: পরে সময়ে সময়ে" ইহার দরকার হইলেও 

হইতে পারে, : কিন্ত, আস, কথা! হইতেছে দি ভিতরে ' ভিতরে একটা: সামোর 


- শীস্তির- সমতার ভাব, বৃত্তি বা :বিকারের গান সত্তাকে ছড়াইয়া যেন 


কিছু পাতলা করিয়া তোল।। চিন্তা ভাব 'কর্ম্ম চলুক যেন বাহিরে, বাহিরে” 
॥ কিন্তু তাহার অপর পৃষ্ঠে.ভিতরের,দ্িকে” থাকুক একটা প্রসন্নতা, নিশ্টলতা” 

<4: এ নিম্তবৃতা ১ তবেই ভিতরের আমি-সত্ভা ধীরে ধীরে'-থিতাইয়! পড়িবে, এই 
সকল হইতে. আপনাকে ছাড়াইয়! লইয়া -ফুটিয়া উঠিবে। : 


এই. আমিরই অন্তর, নাম জীব -ব পুরুফ।;- এই; জীব. ঝা পুরুষ যখন, 


* “দেখা 'দেয়,- আমার মধ্যে আমি-চেতনাটি যখন 'জাগিয়া' উঠে, তখন বিশেষ- 
-জপে, নিরীক্ষণ করিলে বাঁ ধ্যান -দিলে-. একটা -গুপ্ত, ব্যাপার সহজেই ধরা 
- দেয়।, তখন দেখিতে - পাওয়া! যায় যে এই - জীৱ রা পুরুষ . বা. আমি” 
পুর্বে যে কেন্দ্রের কথা বলিয়াছি তাহার একটা ধরিয়া থাকে, অর্থাৎ 
. জীবকে পুরুষকে বা! আমিকে রআয়ি অনুভব : করি: এই...রকমই একট! 
কেন্দ্রে ...যে ধরণের; বৃত্তি: যখন; খেলিয়! উঠে; এপুরুষটিও” সেই ' অনুযায়ী 
কেন্দ্র আশ্রয়. গ্রহণ ক্রেন শারীর- “ভোগের প্রেরণা: যখন 'জাগিয়া: : উঠে, 
- তখন অনুভব" করি: [আমি যেন, "আধীনরর প্রথম রব: নতম ক্ষেত্রে থিিরণ 


হ৭৮ > 00 সর্তক 

= করিতেছি-_পুরুষ বা জীবটি-নাভিকেন্ত্রের নীচে ॥ : যথন আবেগের 'উত্তেজনার 
উদ্দীপনার সময়. অনুভব. করি, আমি যেন হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে-_পুরুষ উঠিয়া 
গিয়াছে দ্বিতীয় কেন্দ্রে। তারপর যখন ভাবি, চিন্তা করি, বিচার বিতর্ক - 
ধ্যান ধারণা সমস্তই চলিতেছে মন্তিফ্ষে। পুরুষ উঠিয়া গিয়াছে তৃতীয় 


ক্ষেত্রে, তৃতীয় কেন্দ্রে । ভোগের কর্শ্মের চিন্তার, তালে তালে 'আধারের * -: 


মধ্যে "আমি বা পুরুষ বা ‘জীব এই 'রকম উঠানামী করিতেছেন “অথরা, .. 
অন্ত,-দিক “হইতে "দেখিলে. আমরা বলিতে পারি, এই জীৰ ‘বা পুরুষ যখন 
যে কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করিতেছে, মানুষও সেইরকম ভাবে ভঙ্গিমায় অন্থ- ' 
-প্রাণিত হইতেছে। | | 

আমরা বলিয়াছি মানুষ মানুষ, কারণ তাহার কেন্দ্র নিজেও ভিতি 
পুরুষ তাঁহার আর -দুইটি |কেন্দ্রে দেখা দিলেও, 'সব-সময়ে সামান্য অছিলায় 
সে পুরুষ উঠিয়া যাইতেছে এ তৃতীয়. 'কেন্দ্রে। মানুষের আপনাকে আপনি 
“দেখিবার বৃত্তি 'তাহার ও 'তৃষ্ঠীয় কেন্দ্রে সহজ ধর্শ্ম। "শুধু দেহে শুধু . 
প্রাণে সে আর থাকিতে পারে মা, ক্রমপরিণতি বা বিবর্তনের ফলে এই 
দুটি সে পার হইয়া আসিয়াছে, সে 'উঠিয়াছে সনের বুদ্ধির মধ্যে, তাহার -- 
পুরুষের, স্বাভাবিক “আবাস নাভির নীচের ক্ষেত্রে. নয়, হৃৎপিণ্ডের নীচের ১ 
“ক্ষেত্রেও নয়--তাহা হইতেছে হৃৎপিণ্ডের ' উপরে মস্তিকের দিকে? এই 
"উপরে উঠাতেই- মানুষের উন্নতি । ১ ডে ০০ 

মানুষের স্থিতি অনবদ্ধিতে-মস্তিদ্ে “দৈহিক- প্রয়োজন; প্রাণের আবেগ 
বা প্রেরণা যে বিধান -যে গড়ন দেয় মানুষ তাহাতে কখন সন্তুষ্ট নয়। 
ইতর জীব তাহাতে সন্থষ্ট হইতে পারে, কিন্তু-মানুষ ত! নগ্ন মানুষের - 
'নীতি-_ধণ্মনীতি, কর্শনীতি, সমাজনীতি, তাহার শিল্পকল! নীতি--সমস্তই এই 
একট! নুতন. বিধানের প্রয়াস পুরুষ - তাহার মুগ্ধাদেশের দিকে উদ্মুখী, 
তাই তাহার মধ্যে একটা সচেতন চেষ্টা চলিয়াছে : এই তৃতীয় লোকহ্থ 
'পুরুষেরই অনুপ্রেরণায় ভলিমাঁয় তাহার আধারকে তাহার সিকি 
গড়িয়া 'তুলিন্ডে। - - by 

কিন্তু কোন “একটি শুরে পাকা! হইতে : গৈলে, চাই তাঁর উপরের - 
স্তরে উঠিয়া যাওয়া--নিন্নতরটি অধিগত করিতে হইলে দরকার উচ্চতরে ' 
প্রতিষ্ঠা ॥ সুতরাং মনে বুদ্ধিতেই মানুষ যদি একটা সত্যপ্রতিষ্ঠা পাইতে ' 
-চাঁয়, তবে. তাহাকে “মনের -বুদ্ধির- উপরে একটা বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে 


সাধনার কথা, ১4 
হইবে। মৃত্তিষকে পরিশুদ্ধ করিক। তুলিতে “যদি চায়, তবে আপনার কেন্দ্রকে 
ধরিতে হইবে, , অনুভব করিতে হইবে মন্তিফ্কের উপরে একটা স্থানে। 
মন বুদ্ধির উপরে যে একটা বৃত্তি আঁছে--এ-সত্যটী আজকাল অনেকেই 


" নানিয়া লইতে আরন্ত- করিয়াছেন। কিন্তু শুধু আনিয়া লইলে চলিবে না, 
এন বুদ্ধির মধ্যে এ বৃত্তিটির অস্পষ্ট খেলা লইয়া থাকিলে কিছু হইবে. 


না। চাই সেজন্ একটা সাধনা, একটা অজ্ঞান প্রয়াস) এই' প্রয়াসের” 


স্ুলমুক্তি হইতেছে ‘আপনাকে, নিজের .জীব-সন্তাকে মাথার: উপরে একটা 


কেন্দ্রে তুলিয়া ধরা-_অঙ্গুভব' করিতে, থাকা, আমি -যেন। আর..দেহে প্রাণে 


ঘা মনেও নাই-:আধারের অধোভাগে, মধ্যভাগে 'এমন - কি” “উত্তমতাগেও 


নীই--আমি আছি: আঁধারের বাহিরে; ব্হ্ধরন্ধের+ উপরে--তুরীয় 'লোকে.। 


-. এইটিকে- যখন: অনার: সতীর--আমার জীবের, স্বাভাবিক ভাঁরকেন্তু করিয়া 


তুলিতে পাঁরিব, এইখানেই, “খন: সকল কর্ম্মেভোগে-চিন্তার: মধ্যেও স্থির. 
প্রতিঠিত আছি শ্পষ্ট অগ্ততব ও- উপলব্ধি করিতে, পাঁরিব;' তখনুই.. দেখিব ' 
কি. একটা -'গ্রন্থী: টুটিয়া' গিয়াছে, একটা” নৃতন জীবন; দুম, জগৎ আমার 
ভিতরে ও ‘বাহিরে ' সৃষ্টি হইতেছে। ₹ -. - | 
- আমাদের যৌগশান্তরে যে যষট্‌চক্ধের' কথা আছে এবং চক্র: ভেদ ' 
করার নামই বেঁ যোগসাধন 'বল৷ হইয়াছে, তাহা-আমর! - এখন সহজেই 
বুঝিতে পারি। চক্র হইতেছে আমরা যাহাকে: কেন্দ্র নাম- দিয়া ছি--এক 
চক্র হইতে আর. এক চক্রে উঠিয়া যাওয়া; পরিশেষে ব্ৰহ্মরন্ধের:- উপরে 


: সহায় চক্রে জনতা যাওয়ার নামই সিদ্ধি তাঁহারা বলিয়াছেন) টু 


1 
সখ 
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নুতন. পাতা মুকুলিত. হইবার, খর্ব হইতেই তাহার, .নিমিত্ স্থান: কারিয়; 
(দিয়! পুরাতন ‘জীর্ণ পত্র বরিয়া.. যায়। :এই-. চারি. :.বৎয়র -হইতে. চলিল. | 
কাংলায় কাপড়ের./বাজার সয়ানে. আগুন :রহিয়াছে,- ইহাকে. বিলাতী বস্তু 
“শিল্পের. জীর্ণ-.পত্রের "দশা প্রাপ্ত হইবারই 'পুর্ববলক্ষণ বলিয়া. উল্লাসের.সহিত, 
আনিয়া :লইতাম, বদি: প্রাণে সামান্য একটুথানিও' উৎসাহের ধ্বংসাবশেষ 
'খাকিত। এখনও রয়টারের টেলিগ্রামের .ঘটা,/দ্েখিয়! . বুঝিতে;হইবে;:.খে,.. 
' তখন শ্রম ও মূলধনের, বিবারের কোনও. স্থায়ী -.নিষ্ত্তির, চা , দেখা , 
যাইতেছে লা, তৃথন-বিলাতের “শিল্প বাণিজ্য পদ্ধতি দিনে দিনে বিশৃঙ্খল 
হইতে-থাঁকিবে।. যে-তাঁবে আবার .সব..গুছাইন্গা- লইয়!. বস্লে.. এই 
. অহাযুদ্ধের ধাক। সামলাইয়। ইংলণ্ড পূর্বের. মত ব্যবসা বাণিজ্য. করিতে, 
' পারিত,:সে ভাবে গুছাইয়| বসা বু; আঁর তাহার, . পক্ষে সহজ নহে, 
শীঘ্র হইবেও না. লিজের-.যোগ্যতীয় সে যে বাজার অর্ধিক্ষীর * করিয়াছিল, 
এখন কৃত্রিম রাজনৈতিক, চালবাজিতে তাহা. রাখিতে হইবে । 
' আমাদের উৎসাহ. নাই," ক্থাটার আনে, কি? আনে- ই যে আমা: এ 
. দের জড় :মন. গতানুগতিক, গন্থা পরিত্যাগ করিয়া কোনও, কিছুই ভাবিতে : | 
পারে না। আপনার অপদার্থতার. উপর. দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে ানুষ 
এমনট! হুইয়া যায় না। মানুষ ভাবে “আমি ত কিছুই নই, আমার . 
পারিপার্থিকই সত্য ! যতটুকু তাহার সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইতে পারি, : * 
ততটুকুই রক্ষা, বেতাঁলে পড়িলেই খোঁড়া হুইলাম।* থাঁকিবার বাড়ীর. 
মত পারিপার্থিকটাকে যে চেষ্টা কৰিয়াই গড়িয়া লইতে হয়, সময়ে সময়ে 
মেরামত করিলে তবে দে বজায় থাকে, এ বুদ্ধি আমাদের গিয়াছে। 
বন্ত্রসমস্য। সমাধানের জন্য কলিকাতার রাজপথে দাড়াইয় মাড়োয়ারী . 
ও টুপিওয়ালা সওদাগরের বিপুল বাণিজ্য .ও 'ছাঁপাঁর কাগজে' পড়িয় 
. ল্যান্ধেশায়াৱ, প্রভৃতি স্থানের বিশ্বকর্মীর কাঁরখাঁনাটা লইয়া, বিপুল বিশ্বয়- K 
১ সাগরের লহরী গণনা করিতেছি । ভাবিতেছি, . কোথায়ই ব| এই ক্রোড় 


? 


বস রা ২৮১, 


ক্কোড় টাকা আর -গ্রমন এমন. মাথা, শিক্ষণ, যোগ্যতা, এ সব কোঁধায়ই. . 


বা পাইব ?. এমনি;ল্যান্কেশায়ার, এমনি কলিকাতা, দৈত্যরচিত স্বপ্পপুরীর 


মত রাতারাতি না গড়িয়া তুলিলে ত বন্ত-সমন্যার সমাধান হইতে পারে ন117. 
প্রতিযোগিতায় দীড়াইব -কেমন ক্রিয়া 2. 7... রি, Ke 
কথাটা বেশ করিয়া 'বুঝিবার | ; < 
" আমরা বাঙ্গালী, এই . অস্থিজরগর হৃদম-শোণিতশোৰী : দারিদ্রের দিনে 
চাই মাত্র একখানি .কাপড়।' .অকুর্ধযম্পস্তা ব্ৰীড়ামযী - ‘সহধৰ্ন্িণী নরিকা।- 

“বস্তাভাবে- উলঙ্গ সম্তানগুলি আর্জবায় সংস্পর্শে -রোগাতুর। শ্বয়ং লজ্জা 

'_ "ঢাকিয়া ভদ্রতা বজায় রাখিয়া “বাহির হইতে; দিনান্তের অননমুষ্টির আহরণে - - 
" 'লোঁকসমক্ষে দ্বাড়াইতে, নিজের -পরিচ্ছদের- দিকে দৃষ্টিপাত. হইলেও: আর- 
যে পারি না, লজ্জায় হুইয়! -পড়ি,। : তাই আমি চাহিতেছি কেবল একখানি - 

বস্তু, কেবল আচ্ছাদন “মাত্র 1. আমি ত ৰিথ্বের বাজারের উপর আধিপত্য 
স্থাপন করিতে চাই. না। আমি ত বস্ত্র; ব্যবসায় ফন কোটী কোটা 
টাক! রোজকার, করিতে চাই- সা ।. আমি যে চাই অতি সামা, মাত্র 

'আত্মরক্ষা।; মাত্র লজ্জা নিবারণ; হায় দুরু! ইহারই জন্য আমায় 

মাড়োয়ারী- ন! হইলে, চলিবে. না, রড়বাজার ফাদই- চাই । -ইংরাজ.-না 

হইলে চলিবে না, ক্লাইভ বাট লাঞ্ধেশায়ার চাইই চাই। জাহাজ .'আমদানি' রে 
রপ্তানী কল.কারথান! 'বিরাট অহ্ষ্টানের এতটুকু: ক্রি, হইলেই. সব যাইবে. 

. সাজা - কথা, বান্ধালী বান্ধানী থাকিতে আর আপনার লজ্জ-গন্র -সবাঙ্্য : 
পর্যন্ত, রক্ষা করিতে সমর্থ নহে! তবে কি বাঙ্গালী ০৮৮০ ূ 
[সেটা মরিয়াছে 1. .- "5২৮2২ - 

এত বধামাজা ছকাঁছকি কেন ?- প্রচুর আয়োজন : বা. বিরাট আন্দো- 
লন না করিলেও, আমাদের -অন্তনিহিত স্বাভাবিক জীবনস্ত্রকে - "অবলম্বন 
করিয়াই আমর! -এ- সমস্যার সমাধান- করিয়া! লইতে পারিব;় এমনি সহজ : 
কল্পনা," আর সেই:কল্পনাকে -অইয়া. নামিয়া! পড়ার সাহস কাহারও আসিতেছে 
ন| কেন? .- .-:. 55: ২ 23 ২ ১ 

কেন, ভাহার-উত্তর-আমার - স্ব বীণার, তারে রর (ইলিযই ব্কার' 

"দিতেছে যে সত্যই যাহারা বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিতেছে, সত্যই: আজ 
ঘাহার। - উলঙ্গ," তাহাদের :প্রাণের -বথার্থ কথ -এখনও . কলিকাতার - সংবাদ 
পত্রে আদলিয়|- মুদ্ৰিত হয় নাই) তাহারা ত: মার্কা; চিনে, না, তাঁহারা .ত 

[৩৬] , 


) 


হা ডঃ প্রবর্তক | . 
, রেঁলির' উনগঞ্চাশ; গ্রেহাম, মুখস্থ করিয়ু রাখে নাই। . তাহারা ত ₹ণপরি, 
বার কাপড় দাও*-_ইহার: অধিক আর একটা. কথা বুলিতে জানে ।না। ' 
হ্থদেণী বস্ত্র সরবরাহ করিতে প্রতিজ্ঞারঢ় কোনিও প্রতিষ্ঠানের অভাবই ভ 
আজ এই কষ্ট, কৃচ্ছ তা, আর নষ্ট ০ ৮ হুযোগকাল বহিয়া 
যাইতে দিবার কাঁরণ। £ এ 
" এখনও-ত বাঙ্গালীর তাত বজায় আছে, এখনও ত পুরাতন চরকা 
ভাগাইলেই জাগে। তবে কথাট। সত্য, প্রাণ যদি না জাগে জাগাইবে কে?" 
' বস্ত্রপমস্যা কথাটা ধাহাদের আবিষ্কার তাঁহারা সহুরে বাবু! যদি কিছুৎ 
- জানিতে- বুঝিতে -বা সন্ধান লইতে চাহেন কলিকাঁতারই ছাপাখানা প্রস্তুত 
Directory অথব! 3696158৮9৪ ছাড়া আর কোনও. দিকেই তাহার. 
তাকাইতে শিখেন নাই'। ' ডিবেটং ক্লাব বা চ য়ের + টেবিলের ‘বাহিরে গিয়া- 
. দেশের সন্ধান লইতে হয়, দেশটা আপনার ক্ষুধা ভৃষ্ণার মতই একটা, 
প্রত্যক্ষ বস্ত। ততদূর পর্য্যন্ত ক্রমাভিব্যক্তির পর্য্যায়ে তাঁহাদের 'স্বদেশতক্তি 
আসিয়া -এখনও পৌছায় 'নাই। " তাহারা 'চারি "হইতে পাঁচ ছয়" সাত' 
পৰ্য্যন্ত যখন কাপড়ের" জোড়ার 'দাম চড়িয়৷ বসে, তখন. আপনার' ‘দিক 
হইতেই: শঙ্কিত হন: আর''তাহারই ফলে তাঁহাদের উত্তে জনা আন্দোলন/ 
. - দেশের জন্য ভাবা । 'এই ত আমাদের অবস্থা - ইহাতে 'আর আমাদের 
বর্থ-সমস্যার' প্রতিকার হয় কিসে? দেশতক্তের কাছ হইতে patriotism- 
এয পালগার্ধণ 'খরচা "দেশ কত আর' আশা করিতে পারে? - ৮ 
৩” যাহারা ব্যবসায়ী, তাহারা" লাভের কথাটাই বুঝে, আর কোনও দিকে 
চাহিয়া দেখা তাহাদের স্বভাব ও সংস্কার বিরুদ্ধ। অবশ্ত অস্বাভাবিক নহে” 
বাণিজ্যের সহিত: রাজনীতির সংযোগ: না খাকিলে বণিক দেশের -কৃথা 
ফেন:'ভাঁবিবে ? ' ভারতের বাণিজ্যে, ‘যেটুকু রাজনৈতিক সংস্রবযুক্ত সেটুকু: 
টশীয়ের.-হাতে- নাই, আপিবেও' না।--ব্যরসাহীর লক্ষ্য'মুনাফ!। ছুইটাকা 
জোড়ার -বাজারে “তিনজোড়া- বেচিলে যে লাভ - থাকিত, আজ ছয় টাকা 
জোড়ায় এক জোড়াতেই সে- তাহা পোষাইয়া লইতেছে। কাপড়ের দর 
i Fe তাঁহার সুবিধা বই: অসুবিধা হয় নাই; সুতরাং বন্ৰসমন্ত! বিক্রেতার 
নহৈ, সম্পূর্ণ খরিদ্গারের"' . SE BE এ 
. খরিদ্দারের; মাথায় হাত দিয়া হা: হুতাশ 'কর! ছাড়া - আজ-- কোনও, 
উপায় 'নাই।-" অবশ্য ‘কেন; সে আর. বুঝাইতে ‘হইবে না” খিদা মি 
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NX 
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আমি নে “আমির নিজ নিজ অবস্থা বেশই বুঝিতে. পারিতেছি। বড় ' 
জোর আমরা- ইহাই বলিতে পারি. যে “বোঝার উপর শাকের: . আটি 
অরে করিয়া জোড়া পিছু আর-এর টাকা লার্গে লাগুক, আমরা তীন্তের কাপত ' 
কিনিয়া পরিষ।”. কিন্ত জাতীয় চরিত্র: জানা আছে। হঠাৎ সে. বাজারে 
জাহিদা জোগানকে :ছাপাইয়া উঠিলে সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে ৰিয়ন কাটুক! 


বাজি আরম্ভ হইয়া যাইবে আট তখন দশ পেরোতে চড়িতে বি 1 


হইবে না। 2 
.. বন্্রসমঙ্জার মমাঁধান তবেই হতে পারে রি দেশের দুরবস্থা সত্যই - 
“সুষ্টিমেয় কয়েকজনেরও প্রাণ. কীদিয়া--উঠে। আর এই. বিশাল, ‘জনতার 
প্রত্যেকেই অন্ৃভব করে যে এতবড় একটা সৌখিন বুদ্ধিমান জাতিকে আজ. 
“বৎসরের পর বৎসর, চলিয়া যাইতেছে. লজ্জানিরারণের , জন্য হেথোয়. সেথায় 
অসহায় ভাবে অশ্তের সুখ চাহিয়া রহিতে :হইল্; এ শুধু দুর্দশা নর, 
অপমান ।. ঘেরে যে কষ্ট সহিতেছি তাঁহ।.নহে।. বাহিরে অবজ্ঞাত হইতেছিও। 
আমরা অপদার্থ ত সত্যই, অরিকস্ত অসহায়। এ বিষয়টা! খুব ভাল . 
বোঝে বলিয়াই স্বার্থপর বণিক লুর্ধদংশনে: আমাদের গায়ের মায় কামড়ে ' 
কাড়ে: যতথানি চলে. খাইয়!- লইতেছে। - বাঙ্গালী -ব্যবমাদারের . ভিতরেও. 
“এই বণিকৃস্থলভ হিংঅ্র বৃত্তি যথেষ্ট আছে, তাঁহারা. ূর্বল, কর্মমসেজরে গারিয়া - 
উঠে.না। : অগ্তজীতির লহিত দ্বন্ব সংঘাতে - হারিয়া, যায়। বৃদ্ধ বক্‌ গলিত: 
' মাংসের লোভে ভাগাড়ে. ন্যাংচাইতে ন্যাং ‘চাটতে হাজির, হয়, তবে শকুনির | 
পাক্শাট মারার বহর - দেখিয়া একটু, তফাতে: থাকে. তাহারও ০ 
ভাব, খাই।' পারিয়। এউঠে নী ক্ষমতার অভাবে । ২ ৭ - 
ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামিক্সা ধর্মের মুখের দিরে কোনও জাতিই চাহে না, 
গত্য 'কথ|। কিন্ত সকলের মধ্যেই 902017101য, নামক. একট।- বৃহৎ 
পরিবার বোধ আছে। ধর্মাহিসাবে “না: হউক, স্বার্থরক্ষার হিসাব ‘কলিতে 
গিয়া 'সেখানে তাহারা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াই, থাকে। ' আর; এই. ধর্ম্মটুকুই 
তাহাদ্বের উত্তীর্ণ করিয়া দেয়--এইটুকুর . জন্যই ভাগ্যলগ্মী তাহাদের. প্রতি ' 
অনুকূল॥ 100020903র “বাহিরে গিয়া তাহার! মারামারি. কীড়াঃ 
কাড়ি করিয়া আসে, আর সেই ক্লাডীকাড়ির মারামারির -উপযুক্ত হইবার 
জন্য community ভিতরে তাঁহাদের পরম্পরকে: তুলিয়া ধরিতে 
- হয়, পরস্পরের হিত দিনই চলিতে হয়। বাদানীর বাহিরে যাইবার ৃঁ 
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সহ৮৪ -প্রবর্ক . 


সাহস রাই, যোগ্যতাও. নাই। তাহার. যত মারামীরি কাড়াকাড়ি ঘরেই. 


করিতে: হয়। গায়ের মাংদ যতটুকু ছিড়িয়া খাইতে হইবে সে আপনার 
“লোকেরই অঙ্গে দংশনক্ষত উৎপন্ন করিয়া তুলিয়া লওঘা! ছাড়া তাহার 


‘আর, গত্যন্তর 'কোথার? ফল এই, আত্মপুষ্টি সে স্বপ্লাতীত, আত্মরক্ষা - 
‘আমর করিয়া চলিতে পারি না। পারিব না" কখনও যদি না জাতীয় . 


‘স্বভাবের আমুল পরিবর্তন হয়।- < 

ব্যবসায় হিসাবে -বণিকের নর দ্বারা বন্তরশিল্প ধা আজ সম্ভব 
নহে। যোগ্যতায় যে বাজার ইংরাজ- বণিকৃ- রাখিতে. অপার, 'চালবাজি- 
তেই “তাহাকে সে. রাখিবে। তাহার প্রাণে আছে বণিকম্থুলভ পুব্ধতাঁ। 


* বাছতেও ক্ষত্িয়স্থলত বল, কিন্ত হৃদয়ে আছে প্রবল জাতীয়তবোধ, যার : 


প্রেরণায় মে জাতির উন্নতি: গৌরবের দিকে' দৃষ্টি রাখিয়াই আত্মোক্তির' 
সকল ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বাহুবল দুরের কথা, বুঝে এতটুকু সাহসের 
‘বল লইয়াও - বাঙ্গালী বণিক্‌ ঘর 'করে'ন!। _ব্যবসায়ী: বাঙ্গালী” নহে । যখন 


সে ব্যবসায় করে লোভে পড়িয়াই ' করে। বাণিজ্যে * অর্থাগৈর- - সহিত, 
আর কি কি লক্ষ্য থাকিতে পারে দেশমমতশূন্ত- ্বাধজর্রিত ' বাঙ্গালীর . 
মন্ডিফে তাহা আসিবার' নয়। বাঙ্গালী, যখন ' বাবসারী তখন 'সে মান্র 


লোভী ।- তাহার প্রাণের সত্য একটা -কথা,--ধনলিপ্সা! আত্মপুষ্টির জন 


' বাঙ্গালী .বলিপাম' বলিয়া শুধু বাঙ্গালীই নহে। বণিক্‌ মাত্রেই হয়ে! 


শর কথা অল্পবিস্তর' প্রযুজ্য। তবে বাঙ্গালীতে- বেশী খাটে; কারণ commu: 
' 3]: ভাবটার এমন: সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব সে ভিন্ন আর "কাহাতেও নাই। 
" বণিক কত সতর্কতার, সহিত, এক্গুণ দিক, সহঅগুণ পাইবাঁর . কত 
সম্তাবনা' দেখিলে কাজে নামে সে ত জানা আছে। বাঙ্গালীর বন্্-শিল্প: 
উদ্ধারে বণিরুগ্রবৃত্বিকে তফাৎ . যাও. বলা ছাড়া আর উপায় কি?” বন্দি 
অসম্ভব সম্ভব করিক্নাও আমরা? বস্ত্র শিল্প উদ্ধার" করিতে পারি তখন-ইংরাজ 
| - বণিকৃ ছাড়িয়া কথা কহিবে. না, এটা ঠিক।। তখন তাহার বাহুবলপ্রয়োগ্ন 
সম্ভাবনাকে, আমাদের তপোঁবল প্রয়োগেই - নিরন্ত করা ছাড়া উপায় নাইণ। 


বস্তাধস্তি, চলিবেই ত্যাগ, তপন; চিন্তা, শ্ৰম, এই সকলের. কোনটাও 


না লইয়া' কেবল: বুদ্ধির জোরে কতকৃগুলি টাকার 'নাড়াচাড়ায় পরের 
মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়! নিঃশবে ' নিরুপদ্রবে . রাশি রাখি অর্থ, ঘরে, তোলা 
বাহারের, গা তাঁহার!. এ কাজে নামিরে কেন? :না়িকে কে? কে 
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তবে আজ মায়েদের লঙ্জ! নিবারণ - করিবে? বাঙ্গালী শস্যে রর মায়ের 
'মেহেই পুষ্ট! লোভীর ধনভাগার বোঝাই করিবার ' সামর্থ্য “ত তাহার 
‘নাই ৷. দেশের অর্থের সহিত তাহার প্রাণও বে নিঃশেষ হইয়া-আসিল।” 
সকল দিক তলাইয়া যত দেখিতেছি ততই বুঝিতেছ্ধি করিতে এক. 
'ভগবান্‌।: সমগ্র জাতির" ইচ্ছাশক্তি অন্তগুঞপ্নরিত না. হইয়া! উঠিলে, আর 
- ভাহারই বিপুল আবেগে, মূর্ত হইয়া একদল সর্বত্যাগী সন্্যানী 'কর্শ্ম- 
ক্ষেত্রে কাঁপাইয়া না পড়িলে এ সমস্যার সমাধান এ নয়, অজ্জাও .. 
. মুছিবার নয়, সম্ত্রমও আসিবার নয় - - 4 
পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের স্বাভাবিক 'জীবননত্রকে অবলখন (করিয়া 
যদি, হয় সেই পথই সোজা।. এই বিপুল অস্বাভাবিক "জীবনযাত্রার কুহ্ক 
না বুঝিলে তাহাকে : “কি আবিষ্কার করিতে, আমর! .পারিব? আচ্ছা | 
' এই বিপুল - সহরের দৈতোর কোরখানাটাকে : 'ঝালরাত্রির দুঃস্বপ্নের মত 
ভুলিয় গিয়া আমর! আবার গ্রামে ফিরিয়া যাইতে গারি না. কি 1 জানি, 
পারি কি না দে নীমাংস! হইবে ,দা। কারণ গ্রামে ফিরিয়া যাইবার 
সত্য সমন, জাগ! দর্ঘট। প্রাণটাকে সহরে' ফেলিয়া রাখিয়৷ বাক্যগুলাকে . 
গ্রামমুখে প্রবাহিত করা আর গ্রামের মধ্ো প্রাণটাকে ‘সমর্পণ করিয়া সে. 
' জীয়গাটাঁকে পুনজ্জীবিত করা, ছরেরই লক্ষণ আমরা জানি। শৈযোক্ত 
লক্ষণচিহ্ জাতির বর্তম্ণন মনন্তবে, কিছুই দেখিতেছি না। বিট 
" সহরের রুল বর্শশাল! এই. দৈত্যের ; কারখানা, এ সত্যই কালরাত্রির 
ছা আমাদের স্বাভাবিক জীবনহুত্র, আমাদের ' প্রকৃত জাতীয় সভ্যতা 
অবলম্বন, করিলেই .আমর! তাহা বুঝিতে পারিব। কিন্ত হায়! মনোরাজ্য 
হইতে এত জঞ্জালমালা অপনারিত হয় কোন্‌, বলে? যে বলে হইতে 
পারে, পশুপ্রকৃতির পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয় আমরা. তাহাকে ত: বিশ্বাস 
“, করিতেছি না। পাশ্চাত্যকে এত বেশী স্বীকার করিতেছি যে আপনাকে 
'শ্বীকার্‌ করি ততটুকু ফাকও আর আমাদের মধ্যে নাই। কেবলই আমরা 
'ফন্দী: খুঁজিতেছি ৷ উহাকে পরাস্ত করিব? “কিন্তু করিব - কিসের দ্বারা? : 
১. “আমাদের ত আমর! হইয়া উঠিতে ' ‘হুইবে তাঁহার ' জন্ত? দুর্ভাগ্য এইটুকু; 
একথা. বুঝিতে পারিতেছি না । “যদি আঁমরা আমরা" হইয়া উঠিতে পারি 
তখন নিশ্চরই 'দেখিব সংগ্রামের হেতু চলিয়া গিয়াছে, উহাকে পরাস্ত না 
করিলেও এখন চলিতে গারে। .পরম্পর রাঁজাসীমার, নির্দেশে উহার সহিত 


+ 
gi 


২৮৬ প্রবর্তক : - | 


চা 


একটা” সম্পর্ক স্থাপন" করিয়াও £আম্মরক্ষা-.সম্তব।- Se IE 
দেশী তাঁত জাজিরার অবস্থায় স্বচ্ছন্দেই বিলাতী মিলের বাজার হাত 
করিতে পারিত যর্রি তাতির লাভ ব্যবসায়ীর উন্নরপুর্ডিতে ;না নিয়োজিত 
হইত। বিলাতের বাবযারীর লোভ আছে ক্ষমতাও আছে। সে শ্রথজীবীকে' 
পায়ের তলার চাপিতে জানে। কত্কগুলা লাহালকৃড় জোড়! দিয়া নিসর্গ .* 
শক্তির . সাহায্যে দশজনের কাজ একজনের দ্বারা.;সম্পন্ন করাইয়া পয়। 
. একটা! পেটকে .ছুনো দিয়] বাকি আটটা! পেটের” খোরাক নিজের ভাগারে . 
তুলিতে পারে। দেশী ব্যবসায়ীর সে, সামর্থ্য কোথায়? দশটা. শ্রজীবীর 
পেটের ভার তাহাকে লইতেই ইইবে। : নতুবা পণ্য উৎপাদন করে.কে? 
এদিকে তাহার লোভ ,.আছে। রাতারাতি বড় মানুষ হইবার প্রবল বাসনা 
আঁছে। ছুইটাই একসঙ্গে সম্পন্ন রেমন করিয়া হয়? সে আর বাজারে দাড়া, 
,ইতে পারিবে কেমন করিয়!? প্রতিযোগিতায় ভারিবে সে আর বিচিত্র কি? 
আজ একেবারে নৃতন প্রথায় কাজ- আরম্ভ করিতে হইরে,। চাই 
কর্ম্মী। এমন .একদল সন্যাসী, যাহাদের সমস্তখানি দেবতার জন্য--দেশের 
জন্য--যাঁহার! গ্রামে গ্রানে বিচরণ করিয়া নিরন্ন শিল্পীর ভগ্নবুকে নূতন আশ! 
'জাগাইয়া তুলিবেন-। যাহাদের দৃঢ় ব্যবস্থায় স্থুকৌশল শৃ্লাবিস্তায়ে 
বাংলার নবভ্রাগ্রত তাতিকুল দেশের বন্ত্র-সমঘ্যার সমাধান করিয়া লইৰে |. 
ব্যবনায়ীর লোতপ্রসারিত, হস্তের সহিত সয়ানে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের 
শ্রমের ফল তাহাদেরই ' করগ্নুত : করাইয়া. দিবেন, ফন্দীবাজি ...ছিনিষটা 
তাহাদের শাসনে, দেশ হইতে . উঠিয়া. যাইবে. | চি 
কাজ শক্ত । " শক্ত, কেন না ইহার. জন্য চাই 'আসামান্য ধদয়বল। সে 
বল আমাদের "গিয়াছে । কিন্তু আমর! নিরাশ নই । আমর! জানি তপস্যাই 
সকল বলের, উৎস--বাংলায় যে নূতন যজ্ঞ আরন্ত হইয়াছে, তাহার হোমা- * 
নলে,.তপঃশুদ্ধ একট], নূতন :জাতিই জন্মলাভ করিতেছে_-প্রক্ৃতির ক্ষুদ্র. 
_ পরীক্ষাশালায় বে সাধনা .চলিয়াছে, তাহার সিদ্ধিতে অমর হইয়া বাহির 
হইবেনই এমন দলে, দলে কর্মী ধাহাদের দ্বারা এ কাধ্য সিদ্ধ হইবে৷ 
শিল্পী বাচিবে, গৃহস্থ বাঠিবে।. সত্যই যাহারা দেশের -সার তাহাদের শুষ্ক 
. নাড়ীতে নৃতন জীবনস্রোত ফিরিয়া আসিবে । বিরোধ নয়, বিদ্বেষ নয়, 
প্রতিযোগিতা করিয়া নয়, পরস্ত আপনার তপস্যা দিয়াই বাঙ্গালী আপনাকে 
ডা ভুলিবে। 


২ 


শান্তি স্ৰী 


/ 


জীবের শিবত্ব লাভের উপায়--শ্রীমোহিনী মোহন বস্তু প্রণীত 


* মুলা ছুই আনা! মাত্ৰ. । ঢাকা বারদী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। 


মায়ের আহ্বান__শ্ীমোহিনী মোহন বস্তু প্রণীত--সূল্য লেখ! নাই। 
১৬০ নং বাংল! বাঁজার, ঢাকা' হইতে ডাঃ শ্রীশশাফমোহন বসু কর্তৃক প্রকাশিত । 


_জীপ্ীরামকৃষ্ণাশ্রম--ভাকুকাটী, বরিশাল। ১১শ বর্ষের কাধ 
বিবরণী-আশ্রমের বি বিস্তৃত সেবা কাহিনী সম্বলিত | 
ছা ন bl 
© Sir Ashutosh Mukherjee. Life with a রোযা by 
Sir P. C. Ray, D. Sc, Ph. D., C. I: Ei: 1 
শশ্রীফণীন্্, নাথ বঙ্থ এম্‌ এ লিখিত । মূলা মাত্র চারি অ [না । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মহান্তস্ত স্বরূপ মুভ্রধাপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত সচিব 8৬ 


_ গকলেরই প্রীতি উৎপাদন" করিবে। 


কান্যকুব্জ চতুষ্পাঠী কোষ--“সোমদেব সংকর্ম্ম ভাণ্ডার সমিতির” তত্বা- 
বধানে এই নিবেদন পত্রথানিতে অর্থনাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। উদ্দেশ 
সাধু-ধীহার যাহা দেয়, চু চুড়ায় উক্ত সমিতির সেক্রেটারী শ্রীকুমার দেব 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরিতর্য। 


ব্ৰহ্ম-বিজ্ঞান--স্বামী অভেদানন্দ প্ৰণীত ; প্রকাশক দেবী মহাবিদ্যা, 
প্রশ্্ীদোলগোবিন্দ আশ্রম, পোঃ আঃ. জগৎসী, জিলা শ্রীহট্র। ধৰ্শ- 
বিষয়ক পুস্তক, মুল্য ৯৯ একটাক! মাত্র। | 


রাঁমকুষ্জ মিশনের শাখা সমিতি ঢাক! কেন্দ্রের 'বিংশ 
বাৎসরিক কার্ধ্য-বিবরণী | জনহিতায় ব্রতী নিঃন্বার্থ ইডি শিক্ষা, 
প্রচার এবং ডি বিস্তৃত বিযরণ। 


ছল 
. উমিশীজঠরে রি কুটি উঠে কণার - 
" উল্লাসে হাসি, জোর করি আঁখি মুদি? 
দিনেরে করিবে তবু নিশার খাধার? ? | 


পরী মাধি ধতেক বিতত, = 7 


| কলুবে তুলেছে, যেন প্রতি অঙ্গ কাঁদি | 
, পাষাণের চাপ যুকে, শৃষ্থলের ভার . 

পাছে তা’র--ওই হের, নির্মম বিচ্যুতি 
টানিয়া লইছে ধীরে নিরয়ের পার lL 


“দূরে যাও, পৃথিবীর সা আকর্ষণ, ২ 
সল্প মাঝে মহাতৃপ্তিঃ আমি চাহি 


রি আলো, সাঁকাণের কোলে যুক্ত বির. নর 


অমৃতের মহাঁণবে আজি সি 
ধুইয়া ফেলিব যত্‌ মরতের দাগ, 
| আমার রহিবৈ হি সি রাগ 


প্রবর্তক--৫ম বর্ষ, ১ঙশ সংখ্যা 
৩০গ্র আধা, ৯৩২৭ 


সীহ! ল্রিলপাত্র, 


দেশভক্ত চির বলিয়াছিলেন, “দ্বেশ যখন জাগে তখন, হিসাধ। করিয়া 
জাগে ন??”--কিন্ এই জাগরণ সার্থক হয়, সত্য হন, যদি দেশের আত্ম: 
জাগিয়া উঠে। আমরা বাংলার জাগরণল্ষণ প্রতি পদেই লক্ষ্য করিতেছি। 

বিশাল বঙ্গদেশ, আজ সত্য সত্যই জাগিয়া উঠিতেছে। তাহার প্রাণ- 
স্পন্দন, অঙ্গসঞ্চালন, ইত্তস্ততঃ বিক্ষিধ্ চঞ্চল ও চমকপ্রদ নহে, পরস্ত দীর ' 

ও মন্থরগতিতে আত্ম সম্প্রসারণ করিতেছে। উত্তেজনা ও আঁড়মরপূর্ণ গতি- 
ভঙ্গী স্বপ্নময় কুকের ছলন1_-বাংল! আজ আত্মস্থ হইয়া ধীয় পদবিক্ষেপে 
গন্তব্যের' পথে চলিয়াছে; শান্ত সমাহিত হইয়া--ইহাই তে। মতাজাগরণ ! 

সে কতশত বৎদরের গভীর নিদ্রা! সহসা জাগরণ-_কিঞ্চিৎ উদ্ভন্ত 

ও বিচলিত হইবারই কথ|-কিন্ত ইহা তে! আর স্বপ্ন নয়, তাই বাঙ্গালী 
নিজেকে প্ৰকৃতিস্থ করিয়া অটল পদে দীড়াইয়। যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে 
এ গতি আর রুদ্ধ হইবার নহে। ,$ - 

' কোন অবস্থাবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলার এই - ন্বজাগর়ণ সম্ভব 
‘হয় নাই। সে কত অত্যাচার, কত স্মাজবিপ্রব, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, কালের 
নিঠুর কষাঘাত যুগে যুগে বার্ধালীর পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া আসিয়াছে, 
কুস্তর্ণের নিদ্রাভ্দ কিছুতেই ঘটয়! উঠে নাই, কিন্তু যেদিন কোন অলক্ষ্য 
প্রদেশ হুইতে বিদ্যুৎ তরদ্দের মত এনী ইচ্ছ! প্রবাহীকারে অবতরণ করিয়া 
দক্ষিণেশ্বরের একটা মানবমূত্তির মধ্যে স্থান পাইল--বাংলার অধ্যাত্মজীবনে 
সেদিন নূতন তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। অদ্ধ শতাব্দীও শেষ হয় নাই, সে 
অবিরাম তরদহিল্লোল নাচিয়া: নাতির ফুলিয়। ' ফুলিয়া বাংলার আত্মাকে 

[ ৩৭ ] 


হও প্রবর্তক 
" উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিতেছে--জগতের ইতিহাসে এমন ধারাবাহিক ধর্প্রবাহ 
বহিহবে কখন দেখিয়াছ কি? 

প্রাচীন বৈদিকযুগের মন্তরধবনি, কুরুক্ষেতে পার্থসারণীর পাঞ্চজন্ত__ 
ফুক্যারিয়া ফুকারিয়া বাংলার রক্ধে, বন্ধে, আজ প্রতিধ্বনিত, জ্ঞানে অজ্ঞানে 
নেই স্গীতেরই আলাপ আমর! সর্বত্র গুদিতেছি। . 

বাংলার অসংখ্য ধর্ম্মপুরোহিতগগণের কণ্ঠে প্রেম ভক্তির অপুর্ব উচ্ছাস! 
নবধুগেরই গ্রুভাত রাগিণী--প্রভু জগদন্ধু, পাগল হরনাথ, ঠাকুর দয়ানন্দ, - 
পাবনায় সতশঙ্গের মধুচক্র--এ সকলই নব উধার উজ্জল সিন্দুররাগ। 
বাংলায় নুতনের আবির্ভাব: দিন দিন মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। 

আত্মা যখন জাগে তখন সকল দেশেই অনেকের মধ্যে ইহার .লক্ষণ্‌ 
প্রকট হইয়া উঠে--বাংলায় ইহার অন্তথা হইবে কেন? আর এই 
জাগয়ণ লংবাদ কেবল দেশের বাধুনগুলেই আবদ্ধ থাকে ৪৪ 
দেশাস্তরের সাধু ভক্তগণ ইহা অবধারণ করেন । 

সম্প্রতি আমরা মাদাম রিশারের কথাই বলিব। ইনি একজন ফরাসী 
রমণী, অতি বাল্যকাল হইতেই কোন অজানিত শক্তি কর্তৃক ইনি অধ্যাত্ম- 
জীবন সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আজ জীবন তীহার সফল হইয়াছে, কেমন! 
করিরা হইল, ইহা! তাহার শ্বহন্তলিখিত বিবরণটুকু পাঠ করিলেই বুঝ! 
ঘাইবে--আঁমরা *প্রবর্তক* পাঠকগণকে ইহা উপহার দিলাম 


আতা 


When and how did I become conscious of a mission 
which I was to fulfil on earth? And when and how I 
met A. G.? 


. These two questions you have lead me তি LE 


promised a short reply. 

For the knowledge of 5 mission, it is difficult 
to say when it came to me. 1619 as though I were 
born with it, and following the growth of the mind 
and brain, the precision and completeness of this 
consciousness grew ৪19০0, - 

Between 11 and 183, a series of psychic and spiri- 
tual experiences revealed to me not only the existence 
of God but man’s possibility of uniting with Him, of 
revealing Him integrally in consciousness and action, 
of manifesting Him upon earth in a life divine. This, 
along with a practical discipline for its fulfilment, was 
given to me, during my body's sleep, by several tea- 
chers, some of whom I met afterwards on the physi- 
cal plane. Later on, as the interior and exterior 
development proceeded, the spiritual and psychic relax 
tion with one of these beings became more gnd more 
clear aud pregnant ; and although I knew little of 
the Indian philosophies and religions at that time, 2 
was led to call him Krishna, and ‘henceforth I was 
aware that it was with him ( whom I knew I should | 
meet on earth gne day ) that the’ divine Work was 
to be done. 


ন 


২৯২. ৃ প্রবর্তক 

In the year 1910, my “husband “came alone to 
Pondicherry where under very interesting And peculiar 
circumstances he made the acquaintance of A.G. 
Since then we 1000 strongly wished, to return to, 
India— the country which I 180 always cherished as’ 


my trie mother -country —~and in 1914 রা joy was 
“ granted to us. ৩, 


‘Assconas I saw A. কেও I EE RO hin. the.” 


Well-known being whom I used to call 1018100915৯ 


atid ‘this is enough to explain why I: am. fully. ns 


ced that my place and my NOES 26 11991: hin, in” 


dis; - রত OEE ET. 


52 টি তি তত পেজ RiouAto, °° 


শি ৮০ fl Dd রা 


পৃথিবীতে আমি যে. একটা কাঁজের- ভার লইয়া আসিরাছি, তাহার সন্ধে - 
আমার জ্ঞান. কবে ও কি ভাবে হইল?” কখন. ও কি. ভাবে" -প্রীনর- - 


বিন্দের, সাথে লামার প্রথম গাক্ষাৎ হয় ক. কে ১ 


এই দুইটি প্রশ্ন আপনি আমাকে করিয়াছেন, সংগে উত্তর দিবি ‘« 


প্রতিশ্রুতি: আমি দিয়াছি। E 
-কাজিটি সম্বন্ধে: জ্ঞান ফে আমার কবে হয়- তাহ। বলা! চি রা 
যেন মলে হয় জৰ্েরই সাথে পাইয়াছি; বয়সের সঙ্গে মনবুদ্ধির সামর্থ্য 


যেমন '_বাড়িয়াছে, এই, -চেতনাটও তেসনি সিটি ও এ হইয়া * 
উঠিয়াছে।, ৮. 0 5 j 


= 


আম্মকথ] ২৯৩ 


০ 


এগার হইতে তের বৎসর বয়সের মধ্যে আমি সুন্ম ও আধ্াত্মিক 
জগতের ধারাবাহিক কতকগুলি উপলব্ধির ফলে ভগবানের অস্তিত্বসম্বন্ধে 
জ্ঞান পাই; আরও জানিতে পারি যে মানুষ ভগবানের সাথে মিলিত: 

'$ইতে পারে, জ্ঞান ও কর্দ্দে তাহাকে পুর্ণভাবে ধরিতে - পারে, একটা 
দিব্যজীবনে তাহাকে এই পৃথিবীতেই প্রকট করিতে পারে। 'এই জিনিষট 
আর ইহাকে কাধ্যে পরিণত করিবীর জন্য একটি সাধনা আমার শরীরের 
সুণ্তিকালে কয়েকজন উপদেশকের কাছে "আমি পাই__তীহাদের কয়েক- 
'জনের সাথে পরে স্থলজগতে আমার সাক্ষাৎ হয়। তারপর বাহিরে ও 
ভিতরে যেমন বাড়িয়া উঠিয়াছি ইহাদের একজনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
তেমনি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ হইতে ,থাকে। তখন ভারতের দর্শন বাঁ ধর্ম 
সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না, কিন্তু “ইহাকে আমি কৃষ্ণ নাম 

এদ্িই। তবে তখনই আমি জানিতে পারি যে ইহার সাথে স্থুলজগতে 
আমার একদিন দেখা হইবে, ইহারই সাথে মিলিয়া ভগবানের কাজটি 
আমাকে করিতে হইবে। |. 

১৯১০ সালে আমার স্বামী একাকী পণ্ডিচারীতে আ'পিয়াছিলেন। তখন 
এক কৌতুহলকর ও অদ্ভুত ঘটনাচক্রে ভ্রীঅরবিন্দের সাথে তাহার পরিচয় হয়। 
আর তখন হইতে আমরা স্বামীন্ত্রীতে ছুইজনেই ভারতবর্ষে ফিরিরাঁর ভজন্ত 
বিশেষ উৎসুক হই--আমি ত ভারতবর্ষকে চিরদিনই আমার প্রকৃত মাতৃভূমি 
বলিয়া ভালবানিয়া আমিয়াছি। ১৯১৪ সালে এই সৌভাগ্য আমাদের হয়। 

শ্রীঅরবিন্দকে যখনই আমি চাক্ষুষ দেখিলাম, তখনই চিনিতে পারিলাম 
যে তিনি হইতেছেন সেই, ধাহাকে আমি কৃদ্ত নাম দিয়াছিলাম। **-** 

* , এইটুকুতেই আপনি'বেশ বুঝিতে পারিবেন কেন আমার দৃঢ়ধারণ! যে 
আমার স্থান ও কর্ম তাঁহারই পাশে, ভারতবর্ষে। 


°° 


তপেশ্-ৰাণী 
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অন্ধকারের হেতু আমর! নিজেরাই। 
অন্ধকার আমাদের চোখের সংস্কারমান্র। 
অহঙ্কারের বাহিরে অন্ধকার নাই। 

* 


রাত্রি বলিয়া কিছু নাই । | 
আমাদের অজ্ঞানের ছায়া হইতেছে রাত্রি । 
অভি-আলোঁককেই আমরা নাম দিই অদৃষ্ঠ। 
ক ME uv 
মানুষ নি্ের রাত্রির সাথে -মিশ খাইয়া চলিবার যে od করিতেছে 
তাঁহারই নাম জড়-বিজ্ঞান। 
বিজ্ঞান সুষ্টিরহস্তকে প্রসারিত করিতেছে মাত্র । - 
আলোক যত ছড়াইয়!' পড়ে, তাহার চারিদিকের অন্ধকারের পরিধি 
তত বাড়িয়। যায়। 
E il * 
জিনিষের উপর চিন্ত! বে ছায় ফেলে তাহারই নাম জানাগুনা। 
দিব্য-স্বর্য্যক্কে ঢাকিয়া মন আমাদের দিতেছে ছাঁয়া । মন্‌ যতক্ষণ স্বচ্ছ 
ন! হইয়া উঠিতেছে, যতক্ষণ (সে “এক রকম লোপই না পাইতেছে ততক্ষণ 
"জিনিযের উপর সে তাহার ছায়াই ফেলিবে,। 
মন সব জিনিষ ধরুই্না দেয়, দেয় ন! শুধু যে জিনিষ ভাহার বাহিরে ! 


® ‘ bed Fe 
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দেববাণী | ২৯৫ 
ওগো, জ্যোতির সন্তান! মনকে ছাঁড়াইয়া যাঁও, ছায়ার. বাহিরে 
আসিয়া টাড়াও। 
সাবধান ! “বিদ্যুতের আলো! যদি ধরিতে না পার, লও তবে বঞ্ের 
আঘাত। AE 
k ও (২) 
" সব উন্নতির অন্তরাত্মা হইতেছে অন্তরাজ্মার উন্নতি। 
প্রকৃতি দেখিতে -চায় জীবের উর্দমুখ-অধোমুখ নয়। 


প্রকৃতির ভাবনা কি হইবে তাহা লইয়া, কি ছিল তাহা লইয়! নয়।.. 
ক Ys ক 


১৪ 


সমস্ত সবষ্টি ফুকারিয়া কীদিতেছে--মান্থুষের রাজপাট আর সে বহন 
করিতে পাঁরিতেছে না। 
যাহাকে তুমি সৃষ্টি বল, সেই হইতেছে সষ্টা। 
প্রকৃতির অবিরল প্রয়াস মহৎ হইতে মহত্তর সষ্টাকে হৃট্টি করা। 
গজ. ৮ 
টি শেষে হয়ত আদি অষ্টাকেই জন্ম িব-তই সৃষ্টির কানা 
থামিবে, অষ্টাও বিশ্রাম লইবেন । 
কিন্তু সেই প্রথম সৃষ্টি করিয়া বিধাতা যে বিশ্রাম লইয়াছেন সে 
বিশ্রামের দিন যে শেষ হইতে চাক্স না! & 
বিধাতার এই বিশ্রামে ধরিত্রী ক্লান্ত হইয়! পড়িযাছে 
চি ৪82 * ) ক 
অভ্যাসের পরিণতি প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রাক্কতিক নিয়মের আরম্ভ অভ্যাস! 
এই বিশ্বের পুরাতন অভ্যাস যত, তাহাকেই বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়ম। 
প্রাকৃতিক নিয়মের সংস্কার--ভবিষ্যৎযুগের দেবতাদিগের ইহাই শীদননীতি। 
ক ষ্ * 
ভবিষ্যতের কারণ বর্তমান--কিন্ত ইহা অপেক্ষাও বড় সত্য; বর্তমানের :. 
স্কারণ ভবিষ্যৎ রঃ 
ভবিষ্যৎ হইড়ে কেহ কেহ আসিয়া থাকেন--বর্তমান ভাহাদের ভিত্তি 
অতীত হইতে যাহারা আপে, ভবিষ্যৎ তাঁহাদের বিভীষিকা। 


কু ০ 


bl 
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আপন অক্ষমন্তার জন্য ভবিষ্যতের মান্গযকে আমি শিশুর মত কীদিতে 
_ দেখিয়াছি -****** কিন্তু যে শক্তি অনৃশ্ঠ অস্কুরকে বৃহৎ বিটগীতে পরিণত 
করে, যে প্রেরণ! অজ্ঞাত ঝরণ। হইতে বিপুল নদকে বাহির করিয়া আনে, 
যে দেবতা সব দুর্ধবলতাকেই . মহাবলে ভরিয়| তুলেন, তাহারা সকলে 

আব্ভিতি হইয়া তাহাকে সাস্তবনা দিল। 
শেষ খতুতেই তরু সব "মুকুলিত হুইতে থাকে, . য্রেজন্ত তাহারা কি 
দুঃখ করে? | নি ~~ 
: বর্তমানের যশকে তুমি আলিঙ্গন" উরি চাও, কিন্ত তাহাতে ভরিযুতের * 


ব্রতের তুমি ব্যভিচারী হইতেছ দেখ ন! 2 = 
গু lo 
জগৎ, যদি তোমাকে বিদ্বেষ করে, -তার অর্থ তাহাকে জয় করিবার 
ম্তা তোমার আছে। রি - এ 
oe যদি সচল হইত; তবে গর্বতকেও মানুষ বিদ্বেষ করিত। : 


সকলের উপরের চূড়াটিতেই পড়ে প্রথম আলো আর 'প্রথম বাজ। 
ba জজ চু " 


নক্ষত্র যত উচ্চ, তাহার আলোকও তত ট হইতে আসিতেছে । 
» অন্তরাত্মাও যত উচ্চ, তাহার আলোক তত ভবিষ্যৎ হইতে আসিতেছে। 

অস্তগাঁমী সুর্যের দিকে ছুটিয়া চলিতে আমি অনেক মানুষকে : ছি 
কিন্ত কে তুমি ০৪ আলোক দেখিতে চাও, চল বিপরীত দিকে চল" 


0050 উজ Richards. 
ন্‌ =  মুদ ফরাদী-হইতে অনুদিত 


চি 


co ০াগ-লক্ছ্ন 


।উদ্ধী দেশ হইতে যে কৰ্ম্মপ্রবাহ নায়িয়া আসিতেছে--বাঙালী ' জাঁতিকেই 
উ মাথ! পাতিয়! গ্রহণ করিতে হইবে। এই কর্ণ মানুষের ক্ষুদ্র বাসন! 
অথবা ইচ্ছাসমূত নহে, -একেবারেই সেই অনির্বচনীয় পুরুষোত্তমের মঙ্গল 
ইবণা। যাহার! ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে .চাহেন--তীহাদিগকে যোঁগের 
কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া তদন্থ্যায়ী জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। 

যোগ বলিতে আমাদের মনে যে সকল অলৌকিক রহস্যের কথা. উদয় 
হইত--যেরূপ অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ অবলম্বন করিতে হইত--ইহা তপ 
নহে, বরং তাঁহার বিপরীত। 'এ যোগে করিতে হয় ন! কিছু--কিন্তু মনে 
রাখিতে হয়--এবং দষ্টাম্বরূপ্‌ দেখিয়! যাইতে হয়--ভগবান্কে ও তাহার 

* কাৰ্য্যপ্ৰণালীকে ৷ y 

যোগ আর কিছুই নহে। ব্রন্মবিজ্ঞান। বুদ্ধি দিয়া ইহা আয়ত্ত | করিতে 
হয়--অন্তঃকরণ দিয়া উপভোগ ও প্রাণ দিয়া উহার সত্য স্বরূপটিকে মূর্ত 
করিয়া তুলিতে হয়। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মই এই ত্রিধারা--যাহার ভিতর দিয়! 
ভগবান্‌ আপনাকে অবিকৃত আকারে প্রকাশ করিয়া তুলেন। | 

জগতের প্রতি অণু পরমাণুটাও পর্মাত্মা হইতে পৃথক নহে-_কিন্তু ষে 

* সকল যন্তরহযে।গে সেই শুদ্ধম্‌ অপাপবিদ্ধম্‌ অনন্ত সন্ত! মর্ত্যের বুকে তাঁর 

মঙ্গল রাগিণী ঝঙ্কারিয়। তুলিবেন, মানুষ ব্যতীত অন্ত কোন পদার্থে প্র 
সকল সমস্তা পরিস্ুট হইয়া উঠে নাই। জগ্রতের যাবতীয় পদার্থই যেন 
মানুষ গড়িবার উপাদান, - মানুষই মূর্ত বসত, যাহার রন্ধে,. রন্ধে, কুকার দিয়] 
ভবান্‌- অপীমের গান গাহিয়। আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। 

আমরা ভগবানকে নান! ভাবে পাইতে পারি । কিন্তু তার সবথানিকে 
জীবন দিয়! অনুভব করিতে ন! পারিলে জীবন আমাদের সাথক হইবে না। 
আর জীবনের' স্ষ্টিই হইতেছে ভগবানের পূর্ণ স্বরূপটীকে প্রকাশ করি- 
বার জন্। তাই আমরা দেখিতে পাই--মানষের জীবনে ভাগবত .অঙ্গভূতি 

[৩৮] | | “ 


, রর 
2 হস্৮ 7, রি প্রবর্তক 
'. চলিয়াছে সুরে, সুরে" ধাপের পর ধাপ অধিরোহণ কী প্রথম,-ভগবান্‌ 
, আমাদের জীবনে অনুভূত হইয়াছিলেন একেবারেই বিশ্ব হইতে পৃথকরূপে-- 
কোন এক ' বৃহত্তর .মহত্তর সত্তারপে। মাঝে মাঝে যদিও মনে হইত 
আমরা ভগবান্‌ হইতে পৃণক: নহি, এই .সসাগর! পৃথিবী সৌরজগৎ সকলই 
তাহাতে বিধৃত, কিন্তু তিনি ইচ্ছার মধ্যে বিধৃত নহেন। ঘগদতীত ke 
বস্তু সেই ভগবান্--স্বর্গেই তাহার স্থান। 
£. ভগবান্‌ যে স্থান. কালের অতীত “এমন ধারণা তখন আমরা করিতে 
পারি নাই, অথচ পৃথিবীর মধ্যেই তাঁর সবখানি গুটাইয়। আছে, ভগবান্‌ 
'সগ্বন্ধে এইরূপ ক্ষুদ্র কল্পনাও আমাদের মস্তিষবে। স্থান পায় নাই,,তাই 
তখন লাধনার উদ্দেশ্য ছিল ন্বর্গগ্রাপ্তি। তারপর. আমাদের ধারণ! হইল... 
তিনি অক্ষর, ভাহাকে আবৃত করিয়া অবিদ্যার এই মায়াজাঙ্স বিস্তার-- 
তিনি ছন্বাতীত নির্ক্দিকার ; এই পরমাত্মাকে 'পাইবার ভগ মানুষ তখন 
মায়ার বাধন ছিড়িয়া নির্বাণ মোক্ষ সাধনেই প্রয়াসী হইয়া উঠিল। 
“ ভারতবর্ষে মীরান্তাদের প্রভাব এই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। - 
ভগধানের' সহিত মানুষের সম্বন্ধ আরও. নিকটতর হইয়া উঠিল--যখন 
তাঁহারা, ধারণা করিতে পাঁরিল--ভগবান্‌' জীবের -অস্তরে অন্তরে, তিনি” 
জগদভীত হউন, আর জগতের সহিত তাঁহার কোন সমন্ধ নাই থাকুক». 
তিনি সাক্ীন্প্ূপ জীবের হাদয়ে.. নিত্য বিরাজ - করিতেছেন--তাহাকে . 
পাইবার জন্য কোথাও যাইতে হইবে - না-_আত্মনাধনার ফলেই তিনি 
প্রকাশ হইয়া পড়িবেন। | . 
" এইখানেও ভগবামের সহিত মানুষের সমন্ধ পাকা হয উঠে নাই। 
এরূপ অবস্থাতেও তাঁহাকে পাইবার “জন্য মানুষকে তার আআত্মপ্রতিষ্ঠান * 
“ভাঙ্গিতে হইয়াছে--কেনন! এক্ষেত্রেও ভগবান্‌ ভাবময়-_তাহাঁকে বস্তুগত ৪ 
ভাঁবিতে মীন্থষ রাজী হয় নাই। | 
. এক্ষণে আমর! .দেখিতেছি ভগবান্‌ ম্বন্ধে যে জ্ঞান আমর! অবধারণ 
করিতেছি উহ! কেবল ভগবান্‌কে জগদতীত বলিগ্াই নিশ্চিন্ত নহে, 
অথবা জগৎ তার ইচ্ছাতেই প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, ভর্গবান্‌ নিরাকার 
তুরীয় সত্তা মাত্র, এরসপ জ্ঞান লাভ করিগ়্াও আমাদের অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত 
"মহে, তিনি: জীবের হৃদয়ে ভাবরূপে অবস্থান করিয়! জগৎ-লীলা. উপভোগ 
করিতেছেন - এইরূপ ধারণাও প্রকৃত বলিয়৷ আমর! স্বীকার বরি নাঃ 
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আমর! অনুভব করিতে চাহি তাঁর সবখাদি আমার মধ্যেই অবস্থিত, তিনি 
এবং আনি ইহার মধ্যে কোনই ভেদ নাই। কেবল আমার ভিতরেই যে 
তিমি এরূপ নহ্বে। জগতের প্রতি পদার্থের মধোই তিনি নিত্য বিরাজিত। 
জগৎ মায়া নহে, জগৎ এবং জগদভীত সকল পদার্থই পুরুষোত্তমের স্বরূপ | 
তাহাকে পাইতে হইলে যাহা কিছু আছে তাহার মধ্যেই পাইব, জীবন 
ছাঁড়াইয়। কোথাও যাইব না, জীবনেন্ন মধ্যেই তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া তুলি 

এই জ্ঞান আজিকার নহে। ইহা এত প্রাচীন যে মানুষ আজ 
ইহাকে একেবারেই নৃতন বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। এই যে স্তরে স্তরে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগবত অনুভূতি ইহার গ্রত্যেকটীরই আবশ্তকতা আছে। জগৎ 
তাহাতে বিধৃত, কিন্তু তিনি জগতের নহেন, জগৎ হুইতে বৃহত্তর ম্হত্তর, 
পরম বর্গ, এই জ্ঞান মানুষের মনে আংশিক জ্ঞান ও ভক্তি. উদ্রেক 
করিয়াছিল। তাঁহার পর, ভগবানকে পরমাত্মারপে পাইবার জন্য সংসার 
মারা হইতে পরিত্রাণ পাইতে ভারতের সাধককে একাধারে জ্ঞান ভক্তি 
ও কন্দের সহায়ত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। . তাহারই ফলে আজ আমরা 
বুঝিয়াছি ভগবানকে পাইতে হইলে জ্ঞানযোগ তক্তিষোগ ও কর্মযোগ 
অবলখন করিছ্তে হইবে। জ্ঞান বুদ্ধির, ভক্তি মনের, কর্ম্ম প্রাণের বিকাশ । 
এই বিকশিত বুদ্ধি মন প্রাণের সাহাঁধ্যে ভগবানকে পাঁওয়। অসম্ভব হইবে না, 
, এইরূপ আশা বাঙালীর মনে স্থান পাইয়াছে। এক্ষণে নবীন মাধকদের কেবল 
বুঝিতে হইবে ভগবান্কে পাইবার ভজন্ত আর সাধন! নহে, ভগবাঁন্‌ আমা-, 
দের সবখানি এবং তিনি প্রকৃতির উপর ভ্বর করিয়। তাঁর সচ্চিদানন্দনয় 
বিগ্রহকে আমাদের ফধ্যেই প্রকাশ করিয়। তুলিবেন। তিনিই প্রকাশ হইবেন 
জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে। আমর! বিপরীত ভাবে সাধন! করিতেছিলাম, উহা কেবল 
*অন্তঃকরণগুলিকে সমধিক বিকশিত করিয়া ভুলিতে; এক্ষণে বিশ্বাস দৃঢ় 
করিতে হইবে অটুট ধৈর্য্য .সহকারে লক্ষ্য রাখিতে হইবে--সেই পুরুযোত্তমই 
জীবনের প্রতি খেলায় আপনাকে মূর্ত করিয়া তুলিতেছেন। অজ্ঞানতাই 
তাহার অসীম জ্ঞান প্রেম শক্তি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন বোধে কর 
সামর্থ্যের পরিচয় দিতেছিল; জ্ঞানপ্রকাশে আমরা দেখিতেছি আমাদের 
জ্ঞান বিজ্ঞান, আমাদের প্রেম ভক্তি, আমাদের কর্ম শক্তি উহা আর . 
আমাদের নহে, সেই অসীম স্বরং: অজজ্রপ্রবাহে এই ত্রিমার্গে উচ্ছৃসিত আকারে 
প্রকাশ হইতে চাহেন। য়ে জ্ঞান যে প্রেম যে কর্ম্ম আমাদের জীবন দিয় 
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উৎস্থত হইবে উহ] আর শেষ হইবে না, ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িবে না। অহ -. 
কারের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দাও, ভগবান চিরদিন ধরিয়া টোকা 

ষারিতেছেন, আজ. তীর ইঙ্গিত আমর! বুঝিয়াছি, মান্য, এবং ভগবন .. 

". ইহা কেবল অজ্ঞানতার ফল।. আত্মচৈতগ্য চির জাগ্রত হউক, মান্য ও 
ভগবানের মধ্যে য়ে ব্যবধান উহ! অপসারিত কর, দেখিবে জীবন, 
তোমার ভাগবতময় হওয়াই ্বাভাবিক--এতৰিন যে জীবন অতিবাহিত 
করিতেছিবে উহাই ছিল অস্বাভাবিক, জীবনের বিরুদ্ধ বাজ৷ - 


লান্লী-জ্নম্মভনট। 


₹ নদীর জল যে রকমই হউক না কেন, সমুদ্রে পড়িয়া সমুদ্রে সিখিয়া 
তাহা একই লবণজল হইয়া উঠে। নারী যেমন. হউক ন! কেন, পুরুষের 
সংস্পর্শে আগিয়া পুরুষেরই স্বভাবকে প্রতিফলিত করিয়া গড়িয়া উঠে। 

আমার ভিতরে শক্তি বলিয়া একটি জিনিষ আছে। আমার কর্দ 
আমার প্রেরণা, আমার আবেগ, আমার আকাঙ্খা, আমার ভাব, আমার চিন্তা 
সমস্তই সেই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । আমার -অস্তরাত্মার যে 
গৃতি তাহাই সেই শক্তির টান। আমার ভিতরে এই যে শক্তি বাহিরে 
তাহারই নাম নারী। Hl | 

শক্তির ধর্ম টান-_ আমাকে, টানিয়া উর্দেও তুলিতে পারে, টানিয়া 
নীচেও নামাইতে পারে। আমার অন্তরাত্মা কোন্‌ মুখে? উপরের দিকে 
সে তাকাইয়। আছে ‘কি? আমার সমস্ত শক্তিও তবে নিয়োজিত, হইবে 
অন্তরাত্বাকে উপরের দিকেই তুলিয়া ধরিতে। 'কোঁন ত্ববস্থায় কোন সময়ে 
নামিয়াও আপিতে পারি বটে, কিন্তু শক্তির সে ক্ষণিক: অধোগতি অন্ত- 
রাত্মারই প্রয়োজনে । উত্থান ও পতন-__উ্থানেরই জন্য ; রাত্রি ও দিবা_ 
আলোকেরুই জন্ত। দেখিতে ছইটির ছুই রূপ কিন্তু উভয়ের মন লক্ষ্য 
এক-_রাত্রৌষসা সমনদা বিরূপে। ' 
* আবার আমার অন্তরাত্মার গতি কি নীচের দিকে? আমার আত্ম! 
কি সতৃষ্ণ নয়নে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়। পড়িয়াছে ?- স্থির জানিও শক্তি 
তাহাকে লইয়! চলিবে একেবারে নিরয়ের চরম প্রান্তে-_উচ্চ ভাব উচ্চ চিন্ত! 
তাহাকে কখন আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কঠোর মুনিখষিদের যুগ- 
ব্যাপী ভপস্যাকেও মিথ্যাচার বানাইয়া প্রাকৃত মানুষ; পশুর তুল্যই করিয়া 
ফেলিবে।” আমার অশক্তিতেও শক্তির শক্তিই প্রকটিত হইতেছে । 

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষীর্বদ্ধিঃ প্রদাগৃহে। 
সৈবাভাবে ত্থালক্্মীর্িনাশ যো পলায়তে ॥ 


পা 
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একান্ত জড়বাদী যাহার! ভাহারাই বলেন, জড়েরই আকর্ষণ আছেন 


" কিন্তু জ্যো্তি্র আকর্ষণ নাই কি? মাঁটার টান আছে, আবার স্বর্গেরও 


টান আর্থে। ‘ কোন্‌ দিকে চলিব, জিজ্ঞাস কর অন্তরাত্মাকেণ অন্তরাত্মায় 


৪ 


জাগিয়া আছে জড় ন! জ্টোতি, মাটা না স্বৰ্গ? শক্তি কাৰ্য্য করিবে 
সেই অনুসারে, শক্তির শক্তিতে সেই কাঁধ্য দ্বিগুণ শক্তিতে সম্পন্ন হইবে। 
শক্তিকে দোষ দিও না।  * ৃ 

“আমার ভিতরে মামিবার” শক্তি আছে, উঠিবারও শক্তি আছে, নামি- 
বার শক্তি আছে বলিয়াই 'উঠিবারও শক্তি. আছে। নারীর নামাইবার 
শক্তি যেমন আছে, তাই তাহার মত উঠাইবার শক্তি আর কিছুরই নাই । ' 
আমার অন্তরের দেবতা যাহ! চাহিভেছে, নারী ঠিক সেই অনুযায়ীই তাহার 
সম্মুখে ভোগের সামগ্রী সাজাইয়া ধরিতেছে। সার্দী (00০9) মান্থযকে ' 
পণ্ড বানাইত, বেয়াত্রীাষ (138৪৮০০)এর চিন্তা দাস্তেকে ধধি করিয়া - 
ভুলিয়াছিল। নারীর -পদাঘাতে - রাজা ধ্বংস হয়, পৃথিবী মরুভূমি হইয়া - 


. উঠে__সেই 'নারীরই স্পর্শে অশোক তরু মুকুলিত হয়, কবি. কাণিদামের | 


কবিত্ব ফুটয় উঠে। "সাধক চগ্ডিধ্‌সের সিদ্ধিলাভ হয়। 

পুরুষের অন্তরাত্মী যাহা চায়, নারী তাহার অবলব্বন _জুটাইয়া দেয় = 
মাত্র । অবলম্বন দূর করিয়া দিতে পার, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মার গতি 
ফিরাইতে পার ন! ।- সকলের আগের কান এই অন্তরাত্মার. নখ ফিরান, 
শুধু অবলধন সরাইতে থাকিলে, অন্তরাত্বা মুখ ফিরাইবে না, সে কেবল = 
মুখ-ভার করিয়া বসি থাকিবে--অবলম্বন 'সরাইতে সরাইতেই তোমার 


* জীবন -কাটিশ্বা যাইবে_সাধনাই' করিতে থাঁকিবে, সিদ্ধি আর. আসিবে না। . 
পুরুষের. ভাব যে রকম, . প্রতিও সেই, ধরণেই গড়িয়। উঠিবৈ, পুরুষের ২ 


~~ 


ভাব, অগ্ুসারেই প্রকৃতির কর্ম্ম। ; ৮২ টন ইস 


" আমাদের ভারতবর্ষে: ব্যক্তিগত জীবনে, নানি বা জাতী়জীবনে 
এই শত্যেরই” প্রমাণ দেখিতেছি। ভারতের অন্তরাত্মা যেদিন ছেটি হইয়া 


. গেল, নির্ীর্্য হইয়া পড়িল, সেইদিনই তাহার প্রথম ছবি পড়িল ভারতের, 


নারীসমাজের -উপর, সেইদিন হইতে নারী ্বীনবল হইয়া অবরোধের » 


.অবগুঠনের মধ্যে--লজ্জাতেই যেন-যুখ : লুকাইতে লীগিল। পুরম্ঘম যত. 


সন্্যাসের দিকে চুটিয়া চলিল, নারীকে নরকের দুয়ার বলিয়া ভাবিয়া 
লইল নামীৰে অপফান. করিয় দূরে সত্বাইয়। দিল, মারীও বাগুবিক ততই 


Ed 
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দুরে সরিতে লাগিল, পৃথিবীকেই আ্বকড়িয়া ধরিল--সে শুধু ভোগবিলাসেয়ই 
সামগ্রী হইয়া, পড়িল; এই দিক দিয়া-এই অশক্তির দিক দিয়াই তাহার 
- শক্তি ফুটয়! উঠিল। রঘুকুলের অভ্যুদয়ের দিনে-- দ্বিলীপের মত পুরুষ 
সুদর্শনার মত নারীকেই পাইয়াছিলেন--অধনতিৰ দিনে অগ্নিবর্ণ ছিলেন যেম, 
নারীর মধ্যে তিনি তেমন দেখিলেন শুধু যৌবনোননতবিলাসিনীস্তনক্ষোত। 

পুরুষ ও নারীকে কাটিয়া ছুই ভাগ করিয়া ফেলিলে, ফল এই রকমই 
হইবে। দুষ্ট চারিজন পুরুষ আর দুই চারিজন নারী চক্ষু বুজিয়া কোন 
রকমে. মন্যাপী ও অন্যাসিনী হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ নারী 
সুতরাং বেশীরভাগ পুরুষ প্রান্ত ভোগায়তনের মোহেই আবদ্ধ হুইয়া 
পড়িবে । পুরুষ নারীকে যেমন, ভাবে, নারী প্রথমে . সেই রকমই হয়, 
তারপর পুরুষ নিজেই সেই নিগ্রের বুনা জালে আসিয়া ধরা পড়ে। 

প্রকৃতির বিরুদ্ধে, রিদ্রোহু ,ঘোষণা. করিয়া কেহ জিতিয়া যাইতে পারে 
+ না। বিদ্রোহের যে শক্তি তাহাও প্রক্ৃতিরই শক্তি-স্ৃতরাং বিদ্রোহী 
"ইইয়| তুমি নিজের শক্তিকে ছুই ভাগ করিয়া ফেলিতেছ, এক ভাগের 
বিরুদ্ধে আর এক" ভাগকে দাড় করাইতেছ, ইহাতে শক্তি তোমার অর্ধেক 
হইয়া যাইতেছে মাত্র। প্রকৃতির পুর শক্তিকে শুদ্ধভাবে কার্যে নিয়োজিত 
করিতে হইলে, আগে পুরুষের নিগ্জের চাই ভিতরে" একট! শুদ্ধি, স্থির . 
সাম্য। শিবদৃষ্টি যাহা দেখিতেছে,, কাঁলীশক্তি. তাহাঁকেই ফুটাইয়া ফলাইয়! 
ধরিতেছে। এই অল ধবল শিবভাব, অস্তরাত্মায়,লইয়৷ এস তুমি, পুরুষ 
নারীর উপর বিরুদ্ধতাবের কোনই প্রয়োজনীয়তা তুমি অন্ত করিবে ন! । 

ভীষণ জোঁর করিয়া যখন নারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তাহার অর্থ আমার 
ভিতরে তগোচরে একটা ভীষণ .বুভুক্ষা নারীর দিকে 'প্রদাবিত্ত | তলে 
তলে একটা বিকট আকর্ষণ আঁছে ব্িয়াই, বাহিরে এই বিকট বিকর্ষণ। 
নারীকে শুধু দোষ দিলে কি হইবে? নারী তোমাকে প্রলুন্ধ করিতেছে, 
করিতে পারিতেছে কেন? তোমার ভিতরে .লোভ আছে ই নিজে 
আগে এই লোভ পরিত্যাগ কর) দেখিবে, সব ঠিক হইয়া আসিতেছে 
নারী তোমাকে আর লুন্ধ করিতেছে না, তোমার ন্তরাত্মার রসই দে 
 জোগাইতেছে . 
৷ কিন্তু লোভ পরিত্যাগ করা অর্থ লোভের বিষয়কে পরিত্যাগ 
দ্কর| নয়। এইখানেই, আমর! মন্ত ভুল করি। বিষয় হইতে দূরে দুরে 
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 খাকিলেই যে ইন্দিয়ের লিগ্মা খসিয়া পড়িবে এমন কোন. কথা নাই. 
কর্্দেন্দিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনন! শ্মরন্, ইন্জিয়াথান্‌ বিমুঢ়াত্ম| মিথ্যাচারঃ 
‘স উচ্যতে । যাহার! মনে মনে এই রকম না+ও স্মরণ করেন, তাহাদের লিগা 
স্তিমিত সপ্ত হইয়া থাকে মাত্র, অন্ততঃ এই সম্ভাবনাই বেশী সে গুপ্ত, 
লুপ্ত প্রার লিগ্দা: সহসা জাগিয়! গ্রলয়কাণ্ করিয়! ফেলে, যদি তাহার সম্মুখে 
কোন রকমে আবার সে বিষয়ইন্ধন একবার আসিয়া পড়ে। এ রকম 
পরস্থলনের উদাহরণ বিরল নয়। ক. Cn 
নারীকে সহজ স্বাভাবিক চক্ষে দেখিলেই চোখের মোহ কাটিতে থাকে। 
পুরুষ নিজেকে মনে করে সহজ স্বাভাবিক, কিন্ত নারীর চারিদিকে কি 
একটা প্রহেলিকার ছায়া বিনাইয়! দিয়া. নারীকে কিন্তৃতকিমাকার ' জীব 
করিরা তুলে_-কখন যা স্বর্গের দেবী বলিয়া দুর হইতে প্রণাম করে, কখন 
বা নরকের কীট বলিয়া খেদাইয়! দেয়। .কিস্ত বাস্তবিক এ -রকম অস্বা- 
" ভাবিক আতিশয্যেক .কোন প্রয়োজন নাই। আমি যেমন সহজ স্বাভাবিক. 
নারীও তেমন সহণ স্বাভাবিক-__মামার মধ্যে, যে ভাগবত সত্তা আছে, 
' নারীর মধ্যেও সেই একই ভাগবতদত্ত.।- একজন. ভৌক্তা আর একজন 
ভোজ্য," একজ্গন অগ্নি আর একজন স্বত অথবা একজন বুদ্ধ আর একজন 
“মার, একজন খুষ্ট "আর একজন শয়তান এই সম্বন্ধ পুরুষ ও. নাদীর 
সহজ ' সম্বন্ধ নয়। পুরুষ ও নারী উভয়েই সাধক, একই. লক্ষ্যে একই 
= পথে পাশাপাশি হাত, ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে_এইটিই 'ত তাহার স্বাভা- 
বিক সম্বন্ধ । স্বাভাবিক ছাড়িয়া যখন আমর! স্বস্বাভাবিকে শ্বাইয়|* পড়ি 
" তখনই. সকল দ্বন্দের সংঘর্ষের ছু্দশার ' আরম্ভ । 


লুভিন্লেল্্ আল 
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সনাতন মৃতনের নব সাজে যুগে যুগে নত মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে । তাহী- 
রই পুণ্যপ্রপাতপ্রক্ষালিত, মলুকলুধমূক্ত মানব আত্মবিচ্ছিন্ত বিক্ষিপ্ততা 
পুনরাবলোকনে কালের ভাঙ্গা, হৃদররসে যোড়! দিতে যুগধর্শ্মে বার বার 
কালোপযোগী সভাত! গড়িয়া লইয়াছে।_-এ ত পুরাতন তথ্য । অস্বীকার 
অসম্ভব।-_তবে কেন ভয়? তবে কেন কু? তবে কেন ,সচকিতে 
চাওয়া, ত্রশ্ত গুরু গুরু কম্পিত হৃদয়ে আদর্শের পথে মৃতু ধীর অনিচ্ছায় 
পদক্ষেপ? নব্যতান্ত্রিক, সহস্র বর্ষের অধীনত! ভোর হদয়তন্ত্রী বিপর্যস্ত 
করিঃ! দিয়াছে, তাই এই অস্বাভাবিকত! ? গাঢ় ঘুমথোর স্তন্ধ নিঝুম রাতে 
যদি তোমার রুদ্ধ ভবনদ্বার কীপিয়া উঠে কোনও প্রিয় হতে. প্রিয়তর 
প্ররাপী বন্ধুর করাঘাতে?--গৃহপুষ্ট সারমেয় সে ত তারে চিনিবে না, সে 
ত চীৎকার করিয়। উঠিবেই তীরস্বরে! হায়! নিদ্রিত, কাহাকে বিশ্বাস 
করিলে. শ্রেয়ঃলাভ করিবে তখন, আপনার চক্ষু--না তাঁহার চীৎকারকে? 
আত্মহৃদয়বৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া দেখত, প্রতিবাদী রঞ্ষণশীলতার কণ্ঠ 
নিনাদ,_কাহার তুলনা হয় তাঁহার সহিত? তস্কর বিতাড়ন কার্যের তরে 
ধাহাকে পালন করিতেছ, বন্ধুকে তোমার তাহারই চীৎকারে যদি খেদাইয়! 
দাও, তারপর দূষিবে কাহাকে ? সাবধান! দে তিথ্যক প্রাণীকে দায়ী 
করিও না, তাহার ত সকল কাঁজই সংস্কারবশে। ভাবির! চিন্তিয়া নছে। 
* “অভ্যাস পরিচালিত হইয়া । | 
নৃতনের নব্যতন্ত্রের উপাসকর্কি এই আত্মহৃদয়বৃক্তি বিশ্লেষণের উপযুক্ত 
- জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে হইবে! আমাদের প্রচার সেই উদ্দেগ্য সাধ 
নের জরন্তই। নবতত্ত্র জগৎকে. “বিশাল সভ্যতা” দ্রান করিবে। “বিশাল 
চিন্তাম্রোত সাতারিয়া পার” হইতে হইবেই তাহার মন্রষ্টাদিগকে । 
“পুরাতনের ও নৃতনের মৃধ্যে পার্থক্য কি 1*--এই প্রবর্তক হইতেই একটা 
কথ! উদ্ধত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।--“পুরাতন চষ্ট্হ-সবথানি 
ধার করিয়া টোকিয়। থাকিতে, আর নূত্তন অন্তরের দিদ্ধদম্পূ্দে মর্ডের বুকে 
| ৩৯] পা টা 
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মৃতন রা্য দ্িশ্মাণ করিতে চায়।* হায়রে হরাশা ! ধার করিবার আর 
রি ফিছু আছে? ভারতের পূর্বসঞ্চিত কর্ম সমন্তই আজ, যে নিঃখেধিত। 
ধর্মকে ধরিয়া অসাড় স্থিতিশীল এই জীবন হইতে জীবনযাত্রার পথে আবার 
না বাহির হইলে, কর্দ্মযোগে সিদ্ধপম্পদের আবার না সঞ্চয় করিলে, 
আবার নির্মাণ না করিলে আমানের জাঁতির জীবনীশক্তি আর যোগাইবে 
না, আমর! অন্তৰ্ধান মার্গেই অগ্রসর হুইয়। চলিব। 

নিৰ্ম্মাণ ত্যাগ ও তোগকে সমশৃঙ্খলে বাধিবে, বর্তমান যুগধর্দ্মে নৃতনের 
এই আদর্শ পুরাতনের গ্রভাবস্প্‌ইমনে প্রচুর বিভ্রম ও বিশ্ব আনিয়া 
দিতে পারে সে সম্ভাবন। আমন! যথে্ইই দেখিতেছি। কিন্ত, কেন? 
কালের ভা্টথঃ নৃষ্ত্যর অসংলপ্র পদক্ষেপ যে ধ্রংদলীল। প্রঝটিত করিতেছে 
সে কি উপেক্ষ! সম্ভব? সে দৃপ্ত কোনও ছাপ আকিয়া দেয় না এমন 
মনে চেতনার পূর্ণ অস্তিত্ব স্থন্ধে আমর! সন্দিষ্ক--সত্যই। পুরাতনের 
প্রভাবন্পৃষ্ট এই ত বলিবেন-_-“আমরা ত্যাগবাদী; পাশ্চাত্য ,তোগবাদী, 
আমন! আনর!, তাহারা তাহার]। ছুয়ে মিলন অসপ্টুব। নৃূতনের মত 
পাশ্চাত্যের প্রতিধ্বনি, সুতরাং অশংযত মন্তিফের মৌখান' খেয়াল। সে 
'উপেক্ষারই যোগ্য” কিন্ত এমন শ্রেণীর গৌড়ামি ত আমাদের আয়াদের 
বলিয়া দাবী করা চলে না। পাশ্চাত্যের Kip]i০৪ও ত তবে দিথ্বিঞ্জয়ী 
্মার্ড ভট্টাচার্য। তিনিও ঠিক অমনি কণা বলিয়াছেন বরং উচাইয়াই 
গ্াছেন। কিন্তু 'ভাগধত উদ্দেশ্য অন্তরূপ। দেইগন্যই কাল আজ মানব" 
সংস্কাজ্জর প্রতিতিন্থী। উভয় জাতিরই বাহিরের দ্দিকটা আজ কালের পেষণে 
চূর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অন্তরট। আবিষ্কৃত হইয়। তাহান্দের পরস্পর 
পরিচয়ে হৃদয়ের সম্পর্ক যে স্থাপিত হইবে না কে স্পর্ধা করিয়া বলিতে, 
গ্রারে? ত্যাগ ও ভোগের একভার জন্য - একট! সামঞ্জস্য তখন আদিবেই। 
খটাইবেন ভগবান।-_সেই গীতোক্ত “সম্তবানি যুগে যুগে” কথাটাই আমর! 
স্মরণ করিতেছি । প্রাণও কেমন চঞ্চল। হৃদয় অহেতুক আবেগে উদ্দাম । 

বিশ্বের ধর্শ্মগুষ্ক ভারতবর্ষকে €যু পাশ্চাত্য জীবনপ্রভাব শতাব্দী দয় ব্যাপিয়া 
“এমন আচ্ছন্ন অভিভূত রাখিল এ অঘটন বিশ্বনিমন্তার আজগুবি খেয়ালের 
বশে ঘটেঞ্নাই । ইহার উদ্দেশ্য আছে, ইহার সত্য আছে, ইহার মধ্যে . 
অস্তনিহিত প্রেরণ! আছে ।--এ পরাজয়ে নুতন লজ্জিত নহে। পদাহত 
_উচ্চত্বের অভিমানদঞ্ুডিত পুরাতন অপেক্ষ। দে কিছু কম মাত্রা 


< 
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Sentimental. এ মনোৰৃত্তি যে অস্বাতাৰিক। চক্ষে যে রেখিক্তেছিঃ 
পাশ্চাত্যের প্রভাব মনকে নে দিকে বাঁকাইয়! 'যে সিদ্ধান্ত উপনীত কতি- 
তেছে, মুখে হতশ্রদ্ধা প্রত্যাখ্যান করিলেও ক্ষালের চাপে (Atmos- 
pheric Pressure) ক্রমাগত সন্কুচিত হইতে হইতে অবশেষে আমর! 


*ঠিক সেইখানেই আগিয়া দীড়াইতেছি। এই ত মুখে বলিজতছি ম্লেচ্ছ 


্রেচ্ছাচার ! কাজের বেলায়, দেশের বায়ুমণ্ডল পর্ধ্যস্ত বিধ্ক্-হইয়! স্বান্থযের 
উপর এমন চাপ দিভেছে € প্রাণ রক্ষার্থ শ্লেচ্ছ চিকিৎসা! বিজ্ঞানের নির্দেশ 
শিরোধার্য করিয়! .শ্লেচ্ছের গ্রধধ পথ্যের সহিত তাহার আহার আচ্ছাদনেও্ড 
অভ্যস্ত হইয়। বসিতেছি । দুধ ঘি ছান! মাখনের প্রশংসা মুখে, কান্ড 
বেলায় বলকর আহাধ্াগ্রহণ প্রয়োজন হইলে মুর্গি টনের দিকেই লুক্ধডূষটি। 
ছোট ছোঁট বিষ্যগুলিও যে উপেক্ষা করিবার নন্তং। আর গুধু ছোট- 
তেই ত নয়।--কোন্‌ দিকে না আমর! আজ আধা খৃষ্টান? অপ্রস্তুত 
হইবার কিছুই নাই। ভারতের আত্মা বিশ্বের মুক্তির বাণী অন্তরে লইগা 
এতদিন নীরবে অপেক্ষা করিতেছে এ যদি সত্য হয়, তবে, বিশ্বের কর্ম্মুর 
পাশ্চাত্যের সহিত তাঁহার এমনি করিয়! খানিকটা! মিলমিশ হওয়া,. একটু 
হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া অনৈসর্গিক নহে। উত্তে্ননী একদেশদর্শিতা 
.শুন্ত হইয়া স্থির ভাবে দেখিলে প্রতীতি হইবে ভাগবত উদ্দেশ্তই ইহাঁর মূলে 
আছে। ভারতের এতথখানি কর্ম্মতৎপন্রত! কোনও দিনই দেখিব না, যে, 
ভারত আপনাকে আপনি জাতি হিসাবে বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তে. সম্প্র- 


' সারিত করিয়া সমগ্র মানবকে অমৃত দানে অমর করিবে এ কার্যে যে 


সক্ষম, যাহার বৈশিষ্ট্যে তাহার উপযোগী গুণ. আছে,--ভগবাঘ্‌ জীহাকেই 
বরণ করিবেন। সে বদি পাশ্চাত্য হয়--তাহার় প্রতি আমাদের দ্বণু! 


যতই থাকুক, ভাঁগবতবিধান সম্পাদিত হইবেই। আমাদের অভিমান তাহাকে 


ঠেকাম ত দূরের কথা আমাদের আপনাকেও রক্ষা করিতে পারিবে না। 
কাল পেষণে পেষণে নিম্পিষ্ট চূর্ণ করিয়া আমাদের বাহিরের সমস্ত খোলল 
ঘুচাইয তাহার সহিত আমাদের অন্তরতমের আমাদের আত্মার সিলম 


. করাইবেনই। দেশীচার শ্লথ হওয়! লোকাচার পরিবর্তিত হওয়া ভগবানেরই 
বিধান। ধর্মের, ও কশ্বের সমন্তর ঘুটাইতে, তোগের কষ্টিপাথরে যাচাই 


হইয়া ত্যাগের আদর্শ বরীয়ান করিতে ও ত্যাগের সংস্পর্শে ড্োগকে মধুর 
সদর স্বাস্থ্যকর করিতে ভারত আর ইয়োরোগ, কক্ষে বক্ষ সর্প হইগ্ 
কিছুদিনের বন্ড অধস্ধীন করিবেই। 


bd 
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২ এ “মিলনের ফলে ভীরত ইয়োরোপ : হইয়া যাইবে এ সিদ্ধান্ত ভু) 
ইয়োরোপকে কেহ ভারত করিয়! দিবে এ আশাও অতিরিক্ত ছুরাশ1 । 
কোন্‌ শ্মরণাতীত অতীত যুগে চৈতন্তম্পর্শে আত্ম যেদিন 'মানবে মানকে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠছিল সেদিন, সে সত্যযুগে, ভারত বিশ্বকারণের 
সেই লীলাটুকুর অংশ পাইয়াছিল, . তাই সে আজ “ভারত। বিশ্বকার্ণ* 
উদ্ভাবিত লীলান্তর রহসো তেমনি করিয়াই ইয়োরোপও আজ ইয়োরোপ। 
হে আৰ্য্য ভারিতসন্তান ! ' জানিও ভাগবত গরিমায় তাহারও শুভ্র ললাট 
উদ্ভাসিত। আজ জড়ের মধ্যে বিশ্বকারণের 'লীলাবিলাস। মানবের শক্তি 
তাহারই য়ধ্য দিয়া বিকশিত হইয়! উঠিতেছে। সেই বিকাশৈর লীলারঙ্গ- 
| ভূঁমিরপে ইয়োরোপের মানবসমীজই আজ পরিপুষ্ট উন্নত বর্ধিত! আছি- 
কার যজ্ঞে তাহারাই যে পৃরোবর্তী সে এই নিযন্তারই 'নিয়োগফল। সে” 
| দিন ভারতের কৰ্ণাশালায়' গড়িয়াছিলেন আত্মা, আজি এখানে গড়িতেছেন 
তিনিই প্রাণ। আমাদের দিয়াছেন 90016, তাহাদের দিতেছেন might. 
-_এতদুভয়কে সংমিশ্রিত করিয়া ষর্দি কিছু গড়া তীহার উদ্দেগ্ত হয়. 
. ভারতে ইয়ৌরোপে মিশিবেই। উভয়ের মিলনে দুজনের বিশেষত্বের সংমিশ্রণে 
নবজাতি নব.সভ্যত! গড়িয়া উঠিবেই। সহন সহন বর্ষের স্পর্ধিত শির 
ভুমিতলে চাপির৷ ধরিতে এই থে ইয়োরোপের 1196 সর্বদিকেই ভার . 
তের ' ঘাড়ে হুড়মুড় করিয়া, পড়িতেছে. কে বলিতে পারে কি ইহার 
'অন্তনিহিত ভাগবত 'উদ্দেন্ত ? কে বলিতে ' পারে এই নবাস্থুরিত নটি, 
'নব্যতন্ব, অবশেষে শাখাপলব “সমেত বিকশিত: হইয়। কি দীড়াইবে ! 

' নব্যতন্তের শিক্ষায় শিক্ষিত সে. চাহে. না ইয়োরোপের ভারতের উপর 
এই বর্তমান অস্বাভাবিক 91127935190.সে হৃদয়ের মধ্যেই বলসঞ্চয় 
করিয়া দিনে দিনে অসমদাহসে সাহসী হইয়া উঠিতেছে।-__ইয়োরোপকে * 
‘সে ছাটিয়া ফেলিবে না তাহাও ঠিক। সে. সত্যপুত দৃষ্টির ব্যবহার শিখি- 
. 'স্বাছে। দেখিয়াছেও- ভারত ' সংক্ৰান্ত ব্যাপারে ইয়োরোপের _কতকটা ্যাষ্য 

‘Authority. I 

-এটা অন্ধ অন্তুকুরণ চেষ্টার ফল নহে! ' প্রাণের সংস্পর্শে প্রাণ. জাগারই . 
নিদর্শন । হুড়মুড় করিয়া পাশ্চাত্যের প্লাবন ভারতের বাড়ে. পড়িল, 
'ভারত প্রস্তুত ছিল -না। সে হটিতে টিতে এইখানে আপিয়াই রখিয়। 
'দ্বাড়াইয়াছে। ' এইখানেই সে আত্মরক্ষার, উপায় আবিষ্কার করিয়াছে 
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আর এ ঘটনা ত অতীতের ইতিহাসঞ্জের অপরিচিত ঘটনা নহে। বৌদ্ধ 
অভ্যুদয়ের পর, মুসলমান প্লাবনের পর,-_কাঁলে কালে হিন্দুসনাজ এমন 


" নব নব রূপে*রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছেই। এ লীলা সনাতনের পরিচিত 


~ 


লীলা। এমনি করিয়া, কতবার ত যুগদর্্ম স্থাপিত ভইরা গিয়াছে। যত 
গ্লানি বেখানে জমিয়া ভারতের. জীবনাধারৈ ধৰ্ম্ম অকন্মণ্য হইয়া উঠিয়াছিল 
সব ধীরে ধীরে নিঃশেষে পরিদ্কৃত হুইয়া গিয়াছে। এও তাই। এবারে" 
তেমনি করিয়াই নূতনের প্রতিষ্ঠা, অন্তর-পুরুষ, সব্যসাচীর মত অব্যর্থ শরসন্ধানে 
ঘর ও বাহির দুইই নিষ্কণ্টক করিয়া দিবেন। ঘরের ব্যাধি আর বাহি- 
রের আক্রমণ দুইয়ের প্রভাবকেই অতিক্রম করিয়া সবল হইয়া উঠিয়া 
আজ আমাদের বাঁচিতে হইবে। অতীত অধ্যাত্মবাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিবার ফলে ভারত আবার সেই ছুই. সহ্ত্র বর্ষের পুরাতন গিরিগুহা 
উতকীর্ণ শিলালিপির দেশ হইবে না। সে এক সম্পূর্ণ অভিনব সভ্যত! 
গড়িয়া তুলিবে, অতীত ভারতের নহি যাহার পিতাপুত্র সম্পর্ক কল্পনা 
করিতে. পারি। নব্যভারত বিগত ভারতের ছায়াচিত্র নহে।--তাহারই 
অস্তগুঢ় মর্খপ্রেরণা তাহারই প্রাণের নিবিড় ইচ্ছাশক্তির উপর বর্তমান 
যুগের ফলান রঙে রঞ্জিত এক প্রাণময় জীবন্ত আলেখ্য 
সেই জীবন্তের আবির্ভাবের পণত্রষ্টা আমি নৃতন,_নিশ্মাণ আমার 
প্রাণের মন্ত্র । হৃদয়ের মধ্যে ভাগবত অনুভূতি (God consciousness) 
প্রেরণার বান ডাকাইয়াছে। আমার জীবন আত্মনিঃশ্থত উল্লাসে উল্লসিত 
হইয়া যে অর্থ প্রকাশিত করিয়া যাইবে সে ত' বাধায় বাধা মানিবার নয়, 
সে কি কখনও ভয়ে স্তব্ধ হয়? ত্যাগ ও ভোগের গতানুগতিক ছিচ.- 
কীছনে "তাহার কাছে চিররুগ্ন 'দুর্কালের শঙ্কালাপ ! প্রলাপভাষণ। আমার 
গতিভঙ্দে সর্বাঙ্গে উছলিছে এ নূতন উল্লাস। নিয়ন্তা ভগবান্‌ । প্রাণের 
নিবিড় ইচ্ছাশক্তি যে আলেখ্য: পাইয়াছে "তাহাকে ধরাবক্ষে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে যদি দিতে হয় কিছু, তবে বক্ষপপ্রর বিদারিয়। আপন করে হৃদ- 


. পিওঁ উপাড়িয়া উৎসৰ্গ করিব ।--তাহাতেও অিযনমাণ কুষঠিত. নহি। আধার 


‘যদি নরকেও এমন কিছু. থাকে যাহার সহিত: ধুক্ত হইতে পাঁরিলে তাহারই 


বিকাশোপষোগী বলে বলীয়ান হই, মহা উল্লাষে তবে ঝাপাইয়। পড়িব সেই 
গ্রজ্জলিত তাহার জ্রালাময়' রৌর৭ বাহৃশিখায়। আজ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধ্ম 


সকলই আমার িলাইয়। একাকার হহয়!। গিয়াছে, আমি যে নির্মাণের 


~ 


৬ 


তি.” প্রবর্তক .- 


ভাবোন্মাদে ছাপাইয়! গিয়াছি। এ গতির জীন্দন স্থিভির সে সশঙ্ক সগ্র্ 
'সঙ্কোচনমুব্নী মনস্তববকে আর চিনিতেই পারে না। 

আমার নবোন্সেষিত দৃষ্টি সে প্রত্যক্ষ করিতেছে একটা, ঝিরট জগত" 
ব্যাপী ধীধনা। সত্য কথা বলিতে কি ত্যাগ ও ভোগ ছুইটা কথাই চির. 
কাল ভারতের ধর্মজিজ্ঞান্থর মনে" বিচিত্র সংশর জাগাইয়া আসিয়াছে! 


৬ নিপ্ধাণের মন্রৃহীতা নব্যতন্ত্রর উপাসক সে বিবেকের মানদণ্ডে তৌল' 


করিয়া সকল কথা উচ্চারণ করিবে, ত্যাগ এ কথা তাহার মুখে বাধিয়া 
যাওয়াই সম্ভব !, ভাঙ্গার ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়া এই শকালপক্ক ত্যাগের 
মনস্তত্ব আবিষ্কার ফল সত্যই বিভ্রম্নক। : আমরা এখনও ত্যাগ বুঝিতে 


পারি নাঁই। ুখিয়াছি বৈরাগ্য।__খুব ভাল কঞ্মিয়াই বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, 


বৈরাগাই যত্য। জাগ তাহারই একটা প্রকাশভঙ্দী। ভোগের {বিপরীত 


একট! কিছু মানসিক ভাবভূমি নাই যাহার নাম ত্যাগ ।' যেটা বৈরাগ্য . 


হইন্তে স্বতন্ত্র আরও কিছু। ফেট! 'জগৰতীত। যে চোখ বুলিয়া নাক 
টিপিয়া জগং মিথ্যা! কথাটার মানে বুঝাইতে বমে। 


বৈরাগ্য জগতের নয় বলা চলিতে পারে যদি বলা যায় যে বৈরাগা 


ছর্গের। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি বৈরাগ্য দৃষ্টির সম্মুখে 
আর এক অর্থে প্রকাশিত মাত্র। জগৎ মিথা বলিতে সে জগতের 
এই আপাতঃ প্রতীরমান অর্থকেই মিথ্া। বলিয়। বুঝে। এটা কিছু নয় 
বল্মিত বৈরাগ্য একটা ন্তব্ধত একট! হ্বদয়বৃত্তির ক্রমানুশীলনসাপেক্ষ 
সঙ্কোচ বুঝে না ।-_যে এগুলার সত্যকার অর্থ বুঝিতে ব্যগ্র। এগুলার 
প্রয়োজন কোন্‌ লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌছিতে, .কি ইহাদের মূদগত উদ্দেশ্য, সে 
তাহারই সন্ধার জানিতে তৎপর .. তাহার. দৃষ্টিতে বালকের কৌতুহল, 
লে. ক্রমাগতই বুঝাইয়| চলিয়াছে. এগুল|, কি। - এই বৈরাগ্য যাহাদের মধ্যে 
জাগে তাহাদের হায়ের গঠন এমন বিচিত্র হইয়! যায় যে তাঁহার সংস্পর্শে 
কোথাও আধ সংঘাত বাঁজিয়া। উঠে না। সামঞ্জস্যমুখী প্রতিভার স্ফুরণ 
করিয়া মে -বৃহকে একের শৃঙ্খলায় বিচিত্রকে সমাবেশের সৌহৃদ্য: আলিঙ্গনে 
বাধিয়া রাখিতে উন্মুখ । মে এই জীবনেরই একটা জীবনাতীত অর্থ প্রকাশ 
করিতে থাকে। জীবনকে অন্বীকার করে না। নিজে জীবনশৃঙ্খলার 
. কাঁহিবে 'গিয়াও. দীড়াইতে পারে কিন্ত সেথা হইতেই এমন একটা নির্দেশ 
বিঠত খাঁঞক'-ঞ “তায় ফলে জীবনজোভ আরও বিপুল এবং উদ্দামবেগেই 


ভি 
~ 


নুতঞ্পের আদর্শ ৩১১ 
ছুটিতে থাঁকে। জীবনীর হ্রাস নয়. বৃদ্ধিই. হইতে থাকে। এ - নৈ্লাগ্য 
" আসত্তনন্ধ সানগ্রী। এ বৈরাগীর ত্যাগ নিশ্বাস প্রশ্থসের মত সরস দহুজ- 
' সাধ্য । কোনও পরিচ্ছদ বিশেষ কোনও সম্প্রদ্নায বিশেষ বা জীবনযাত্রার 
*পদ্ধতি বিশেষের সাধ্য নাই যে এ জিনিষ কাহারও মধ্যে সংক্রামিত 
করিয়া দিতে পারে। আবার লোপ কল্রিতেও Rl পারে না। জগতে প্রলোভন 
বলিয়া যে. একট! কথার হুট হইয়াছে সে ওই কষ্টকল্িত অকালোদগত 
ত্যাগ কথাটাই প্রতিক্রিয়া । 
তারপর  ভোগ।' ভোগ যদি মিখা। হইভ ভবে 'দেহ ভোগায়তন 
হইয়। সৃষ্ট হইত না।- বিশ্বঅষ্া, গ্রস্তরের স্তায় কোনও অপাড় পদার্থে 
- মানুষের মস্তিষ্ক ও হাদয় সঞ্চারিত করিক দিতে পারিতেন।: প্রকৃতি 
ভোগ বলিয়া যে, প্রচেষ্টা! মানুষের ' মধ্যে জাগাইয়াছেন দেহধারণের 
জন্য যখন তাহার সাথকতা সুস্পষ্ট, তখন গঙামুগৃতিকের: প্রভাবে, সৎদথন্ধে 
এই উপচিত লঙ্জা,-_এ যদি যুগধর্ম প্রভাবে কতকটা শ্লথ হইতে চায়, 
দোষ দিতে প্রক্সি না। পাশ্চাত্যের প্রভীব . বলিয়া নাগিক! . সীটকানর 
পরিবর্তে, বরং চোখ মেলিয়াই দেখিব। ভাহাঁর দৃষ্টান্তঈ।' ফি? চোখ 
বুজিব আ। .  * নর 2, 
. প্রাচ্য পাশ্চাত্য শ্লেচ্ছ হিন্দু ভোগবাদী অধ্যাত্মবাদী এই সব বড় বড় 
কথাগুল! উচ্চারণের সহিত যে একটু স্পদ্ধা ও সংস্কারে. আমরা জড়ীভূত 
হইয়া আছি সেটুকু ভগঝানের দয়ায় যদি কোনও দিন -অপদারিত হইয়া 
যায় তখন দেখিব বোধশক্তির একটু ইতর বিশেষ হইয়। গিয়াছে। 
অধ্যাত্বজীবন ভারতের সাধন! বটে ও বৈশিষ্ট্য: বটে, ভারতের 
* . 30600] নছে।, - বৈরাধ্য জিনিষটা পৃথিবীর অপরাপর দেশেও 
মাহুয়েরমধ্যে আ্বাবিভূতি হইয়া থাকে। সেখানকার মান্ধুষের মধ্যেও সংযত 
সংজ্ঞাণীল চৈতস্তের অমর সততায় উদ্ধ দ্ধ নরনারী জন্মগ্রহণ করেন 
বাহিরের আচারের খোলস ছাড়াইয যদি দেখিতে শিখি. দেখিতে পাইব 
. অন্তরের ভাবে উত্তয় জান্তিরই মহৎ -অস্তহকরণ কত এক। 

. নুতনের, আদর্শ নির্দাণ। : সেই অতীত ভারতের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার 
করিবার জন্য নূতন. সত্যতার প্রতিষ্ঠা | যে সভ্যতা বর্তমান যুগের সহিত 
মিশিতে পারিবে। ভালয় মন্দয় তাহার সহিত এক 'হইবে। -আপনার 
হৃদয়দ্বার উদঘ[টিত করিয়া অন্তরের অমৃত মন্াাকিনীন্ন সলিল সিঞ্চনে 


uu 


৩১২... | ্রদ্তক 


তাহার, অন্তর ধোঁত করিয়া দিবে। পরিস্কৃত করিয়া তুলিবে তাহার সমন্ত' 
অশুদ্ধ বৃত্তিকে। গড়িয়া তুলিবে. ভাহারও কল্পনীরাজ্যে' আপনার অন্তর- 
দেবতার, অপূর্ব স্বর্ণমন্দির 1. | রী 

জান কি তরুণ দেবসাধক পৃথিবীর মহামানব আজ রুদ্ধখাসে অপেক্ষা , 
করিতেছে এই এমনই একটা গঙ্গাপ্রপাতের অবতাঁরণার জন্ত ? অলস 
নিশ্চেষ্ট হইও না। জড়তাময় হদযন্তত্ত ভেদ করিয়া ফেল। দৃমিংহ- 
গঞ্জনে, ও কান পাতিয়া শোন, তোমার অন্তর দেবতা ফুঝারিতেছেন। তাহারই 
রুদ্র গর্জনে জগৎ্.জাগিবে বলিয়া । বাহির এই নব সৃষ্টিকে বিচুণিত 
করিবে না। ভয় অন্তরকে । মেইই সঙ্কুচিত করিয়া দিবে সঙ্ক্পকে । 
বার ঘার তাহারই আকুঞ্চনে। সেইই কেবল গতান্থগতিক প্রমাদ দিনে 
দিনে ঘটাইতে থাকিবে। 2 

আপনার আত্মা ভারতের .অপরিচিত নহে। বাহিরের কোন্টা 
বলাধান করিবে কোন্ট! ছর্ধল করিবে সেটুকু চিনিয়া লইবার মত 
মস্তিফসম্প্রদ্‌. হিন্দুর আছে । SDpiritএর সহিত [0100 মিশিয়।ই নির্খাণ 
আরম্ভ হইবে। এই মিশ্রণ ব্যাপারে কোন্ট। উপাদান কোন্ট! মাবক্জন। 
তাই লইয়াই তর্কাতর্কি আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু বুঝিতে কি পারিতেছি 
না যে তর্ক একদিকে, তুমুল মীমাংদার কোনও সম্ভাবনাই নাই ও দিকে 
প্রকৃতির কর্মশালায় নীরবে কাছ চলিতেছে, অর্জন বঞ্জনে ভবিষ্যৎ 
জাতির একটা আদ্র! ০061176 টান ‘এক রকম শেষ হইয়| আসিল ॥ . 

চাই কর্্মযোগে সিদ্ধসম্পদের সঞ্চয়। জাতীয় জীবন আজ যে একট 
নৃতন ভঙ্গিমায় ফিরিয়া দাড়াইবে' সে নিশ্চয়ই। বহুযুগ হইতেই এতদিন 
আমরা সঞ্চিত কর্ধের ফলভোগে জীবন ধারণ করিতেছিলাম। স্থৃতরাং 
বিশ্বের কর্ম্ম কোলাহলে আমাদের সমস্ত আচার ব্যবহারই ছিল বিচিত্র । * 
আজ আমাদিগকে সরল হইতে হইবে, সোজা হইতে হইবে, সুবোধ্য 
হইতৈ . হইবে। আপনার, অগাধ সন্ত্রঘ একটু খর করিয়! সকলের সহিত . 
নিজের একটা সামঞ্জস্ত নির্ণ করিতে হইবে । তা যদি না পারি কোনও 
দিনই আমরা পৃথিবীতে. পরিচয় দিতে পারিব,ন! আপনার আত্মার । বরং 
দিনে দিনে আজিকাঁর আবহাওয়ায় যাহাকে অবলম্বন করিয়া জাতি 
বাচিয়া থাকে সেই প্রাণের অনুস্তিত্ব বশতঃ দিনে দিনে স্তিমিত হইতে 
" স্ডিমিততর হইয়! অবলুপ্ত হইব্‌।, | 


kb 


»১ পবৰ্তক--নে বৰ্ষ, ১৪শ সংখ্যা. 
রি নে ২৩২১০, ১৫ইআরণ-১৩২৭, 


নব. 


ৰ 


ত ky 7 এ 5’ "অ 


কেবলই ভাবনা--শেষ নাই, লীন নাই, আমার. প্রাণ-যেন বাংলার: সুপ্ত: 


- শক্তিকে জাগাইয়া তুলিবার জন্তই' সৃষ্ট হুইয়াছে--বাংলার আঁকাশে-বাঁতাসে' 
" আমার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত, শ্বাসে' "প্রশ্বাসে:=সেই অফুরস্ত- জীবনীশক্তি 


লইয়াই, আমি বাচিয়৷। আছি--বাদালীজাতির আত্ম! আমার আত্মার মধ্যে 
হক আমি জাগাইব॥ - 7১7 ৪১ 
»যোগমগ্ন দেবসাধক বাংলার জন্য: ধীরে ধীরে বাহিরের - দিকে: চক্ষু 
মেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন--বাংলার'-যে. নৃতন স্থষ্টি, উছাই আদর্শ সৃষ্টি, . 
বিজ্ঞানের কল্পদৃষ্টি দির! উহাকে এইবার একেবারে নিখুত করিয়! রচিয়া. তুলিতে. 
হইবে।' চাই জলন্ত অনলপিণ্ডের মত 'সহস্রটি শক্তিধর আধার--যাহারা 
নৃতন,বিজ্ঞানমন্ত্র বাংলায় অমর দিব্যজীবনের পূর্ণপ্রতিষ্ঠাকরিবে-_-গহজর, যোগী,, 
সহত্র আত্মনিবেদিত সন্্যানী-_পাইব না .কি ? আমার এই ' প্রলনয়ঞ্চরী ক্ষুধা 
মহাকালী নিশ্চয়ই মিটাইবেন--জ্সীম ধ্যানদযুদ্র .মস্থনে বাংলার উজ্জ্বল: 
ভবিষ্যৎচিত্র আমি ‘যে দিব্যনেত্রে: প্রত্যক্ষ -করিউতছি।- ০ 
- যোগকে আজ. শরীরগত করিয়া তুলিবার - সাধন! চলিয়াছেও "দৃঢ়" 


কোয়াপ্রতিষ্ঠান: না পাইলে ঝটিকাবর্তের: মত বাংলার বুকে ' যুগাস্তর আরম্ভ 


কেমন করিয়া হইবে? চাই কেবল বিশ্বাস, অটল অচল. শ্রদ্ধা- আর সব 

আপনি: আসিবে। শ্রদ্ধামান তরুণের দল ! তোমাদের তো আজ কিছুরই - 

জন্য 'ভারনা নাই; অতি 'জঘন্ত প্রাকৃত জীবনের মধ্যেও অসীম; যোগশক্তি 

প্রকাশ হইবে--বর্দুজীবন ও প্রাকৃত লীবন, স্বর্গ -ও .পৃথিরী ভিন্ন নয়, 

উভয়ের -মূলেই -সত্য- আছে;: আনন্দ: আছে) কেবল সামঞ্জস্য, বিধানের 

প্রয়োজন--য়েই নিগুঢ় .রহসা দিন দিন, ক্ষুটতর. কুরিয়! তুলিবার, সাঁদেশমন্তরঃ 
চ এ | 
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গাইয়াছি। বাঙ্গাঁপীকে পূর্ণজীবন লাভ করিতে হইবে। 

অহঙ্কার দূর হইয়া বাক। শুধু উৎকট অগুদ্ধ রজঃ প্রভাব নয়, সাঁত্তিক- 
তার বিষোহিনী স্থষ্টিও চূর্ণ বিচুর্ণ হউক-আবার নৃতন রচনা গড়িয়া 
তুলিতে হইবে। নৃতনকে আজ নিবিড় হইতে হইবে, নিরেট হইতে 
হইবে, অমর শক্তিতে সর্ববাঙ্গ ভরিয়া ভরাট হইয়া উঠিতে হইবে। বৈচিত্র্যই 
জীবন, অগণ্য বিচিত্র প্রকাশের, মধ্যে অখণ্ড এক্যের প্রতিষ্ঠা হউক 
উর্ধজগগণ্ের মন্দাকিনী ধারা. আমাদের মধ্যেই সঞ্চিত, সংশয় যেন এতা- 
রণা না করে--হে প্রকৃতির বরপুত্রগণ! নির্ভয় হও, আশ্বস্ত হও, কোনও 
. ভোগ, কোনও আনন্দ হইতে তোমাদের বঞ্চিত হইতে হইবে না--স্ষ্টির 
সব রস, দিব্যজীবনের অপূর্ব সোমধারা তোমাদের মধ্যেই প্রথম বিতরিত 
হুইবে-২তাহারই আয়োজন 'চলিয়াছে। 

বাংলার জীবনে আজ নূতন ভাবের প্রয়োজন আসিয়াছে--নৃতন ছাচে 
আপনাকে ঢালিয়া৷ গড়িতে হইবে। উপরের বিজ্ঞানদৃষ্টি দিয়া নৃতন আলোকে" 
জগতের সকল দিকট! দর্শন কর! চাই, ভবিষ্যৎ সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র 
সবই নৃতন করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর জীবননাট্যে নূতন 
অগ্কপাতের দিন আসিয়াছে ।: বাংলার সাধনা কৰ্ম্ম ও প্রেমে জমাট বাধি- 
 কবীছে--এক্ষণে জ্ঞানে শ্রথধ্যে উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হুইবে। 

বাংলায় নৃতন “ধন্মপ্রচারের আয়োজন কি বিচিত্র মূর্ভিতে চারিদিকে 
প্রকট হইয়া উঠিতেছে--একই উত্স হইতে কত হাজার হাজার সম্প্রদায় 
গড়িয়া উঠিতে পারে, কে বলিবে? এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মদংঘের মধ্যে- 
সামঞ্জস্যবিধান না হইলে দেশে একটা নূতন আন্দোলন, তুমুল কলরব খুব" 
কর্কশ ভাবেই পরিশ্রুত হইবে। নবস্থষ্টির জন্য ইহারও প্রয়োগন আছে-- 
কিন্তু গ্ানপ্রকীশেই সকল বিরোধের তিরোধান ঘটিবে। সংগ্কার ও 
, অহঙ্কার মুক্ত হইয়া আপনার ০ ই্ীক্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা 
অনায়াসলভ্য হইবে । * 

মানুষ এখনও হৃদয়ের স্পর্শে যত আনন্দলাভ করুক আঁর নাই করুক, 
বুদ্ধির ততোধিক পরিতোষ চায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যবঙ্গ বুদ্ধির 
পরিতুষ্তি পাইলেই আত্মসমর্পণে যে সিদ্ধ এরপ ধারণা করিবে, ইহা বিচিত্র . 
নয়--এইবর. আপন আপন বোঝাই তরী নিপুণ ও দৃঢ় হস্তেই তোড়ের 
স্থুথে চাঁলাইতে হইবে, পথে ন! বানচাল হয়, দীড়িমাঝি সকলের আর. 


» 


AN 
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বেস হইলে চলিবে না--নিজের নিজের হৃদয় দেখিয়া পথ না চলিলে 
আবেগ্ভরে দশ পা আগাইয়। গেলেও হোঁচট খাইয়া আছড়াইয়া পড়া 
নিতান্ত স্বাভাবিক । গ্রতিজনকেই আজ আপনার অন্তরনির্দেশটি পূরণরূপে 
উদ দ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। 

গান্ধী আজ ভারতবর্ষে যে উজ্জল আন্মসাধনার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, তীহার 
মধ্যে যে মহিমাঁময় 3০u॥]-{০৮০6 আছে, সকলের মধ্যে সমানভাবে তাহার 
প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়! চাই--তবে কাজ হইবে! গান্ধী যাহা স্বয়ং পারেন, 
সকলকেই তাহা পারিতে হইবে-_ছোটি বড় জিনিষ থাকিলে চলিবে না; 
সকলের ভিতরে ঘে ব্যক্তিসভ্তাটি আছেন, তাহাকে ভাগবতভাবে জাগাইধা 
না তুলিলে ইহা সম্ভব হইবে ন!--এই ভাগবত সত! (divine personality) 
দিয়া যে সংঘ সৃষ্টি হইবে, উহার কর্ম্প্রকাশ যতই শান ও বিলম্বিত 
বলিয়া প্রতীত -হুউক, পরিণামে তাহারই সিদ্ধি জয়যুক্ত উর 
অবশ্স্তাবী। 

বাহিরে বিচিত্র মত বিচিত্র পথ চিরদিনই .থাঁকিবে--এবং সেগুলি 
ভগবানের ইচ্ছার বিপরীত নহে--তাহা হইলে তো -উহ্‌! ' থাঁকিতেই 
পাঁরিত না-কিন্তু কথা হইতেছে, কোন্‌ পথে চলিলে গতি খজু 'হয়; 
ক্ষিপ্র হয়। পাশ্চাত্য আদর্শে হোমরুলই ভারতের চরম লক্ষ্য নয়-_ভাঁর- 
তের পূর্ণাদর্শ আত্মমুক্তির উপরে : প্রতিষিত_-যোগরছদা আয়ত্ত না করিতে 
গারিলে ভারতবর্ষের মুক্তি ভুক্তি সকলই ' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, ইহ! 
পরব জানিও। যোগশক্তিই জাতির দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত, গতিবেগ অব্যর্থ ও 
ক্ষিগ্রতর করিয়! তুলিবে। | 

কাজ অসংখ্য-রাষ্্র নয়, ধর্মই আমাদের মৃলমন্ত্র--এই মূল জীবনসঙ্গীত 
সপ্তন্থরে বাঁজাইতে হইবে--ধর্ম্মশক্তি নূতন সমান্গ নূতন জীবনভর 
লইয়াই জাগাইয়া তুলিতে হইবে__ইহার জন্য বাংলার বুকে অচিরে এই 
যোগশক্তি বিধিমত সংক্রামিত করিতে হইবে। সিদ্ধকন্দী ও সিদ্ধমম্পদ্‌ 


' লইয়াই এই ঝজ্তান্ুষ্ঠান সফল হইবে, সেকথ! সহঅবার উল্লেখ করিরাছি। 


উপরের প্রেরণ! দিয়াই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের নব নব প্রতিষ্ঠান হৃষ্টি 
হইবে, নৃতনের সকল কশ্ম, সকল গ্রখধ্য অন্তরঞয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সমতালে 
অগ্রসর হইবে। ও 

মহাদেবীর অসীম করুণার অনন্ত প্রেরণাপুঞ্জ মাথার উপরে স্ত পীত 


১ প্রীবর্তীকও 


হইয়া, রৃহিয়াছে--উহাকে' স্বতঃগ্রকাশ করিতে হইবে--হে বাংলার নরনারি ? 
আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তোল, সিদ্ধি তো আজ একজনের জন্য নয়, 
একজনের সার্থকতা সহজ্ুজনকে গিয়া পরিপ্রত করিবে, সহশ্রনের সিদ্ধশঞ্জি, 
কল কল বিপুল. তরঙ্গে সকলকে ভরাইয়!. তুলিবে_চিন্তাকে গভীর, জৃদয়কে 
“অসীম প্রসারিত করিয়া দাও, ॥দিগন্তবিস্তত হাদয়সমুদ্রের উপর চিত্র 
"বিচিত্র অপুর্র্ব জীবনকৌশল ক্রীড়া করুক--বাক্‌ শ্রান্ত, লেখনী আমার 
চলিয়! চলিয়া, ডলিয়া :পড়িল--বাঙ্গালী আমার মর্ম্মকথা কি অন্তর দিয়! 
বুঝিষে না? 
যাহা করিতে চাই, তাহা যে বিশাল-_তাহার প্রতিষ্ঠান অটল 1 
চাই যে অসংখ্য প্রাণশক্তির "অবিরাম _উৎসর্গ--নিরেট জীবন, দৃঢ় হৃদয়, - 
সৈনিকের বীরচরিত্র লইয়াই বাংলার নবীন: জাতিত্বের বনিয়াদ নিশ্মাণ 
করিতে হইবে--ভাগবতখক্তির যে. আস্বাদ পাইয়াছে,- তাহার দ্বারাই কার্য্য 
হুইবে--অন্তের পক্ষে ইহা অসম্ভব । 

_ ওগো আমার জন্মজন্মের আপনার, অমর সম্বন্ধে: চিরযুক্ত তরুণজাতি, 
আজ আমি বিজ্ঞানের হিরগ্রর তোরণদ্বার হইতে আবার ফিরিয়াছি, এবার 
একেবারে মহাকালী হইয়৷ আনন্দের তুফান. তুলিতে চাই, আজ আর যুক্তি 
নয়, তর্ক নয়, আচার নয়, সংস্কার নয়, অনিরুদ্ধের মত. শক্তিকে বিচার _ 
করিয়া: তিল তিল করিয়া গ্রহণ করা নয়--একেযারে নির্বিচারে সমাজ; 
ধর্ম, জাতির শবমূর্তির বুকে প| দির তাথিয়া! তাথিয়া নৃত্য--ফেরুপালের 
বিকট চীৎকার তুচ্ছ করিতে হইবে, অন্ধকার চিরকাল পিছন: হইতে ভ্রকুটি 
করিয়া থাকে--মহাকালী কিছুই গ্রাহ্য করেন না--আ বাংলার মহাকালীর 
নৃত্যকে সম্ভব করিয়া তুলিবাঁর বিপুল আয়োজন ক্র. - ঁ 


NN 
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স্নুন্রতম্ন ও লাল্লী 
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আমাদের: সাধ্য “পূর্ণযোগ”। অর্থাৎ - মানুষকে তাঁর সবদিক দিয়ে . পূর্ণ 
করে’ পাওয়া ৷ 'এ পাওয়ার অন্ততঃপক্ষে - তিম চতুর্থাংশ “রয়েছে পুরুষ 
নারীর মিলনের মধ্যে।. স্থতরাং নারীবিহীন পুরুষ: ও পুক্ুষবিহীন -নাঁরী.এ 
ছুয়েরই পূর্ণ যৌগ অসিদ্ধ। ২ : % টা. | 

"আমাদের লক্ষ্য “লীলা”। অর্থাৎ মাজষের অন্তরে যে: একট অনন্ত 
রঙের ভাণ্ডার আছে সেই ভাগুারের- অনন্ত রঙ্‌কে উচ্ছ্ৃসিত- করে? এ 


অংমীরকে, এ জগৎকে রামধন্ুর রঙে রঞ্জিত করে” তোলা । কিন্ত জঁ 


যে রঙের ভাঁগার সেই ভাঙারের. বেশীরভাগ :রঙকে.  প্রাণদান. কর্বার 
মন্ত্র রয়েছে পুরুষনারীর পরস্পর পরস্পরকে লপর্শ কর্বার মধ্যে ।- সৃতরাং 
নারীবিহীন পুরুষ ও নি নারী এ 'ছুয়ের কাঁছে লীগ! রি 
বার্থ ।- 2. তব হত টিন সত ৬০৪ 8 3 
আমাদের কর্মক্ষেত্র ও ধর্শক্ষেত্র হচ্ছেসংসার.।/ এই সংসারের বৃহত্তম . 


রসের উদ: রয়েছে পুরুষ 'নারীর-পরম্পরের ' পরিচয়ের মধ্যে বম্ৃতরাং 


নারীবিহীন পুরুষ ও পুরুষবি হীন". নারী: প্র“ দুয়ের কাছে সংসারের ' প্র 
বৃহত্তম রসের* *উৎসটীই অনধিগম্য ৷" ০ HERE 
টি ৮858 টা 2৮ 3 এ 
নি মানুষ নারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী : হয়ে - উঠেছে, কঠোর. হয়ে 
উঠেছে, সেইখানেই “সৈ আপনার' মধ্যে -কামকেই বড় করে” » পেয়েছে । 
এই ' অসত্য. থেকে তাকে বাচতে হবে! নারীকে: অন্বীকারের ' মধ্যে এই 
অসত্যকেই পাকা, করে’ রাখবার একট! বন্দোবস্ত আছে | 
সুতরাং নারী কোন্খানটায় "অন্তরায় সৈইটেকেই-্ীন্ আঁমরা-বড় করে” 
তুল্ব না--নারী তিনিও, অন্ত" “সৈইটেকৈই আজ! আমর! আবিষ্ধার- . 
কর্ব। Lei 2 OIE le ৮2 PIE Oe 27১, ২ চাহে 
" নীরীকে' ছোট -করে: দেখছি কারণ আমি: আমাকেই - ছোট করে” 
পেয়েছি।--দোয নারীর মধ্যে নেই, আঁছে আনার মধ্যে!" দোষ যেধানে 


৩১৮ প্রবর্তক 


আমার সেইথানে সেই দোষ নারীর ঘাড়ে ফেলে দিয়ে, বীর সেজে সিংহ- 
নাদ করুবো কোন্‌ মুখে-ততদুর কাপুরুষতা ভগবান যেন কোনদিন 
আমাদের না. দেন। 
« রি bd জজ 

নারী হচ্ছেন প্রতীক। কিদের ?" মর্ত্য এবং স্বর্গের মিলনের। মর্ত্য 
ও স্বর্গ, হলাহল ও অমৃত-এই হচ্ছে নারীর উপাদান। অবিদ্যার দ্বারা 
এই মত্ত্কে ও বিদ্যার দ্বারা এই স্বর্গকে জয় করা হচ্ছে পরম সার্থকতা-_ 
চরম মঙ্গল। মত্ত্যকে স্বর্গের "আলোতে ফুটিয়ে তোলা_ন্বর্গকে মর্ত্যের 
নিবিড়তার মধ্যে ধরে আনা পুর্ণধোগীর প্রীরথ্য । 

সৃতরাং নারীর, কোন্‌ ' অংশটিকে আমরা 'বড় করে, তুল্ছি 
তারই ওপরে নির্ভর কর্বে আমাদের জীবন অথব| অমৃত বা মৃত্যু । 
নারীর ঘেখানটায় মৃত্যু ' সেইখানটাকে বড় করে’ দেখে বদি নারীকে 
বৰ্জ্জন করি তবে সঙ্গে সঙ্ধে জীবন বা অমৃতকেও বজ্জন . করা 
হবে। এ বজ্জনের পরিণামও মৃত্যু--নয় জীবনের বিদ্রোহ পূর্ণযোগের 
বিরুদ্ধে। E 

পুরুষ ও নারীর মধ্যে রী সমন্ধ হী সত্য সধ্বন্ধ --ভগ- 
বান্সিদ্ধ। যোগযুক্ত যারা তার! আপনার ইচ্ছাশক্তির বলে নে-স্বন্ধকে 
অস্বীকার কর্তে পায়েন। কিন্তু যে ইচ্ছাশক্তি বা Wil] ভগবানের স্ষ্টি- 
ত্ত্বের সুতরাং ভগবানের ছা1]]এর বিরোধী সে-শক্তিকে একদিন ন! 
একদিন ক্লান্ত হয়ে পড় তেই হবে। তখন নারীর মধ্যে মর্তাটাই মৃত্যুর 
মতে! এসে আকর্ষণ কর্বে। তখন আবার আর একবার আবিষ্কৃত হবে 


.কি ভুলটাই- করে' ফেলেছি। নারীকে যতদ্দিন অন্তরায় করে’ দেখবো * 


ততদিন সে কিছুতেই সহায় হ'য়ে উঠবে, ন ততদিন লে বিরাট বাধার 
পর্বত তুলে বসে থাকৃবে।, 
li ৰ - " 

নারীর সঙ্গে পরিচয় আমাদের পশুত্বের মধ্য দিয়ে হবে, নারীর স্পর্শে 
আমাদের মধ্যেকার পশুটাই জেগে উঠবে-কেন? এ প্রশ্ন আজ 
আমর! কঠোর কণ্ঠে বিভ্রোহীর কে জিজ্ঞাস! কর্ব। মানুষের পক্ষে এ 
বিরাট অসত্যটা আজ আমর! প্রাণপণে যান্ব না। ষেমুহুর্তে নারীর 
স্পর্শে আমার মন স্জীব হবে, আত্মা আগে, সেই মুহূর্তে নারীরও মন 


পুরুষ ও নারী ৬১৯ 


‘জাগবে, আত্মা জাগ্রত হবে। কারণ অনন্ত -প্রকৃন্তি নারী, সেখানে যে 
স্পর্শ নিয়ে যাবে সেখান থেকে সেই ম্পর্শই ফিরে পাবে। অনস্ত এর্বর্যের 
ভাণ্ডার থেকে যে-সত্যটী চাইবে সেই সতাটাই পাবে। কিন্তু সে-সত্য 
তোমার আত্মার সত্য. হওয়া চাই-বুদ্ধির নয়। নারীকে যদি আমরা: 
আমাদের মৃহতের দিক' দিয়ে স্পর্শ না কর্তে' পারি "সে অক্ষমতা আমা- 
দের। সে অক্ষমতাঁকে* বীরত্ব নাম দিয়ে যেন. আমরা আত্মগ্রতারণা না 
করি ও আত্মপ্রসাদ.ন! পাই।- 2 ৩ ৫ ক 2 
*“ 3 কক) Ce 
- বিশ্বমানবের একট! .সহজ সাধনার . ধারা আঁছে। ' এই -স্হজ সাধনার 
ফলে আজ পুরুষ নারী তার অন্তরের কামের পঞ্চে- প্রেমের, পঙ্কজ ফুটিয়ে 
তুলেছে। পূর্ণষেগী কি আজ বিশ্বমানবের এই সহজ সাধনার সিদ্ধি 
থেকেও বঞ্চিত? যদ্দি বঞ্চিত হয় তবে তার মত আর দুর্ভাগ্য কে আছে? 
আর যদি বঞ্চিত ন! হয় তবে নারীর-বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বনি ও প্রেমের 
বিরুদ্ধেই বুদ্ধঘোষণা । এ: প্রেমের ররিরুদ্ধে .যুদ্ধঘোষণা - মানুষের. অন্তরের 
দ্বর্গকে অমৃতকেই অস্বীকার করা। এ অস্বীকার চোথমেলে মি 
Mt, ? 4 এ 
রা সেই প্রেম: সেই অমৃত্তকে টি. থেকে : ক 
" রে an স্থাপন করুতে হবে__ অনন্ত শক্তিতে অনন্ত জ্ঞানে অনন্ত আনন্দে”। 
এই অমুতের ম্পর্ণ যেখানে সেখানেই নারীর স্পর্শে পুরুষ শক্তিমান্‌। 
কেবলমাত্র মর্ত্যের স্পর্শ যেখানে সেইখানে নারীর স্পর্শে পুরুষ পগু--এর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সে পুরুষের .আপনার বিরুদ্ধেই াঘোধণা_নারীর 
বিরুদ্ধে নয়। এই কথাটা সদ সর্বদা স্পষ্ট .মমে রাখব। "" 
759 “চি ০ ১ 
* : এতক্ষণ আমরা প্রশ্ন্টাকে-পূর্ণযোগীর দিক থেকেই দেখ বার চেষ্টা করেছি? 
কিন্তু এর: বাইরের -দিক থেকেও অনেক কথ! বল্বার আছেন. তা বল্‌ছি। 
.আমাদের দেশকে উঠতে হবে। কিন্তু দেশ কি কেবল পুরুষের দেশ ? 
এর .অর্দপ্রাণ যে; নারী । আর, :এই শর্দ'প্রীণ পুরুষজীবনের থেকে নিঃশেষে ' 
বিচ্ছিন্ন নয়;-বিচ্ছিন- হতে পারে না--বিচ্ছিন্নন কর! - যায় .-.না। স্ৃতরাং 
নারী. হয় সহায় হবে নয়” অন্তরায়, হবে); "দেশের উঠ বার ,পথে বাইরে- 
কাঁরই কৃত বিশ্নু কত, বাঁধা 1-, তাঁরপর - প্রতি, গৃহে গৃহে নারীসথাজের ' 


৩২০ গ্বর্তক : * 


ক্ষুদ্রের টান সংকীর্ণতার টান অজ্ঞানতার টানকে জয় করে’ করে’ যদি চল্তে* 
হয় তবে পুরুষসমাজের কতটা শক্তি এইখানে ব্যয়িত হয়ে ধাবে। শক্তির 


এই অপব্যয় কত দুঃখের কত আপশোষের--কারণ. যে নারীসমাজ পুরুষের 
শক্তিকে হরণ করছে সেই নারীসমান্ধের কাছ থেকেই যে সে শক্তি 
আহরণ কর্তে পারে। নারী যখন পুরুষের সাম্নেকীর বুহতের পথ 
মহতের পথ তীর. শ্নেহে গ্রীতিতে প্রেমে সরল, ও উজ্জল করে” দেবেন 
তখন পুরুষ চতুগুণ শক্তিমান হয়ে উঠবে। কিন্তু" পুরুষকে এই শক্তি 
দান কর্তে হলে সর্বপ্রথম দরকার নারীসমাজের ক্ষুদ্রতা থেকে সংকীর্ণতা 
থেকে অজ্ঞানত! থেকে বৃহতে মহতে আলোকে বেরিয়ে আসা। আর এ 
করতে হলে চাই শিক্ষা । ৪ 
“ SAA. নং ৯ 

কিন্তু পুরুষসমাজ যদি প্রাণপণ বলে সমস্ত অবজ্ঞা সমস্ত অপরাধের 
ভার নারীর ওপরে চাপিয়ে সেই নারীসমাজকে দূরে ঠেলে রাখে-_তবে 


৮" দেশের এই অদ্ধপ্রাণ কোথা -থেকে শিক্ষা পাবে? মানস-সরোবরের 


খধিদের কাছ থেকে? তিব্বতের দালাই লামার কাছ থেকে ? ব্দরিকাশ্রমের ' 


সন্ন্যাসীদের কাছ, থেকে? না। এ শিক্ষা নারীকে পেতে হবে গৃহে, 
বসে, আপনার সমাজের অন্তর, থেকে ।. কেননা  সেইটেই সম্ভব আর 
সেইটেই ত্য হবে। 

বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়" খোলার পর থেকে দেশে একট! অতি অস্বাভাবিক 
রকমের "অবস্থা দীড়িয়ে গেছে,__পুরুষসমাজ ও নারীসমাজের মধ্যে একটা 
অস্বাভাবিক. রকমের প্রকাণ্ড ফাক জেগে উঠেছে ম!.কিছু' দিয়েই ভরে 
না! আজ পুরুষের ‘আশা: আকাঙ্খার সঙ্গে নারীর আশা আকাঙ্খার যোগ 
প্রার নেই বললেই হয়। সমীজজীবনে এটা একটা অতি অস্বাভাবিক অবস্থা । 
এর ফল টানাটানি আর শক্তিক্ষয়। পুরুষ যখন আন সাত সাগরের স্বপ্ন 
. চোখে নিয়ে রূপকথার রাজপুত্রের মতে! ঘর: ছেড়ে: বেরিয়ে পড়বার জন্তে 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছে -তখন নারী তার সংকীর্ণ কোণে রসে” এ ব্যাকুলতার 
: অর্থটুকু পর্য্যন্ত খুঁজে পাচ্ছেন নাঁ__সেই;.সংকীর্ণ কোণে বসে বসে তাদের 
. চোখের জলে - প্রতি: মুহূর্তে মরণের জাল বুন্ছেন। পুরুষের বৃহৎ আকা: 
আকে -বৃহৎ."কর্ম্বকে: বৃহৎ গৌরবকে কীকনের -ঠিনি ঠিনি শব্দ তুলে মঙ্গল: 
দীপ নিয়ে অভিনন্বিত-..কর্বার মতো; সাম্য নারীর আজ £সে নেই-- 


1 পুরুষ ও নারী ৬২১ 
‘আকাঙ্খা সে কৰ্ম্ম সে গৌরব ঘরে ঘরে তাঁদের চোখের, জলে ব্যথিত 
হয়ে উঠছে। এই টানাটানি সমাজকে ছুর্ববলই করে” তুল্‌ছে। 


eo rer জী 2৩ ক 


র্ 


১ সুতরাং নারীর যখন শিক্ষা দরকার এই সারা ুদ্রতা অজ্ঞানতা 
থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে এবং বখন “এ শিক্ষা তাঁদের অমাজের কাছ 
থেকেই পেতে হবে'তখন এ শিক্ষা-তাঁদের কে দেবেন? তীরাই ধারা 
মানস-জগতে এগিয়ে: গেছেন। :='নারীর' মানসুজগৎকে...গুরুষের 'মানসজগৎ 
দিয়ে আঘাত কর্ভেই হবে। পুরুষ যেখানে সত্য সত্যই, আপনাকে বৃহ 
করে’ পেয়েছে, সেগ্রানে -তার . সেই সত্য নারীর :অস্তরে. সংক্রামিত হবেই ।. 
স্থৃতরাং .নারীসয়াজবকে.. পুকুষ্সমাজের. পথ দেগাতে হবেই। কিন্তু সেকি, 
কেবল পিতারপে- পুল্রীকে, ল্রাতারূপে ভগ্নীকে, পুত্ররূপে- মাতাকে-? " না।- 
এ.-সব্র চাইতে বড়. শিক্ষা, সহজ শিক্ষা সত্য শিক্ষা শক্তিপূর্ণ ৪৪ কষা যখন 

" তরুণের বুকের স্বপ্নে তরুণীর বক্ষ ভরে’ উঠবে। -. * রি 


Ry! 


A ৮৯ জা ভিত 7 0 তে 
কিন্ত তরুণের বুকের স্বপ্নে তরুণীর মন রঙিন হয়ে উঠ.বে--সে-.কি: 
অবজ্ঞার ভিতর দিয়ে £বিদ্রোহের-ভিতর দিয়ে ? বিচ্ছেদের -ভিতর-দিয়ে?' না 
= ত! হকে..শ্রদ্বার ভিতর, দিয়ে,. মিলনের - ভিতর দিয়ে, প্রেমের ভিতর দিয়ে 
দেশমাতৃকার-যে মন্দির :গড় বে তাতে; ডাই পুকুষনমাজ+ ও নারীসমাজের 
মিলিত হাত--তরুণ তরুণীর মিলিত স্বপ্ন ।--এ- মিলন--পুরুষ নারীর এই 
মিলন--তরুণ তরুণীর এ মিলন--সে' যে" রাই: সত্য. করে” তোলা ৷ 
সুতরাং আজ 'আমরা 1 নারীকে .বল্ব--দুরে' নয়. কাছে, বাহিরে নয়: অন্তরে; 
ত মোহে নয় প্রেমে। আভি "আমর! অভিনন্দিত“ করব এসে নারী শক্তিরপে 
"ন্ীরূণে মঙ্গলময়ীরূপে--এসো!' জীবনযজ্ঞে -আহতি “নিয়ে: যানি | 
নিয়ে পু নারীর দিনে, সমাজ 'চিরস্তনকে লভি” করুক ।- রি 
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্নাজ্রজাম্ ক্ষ! 
(২) AE... 
a J 
মানুষ সাধারণ অবস্থায়. অন্তুভন করে সে যেন আছে শরীরের স্থল আঁধারের 
ভিতরে ; এই অবস্থা হইতে উন্নীত হুইয়| তাহাকে অন্থুভব করিতে হইবে 
সে যেন আছে শরীরের বাহিরে, মাথার উপরে। ব্র্মরদ্ধের উপরেই আছে 
একটা "স্তর বা কেন্দ্র যাহাই হইতেছে অতীন্জরিয় অতি-মন Supermind * 
ৰা বিজ্ঞানময় লোক। এই শুরে- আমার মূল চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে, এই কেন্দ্রে আমার আমি-বৌধকে তুলিয়া ধরিতে :হইবে। . সব: 
সময়ে মকল, ভাবে চিন্তায় কর্মে নিবিড় 'জাগ্রত অনুভব থাকিবে আমি 
যেন শরীরের মধ্যে. আর নাই, আমি দীড়াইয। আছি- শরীরের বাহিরে 
মাথার উপরে 'এঁ বিজ্ঞানময় লোকে । ৮ 
আমি যখন -আমার আঁধারের: মধ্যে তখন সেই- চেতনা অনুসারে 
আমার আধার, আমার বৃত্তি, আমার “প্রকৃতি, আমার স্বভাব শুধু তাই - 
নয়, বাহিরের প্রতিষ্ঠানসমূহও গড়িয়া. উঠে_ ইহারা ' পায় একটা বিশেষ 
ভঙ্গিমা, যেট| হইতেছে বর্তমানের, সর্বসাধারণের ভঙ্গিমা, যেটাকে বল! 
যাইতে পারে স্বাভাবিক. অবস্থা 71808] 86565 1 যোগীর লক্ষ্য হইতেছে, 
এই স্বাভাবিক. অবস্থার পরিবর্তে তুরীয় অবস্থার প্রবর্তন অর্থাৎ শরীরের 
বাহিরে -,বিজ্ঞানলোকে দীড়াইলে চেতনার যে ভঙ্গিম! হয় তাহার দ্বার! 
-আধারকে, জীবনকে, : জগৎকে নৃতন করিয়! গড়িয়া সাজাইয়া ধরা । 
এই তুরীয় বা বিজ্ঞানলোকই. আরোহণ ক্রমের শেষ নয়; উহারও 
উপরে হইতেছে অনন্ত-_সৎ চিৎ আনন্দ) জীবের পরমা দৃষ্টি ও গতি হই- ' 
তেছে বিজ্ঞানময়কেও ছাড়াইয়া আনন্দময় চিন্ময় ও সন্ময়ে উঠিয়া দাড়ান। 
বস্তুতঃ স্থূল আধারকে পরিধি বা সীমা করিয়া জীবকে উহার মধ্যে যে 
আমর! স্থাপন করি, সেটি অজ্ঞানতা_-পুরাতনের সংস্কারের অভ্যাসের 
ফল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমার আধার শুধু শরীর নয় তাহা! শরীরকে 
ছাড়াইয়াও আছে, তাহা অনন্তপ্রসারিত; শরীর আমার আধারের একট! 


a 


রর ... সাধনার কথা : ৩২৩ 


অঙ্গ, সুলতম: নিয়তম স্তর মাত্ৰ ।: ' আধারের,উর্ হইতে, উর্বতর স্তরে, কেন্দ্রে 


আমার ‘আমিত্’কে মূল চেতনাকে.'তুলিয়া ধরাই “উন্নতি, যোগসাধন ।- 
কিন্তু মস্তি্ের, স্থুল- আধারের সীমাটি. জীবের .ক্রেমোন্নতির: একটা 
সঙ্কটস্থল--এটিকে পার ' হইয়া গেলে: জীব যাইয়া. পড়ে - সম্পূর্ণ একট! নূতন 


.প্ররণের রাজ্যে। তখন বোধ হয় যেন ৃষ্টির-সব উণ্টা হুইয়া! -গিয়াছে-- 


বর্তমান অবস্থায় দেখিতেছি- মানুষ পাঁণে ভর করিয়া উপরের দিকে ড়া 
ইয়া আছে, তাহার বৃত্তি 'তাহার:গতি. সব উর্দমুখ, তাহার চেতনা তাহার 
ইফপা উপরের দিকে ‘শাখা প্রশাখা .ছড়াইয়া উঠিয়াছেও- তখন কিন্ত দেখি 
উর্ধোমুলোধ্বাক্শাখঃ-মাথার উপরে _বিজ্ঞানলোকে যখন” দাড়াইয়াছি 
তখন: দেখি ১এই রিজ্ঞানমুয় লোকই, মূল; -তাঁহী শ্বাথা প্রশ্বীখ! মেণিয়াওদিয়াছে 
নীচের 'দিকে, যাহার-ফুল এই. স্থল :আধায়। 'স্থল:-আধারের: 'স্থলং মাটির 
স্থল সব. খেলা--চিন্তা ভাব = রর্ম-্সবই যেন: উপরের: কেন্দ্র হইতে, উৎসা, 
রিত হইতেছে; তাহারই ছাঁয়া প্রতিরূপ প্রতিধ্বনি নিম্নের এই সব: সা 
রণ জীগ্রত জীবনে ক্ফুট আধারটুকুকে স্বাধীন”-স্বতন্র ' "স্বপ্রতিষ্ঠ- বোধ: হয়, 
তথন- কিন্তু.দেখি, ইহ!” ধু মন্ত, পুতুলমাত্র; এই য়ন্বকে পুঁতুলকে : ক্টালাঁইন 
বার চাবি. আছে: তুরীয়ে ॥;সপগুধু তাহাই -নয়, তখনংদেত্রি এই-আধারকৈ 


আধারে. গঠনকে,সংস্কারসমূহকৈ, কঠিন .নিরেট”সনাতন বন্দিয়া” যে বোধ 


হইত: তাহ _কত ভুল--আধারটি বস্তুতঃ ছায়ায়’ বাসায়, ৭ কভ : নমনীয়; 
যথা ইচ্ছা. গড়িয়া” তোল? বায়, +5: 2: ইউস চু কত ও চুল 
= এখানে. উঠিলে মনে হয়: কি a রহথীত টা, গেল,” ‘সততা - যেন 
পাইল একট! :অয়ীম -প্রসারতা, .আমি যেন. আছি. [বিশ্বকে “ধরিয়া ছাইয়া ঃ 
তখন আর ভয় নাই, .সঁংশয় ' নাই, "দন্দ নাই; : সংঘৰ্ষ নাই।; তথন পাইয়াছি 
* নিজের প্রকৃত সত্তা, অটুট ভান অরার্থ শক্তি, অনাবিনূ...আনন্দ-- বিশ্ব 
বস্তুর সহিত আমার শুধু যোগাযোগ মাই, আমি -য়েন -স্রুলের--সহিত 
প্রচত্যকের সহিত একাত্ম হইয়! গিয়ীছি।, এখানেই; মুক্তি, জীবন-সুক্তি'। - 
আমরা: বলিয়াছি-বিজ্ঞানের উপরে হইতেছে. স্চিদীনন্দ।: মাথার 'উপর 
হইতে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের, আরম্ভ; ক্রমে তাঁহা-উদ্বারতর বৃহত্তর হইয়া শেষে 
অসীম আকাশমণ্ডপের মত সচ্চিদানন্দে, অনন্তে উঠিয়া -মিশিয়া.- গিয়াছে। 
এই অনস্তে- নানা নাউ, এখানে বিশেষ যাহা তাহা: সুর “লুপ. হইয়াছে, 
এটি অনির্বচনীয় ,এরুম্‌ অদ্বৈতম্‌ ৷৷ এখানে: উঠিয়া-গেলে জীর শুধুশরীরাতিএ 


তই "প্রবর্তক | . 


রিক্ত নয়, সে হয় শরীরনিম্মক্তি, পায়" কৈবল্যমোক্ষ । সেই এক' অদ্বৈত, 
. অনস্তেরই একটা স্তর: বাঁভঙ্গী' হইতেছে নির্বাণ বা লয়।. 


:" এই "অসীম অনন্ত সৎচিত্আরন্দই..স্ট্টির মানুষের মুল উৎস--সকলের 
উপরে. সকলের পিছনে রহিয়া সমস্তকে “ধরিয়া আছে। কিন্তু, এই .অনন্ত 


হইতেছে চরম সাম্য; নির্বিকার, অরূপ ।- রূপের বিকাশ,' স্ষ্টির নানাত্বের - 


আরম্ভ -হইল এই "অনন্ত যখন "নামিলা বা 'আসিয়! দেখা. দ্িল- বিজ্ঞানময়- 
লোকে 1”. প্রকাশ,-ব হুষ্টি ধন, অনন্তের অবতরণ । - আকাশ হইতে?অস্তরীক্ষ; 
অন্তরীক্ষ হইতে মর্দন; মুদ্ধী হইতে হৃদয়; হৃদয় হইতে নাভি, নাভি হইতে 
উপস্থ--এই রকম৷'কেন্দ্র' হইতে: কেন্দ্রাত্তরে, ক্ষেত্র হইতে' ক্ষে্রাস্তরে প্রকটিত 
হইয়া চলিয়াছে :সচ্চিদানন্দ, ।বিজ্ঞান/-মনবুদ্ধি, চিত্ত, প্রাণ, দেহ । কৃষ্টি 
হইয়াছে। এরই-'রকম -অবরোহণ "পদ্ধতিতে, স্ছ্টি আবার চলিয়াছে. ও .একই 
প্রথে আরোছিণ পদ্ধতিতে) হুষ্টির : বিবর্তন, মানুষের উন্নতি হইতেছে সৃষ্টির 
নিগৃঢ় ক্রমকে” আবার. বাহিরের দিক 'হইতে উল্টা মুখে. বাহিয়া চলা । :* 
£4: কিন্ত 'আরৌহণের “আছে৷ ছুইটি বাধা অর্থাৎ মানুষের পক্ষে:। আমর 
বলিয়াছি 'মাহ্মের “কেন্দ্র, তাহায় প্রধান পরতিষ্ঠাক্ষেত্র . হইতেছে, . মনবৃদ্ধি; 
মুর্ধা--তাহার- উন্নতি' বা আরোহণ অর্থ- মননুদ্ধিকে. অতিক্রম করা, মূর্ঘার 
উপরে মুল টেতনাকে; নিজের: অস্তিত্ব আমিত্ব. কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত কর!। 
এখন; প্রথমতঃ, মানুষ যখন" শরীরাতিরিত্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম চেতনা! বা 
অন্থভর পায় তখন সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের একট! জিনিষ তার: বৃহতের মহ 
তের আলোয় আনন্দে শক্তিতে: মানুষরে অভিভূত করিয়া ফেলে; "মানুষ 
বোধ করে এইবার-*পূর্ণরত্যকে, একেবারে গোড়ার, কেন্দ্রকেই সে প্রাইয়াছে; 
এভদিন:*শরীরের ৷ মধ্যে তাহার যে সব. অমুভব উপলব্ধি ছিল তাহা ছায়া 
মাত্র অর্থা্চ,মায়া,..কৃত্রিম, ভুল। শরীরের উপরে উঠিয়া, সে .শরীরকে 
অস্বীকার করিয়া ফেলে_শরীরের মধ্যে অবস্থান কালে যে একটা ধর্ম 
বাধন শৃঙ্খলা পাইয়াছিল, শরীরের বাহিরে উঠিয়া গিয়া সে সকলের সহিত 
প্রথমে দেখিল 'কেবলি একটা. বিসাদৃশ্য, একট! অসামঞ্জন্য। 'মানষেরতথন 
লোভ হয় আকাশের অনন্তের 'অরূপের অক্ষর্রদ্মের মধ্যে ছুটিয়া. পড়িতে । 
শরীরের মধ্যে জীব যতদিন আছে, ততদিন তাহার যেমন একটা .ম্বাভাঁবিক 
গতিই যেন থাকিয়া যায় চলিতে নীচের; দিকে, সেই রকম শরীরের বাহিরে 
একবার গেলে জীবের যেন আবার একট গতি হয় উল্টা দিকে একেবারে 


সাধনার কথা . ‘৩২৫ 


= 


চরম উপরের দিকেই উঠিয়া যাইতে .২ | = 

কিন্ত উপরটা সত্য নীচেরটিকে বাঁদ দিয়া নয়, অনস্ত আকাশ পৃথিবী 
হইতে মুখ ফিরাইয়! (convex). দূরে সরিয়া যায় নাই, পৃথিৱীকে বিরিয়া 
পৃথিবীর দিকেই ঝুঁকিয়। পড়িয়াছে- (601০৪৮৪). এই অনস্তের ' কেন্্র 

(£০০৪৪) হইতেছে বিজ্ঞান, “বিজ্ঞান হইতেই মূলহষ্টি বিচ্ছুরিত হইতে 
আরম্ভ করিয়াছে।. অনস্ত যখন নামিয়া বিজ্ঞানের মধ্যে আসিয়! ধর। 
দিয়াছে, পৃথিবীও তখন উঠিয়া: সেই” বিজ্ঞানেরই: :মধ্যে অনন্তের সহিত 
সংযুক্ত. হইয়াছে।. শরীরের মধ্যে যে লীলা, তাহা একেবারেই: অসত্য: বাঁ 
ভুল নয় । শরীরের চালক হইতেছে বিজ্ঞান, শরীরের ধর্ম্মের কর্মের মূল 
ধরণগুলি . (6093) সব প্র বিজ্ঞানে ; তবে জীব যতক্ষণ শরীরের' মধ্যে 
ততক্ষণ তার দৃষ্টি -ঠিক,মূল জায়গা হইতে: আসিতেছে না. :বলিয়. শরীরে 
শরীরের ধর্সে কম্মে, বিক্ৃতি- দেখাত্ত'দিয়াছে মান্র।২ কিন্তু শরীরের উপরে 
উঠিলে -দেখিব দৃষ্টি আমার সহজ" ও খু. .হইয়! উঠিয়াছে,২শরীরের :আভ্যন্ত- 
রের ধর্ম কর্ম্মও - সহজ .ও.খজু, হইয়া. ।মাসিতেছে। 37৭ ১::. 1.৯. 
, -বিজ্ঞানময়ের সত্য: সহজ থাজু, ১মনঃপ্রাণ-কন্্দয়ের- সতা গীত বিজ্ঞানমূয়ের 
অত্যেরই-বিকৃত, কুটিল প্রত্রিপ । ৯রিজ্ঞান' অনস্তেরল সঙ্্রাননোরত সানা 
- প্রকাশ, ভাইবঅনস্ত সচ্চিদানন্: যেমন, সত্য বিদ্তোনও তেমনি সত্য ।5 কিন্ত 
.সচ্চিদানন্দময়- জীব বিজ্ঞান :পার.: হইর়া..যেই- শরীরে চপ্রবেশ করিয়াছে 
অমনি জীবের সন্মুখে :পড়িয়াছে একট! ; যবন্কি।; :তাই;;তখন্‌ : আরজ হইল ' 
€গীণপ্রকাশের খেলা--অজ্ঞানের 'অধ্িন্রানের. খেলা. 'জীবেরংকাঁজ-আপনাকে 
ওঁ বিজ্ঞানময়ে তুলিয়া - জাগ্রত, গরারির! .শারীরধর্ম বনবুদধি চিত্ত প্রাণ :ও 
দেহকে রূপান্তরিত "করিয়া! তোরা. 2'অনন্তের.. সচ্চিদানন্দের- -কব্ল্যমুক্তির 
মধ্যে: এ সকলের নির্বাণ: ময়, নির্ববাণে ইহাদের: সার্থকতা “নাই; কিন্ত 
বিজ্ঞানের-মধ্যে. যে সঙ্চিদানন্দ য়ে. অনন্ত -.জাগ্রত 5; সজ্ঞান ॥স-রলপ : হুইয়া 
উঠিয়াছে সেই সত্য জ্ঞানে রূপে জীবনে, এই নীচের সুব : "আধারকে, 
শারীর-প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতে হইব্রে,। 2, ৪ হুদ হল তি 
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স্মল টস ৰাহি 
5" হি হল সৎ বলল , 


আমার কোন্‌” জিনিষকে বিবির আমার বলিতে পারি? হাতের 
জিনিষ: আমার .কখন. হইয়া উঠে প্রাণের -জিনিষ?- দানের ফলে যে- 
জিনিষ আমি. পাই) "আমার ' মুঠিতে: তুলিয়। দেওয়। হইয়াছে যে-জিনিষ 
সে-জিনিষকে আমার নিজের বলিয়া কোন দাবি আমি করিতে পারি 
না।' সে-জিনিষকে আঁমি' আমার কাজে লাগাইতে পারি, তাহাকে 
উপভোগ করিতে পারি, কিন্ত তবুও তাহ! আমার নয়, আমার 
অন্তরাত্মার অটুট অধিকার তাহার উপর নাই। . কারণ, | সে-জিনিষ 
আমাকে না দিলেও হইত, "আমার হাঁতে সে' যেমন: আসিয়া পড়িয়াছে 
আর এক জনের হাতেও ঠিক তেমনিই যাইয়া পড়িতে পারিত; 'আমি 
এখন তাহাকে যেমন কাজে লাগাইয়াছি উপভোগ করিতেছি, আঁর এক 


জনেও ঠিক তেমনি তাহার কাজে .ও ভোগে লাঁগাইতে পারিত। ' 


. বল! যাইতে পারে বটে, ' জিনিষাটকে যে আমাকেই দেওয়া ' হইয়াছে, 
আমারই হাতে তাহ! উঠিয়াছে সে যে অন্ত যাইয়া. পড়ে নাই ইহাতেই 
প্রমাণ হইতেছে সে-জিনিষ "আমার, আমার নিজের? হইতে পারে, 
কিন্তু এই প্রমাণটুকুই যথেষ্ট নয়, আরও প্রমাণ চাই ।' "এই রকম 
হইয়াছে, এটুকু আমার স্বপক্ষে ; - কিন্তু অন্য, রকমও যে হইতে ' পারে না, 
তাহ! যদি দেখাইতে গারি তবেই কেবল নিঃসন্দেহ হওয়! চলে |: ফলতঃ 
দানের জিনিষ আমার বিত্বের. ভাঁগারে আসিয়া জমিতে পারে, কিন্ত 
প্রাণের..মণিকৌটার-পৌছিতে পারে না) আর পৌছিতে পারিলেও সে 
আমার অজ্ঞাতসাঁরে, আবার তাহাকে যাচাই করিয়া, কষিয়া. না দেখিয়া 
সেখানে স্থান দিতে পারি না। 

যে-জিনিষফকে আমি উপার্জন করিয়াছি তাহাই শুধু আমার। ঘটনা- 
চক্রে যাহা, আমার হাতে আদিয়! পড়িয়াছে অথবা লোকান্তরালে সংগোপনে 
যাহা পরাইয়া আনিয়া নিজের অধিকারে পুরিয়াছি সে-জিনিষ আমার 


Ed 


্ ঘর কৈমু বাহির, বাহির কৈন্ু খর ৩২৭. 
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উপার্জন নয়, সে_জিনিষ আমার নয়, যেমন আসিয়াছে: তেমনি ভাবেই, 
সরিয়! যাইতে হয়ত তাহার বেশীক্ষণ লাগিবে না। এমন কি জোর 
করিয়া জগৎ "হইতে 'ছিনাইয়া. যে-জিনিষ ঘরে লইর! আসিয়াছি তাহাও' 
আমার প্ররুত উপার্জন; নয়, . তাহাকে, এআমার' ‘বলিয়া .' নিশ্চিন্ত হইতে 
* পারি না।: বিশ্বের সকলুণত্বন্কের. ভিতর থাকিয়া .যে-জিনিষ স্বেচ্ছায় স্বাধীন- 
-ভাবে আমাকেই বরণ '.করিয়া লষঈাছে, তাহাই. প্রকৃতপক্ষে আমার; 
পাওয়।- জিনিষকে বিশ্বের মাঝে ছাড়িয়!; দিয়াছি, :অথচ."তাহ! 'ধখন ঘুরিয়| 
ফিরিয়া, আমারই. কাছে. আসিয়াছে তখনই . সে-জিনিয় -:আযার, আমার-, 
প্রাণের, আমার অন্তরাত্মার জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে। ও ০: ১ ৯ 
পাওয়ার মধ্যে থাকা চাই না-গাওয়।। যে-পাওয়ার নধ্যে-সাথে, সাথে | 
অঙ্বাঙ্থী ভাবে নাই এই,-না-পাওয়!- সে পাওয়া যথার্থ পাওয়া "নয়, ' সে’ 
পাওয়া হইতেছে গ্রাস করা? তাহা. সন্মিলন: একীকরণ, নয়, : তাহা 'একের- 
আত্মার লোৌপসাধন হইতে পারে... কিন্তু ছুইএর . একাত্মতা! নয়।-- ধরিয়া, 
থাকার মধ্যে থাঁকিবে- একটা বিপুল ত্যাগের ভাব, গ্রহণের . মধ্যে বর্জন, 
প্রতিষ্ঠার দাঁথে বিসর্জন। . আগ্রহভরে যাহাকে, আকড়িয়। ধরি, আর কিছু: 
পাই না৷ বলিয়া যাহাকে. ছাড়িতে পারি, না সে আমার বাঁসনার.কামনার* . 
আমার: অহঙ্কারের লক্ষ্যংবস্ত, আমার .মধ্যে যে রাক্ষদ ও- অস্থর তাঁহার 
তৃপ্তির, উপচার।. কামনার. পাত্রকে, -বুভুক্ষার, :উপচারকে; অনাসক্ত :বীর: 
তপত্বীর মত যখন আমাপ কবল হইতে মুক্তি: দিতে পারি, .-এই.- উদার 
মুক্তির ভিতর, তাহা যখন..ফিরিয়! গাই তখনই তাহা ,হইয়! উঠে আমার: 
আত্মার অপরার্ধ, আমার: ভিতরের দেবতার. ভোগ।. তাই .উপনিষর্দের, 
ঝি) গম্তীরম্বরে বুলিতেছেন-ত্যক্তেন.. ভুঞ্জীথ!।' পাও যে-জিনিষ.. অমনি. 
'* তাহাকে ধরিয়া নিজের কুক্ষিগত :করিও--ন]। : আসিতেছে. যেজিনিফ, 
তাঁহাকে যেমন-“সে আসিতেছে তেমনি- চলিয়া যাইতে দাঁও । :প্রথম স্পশেই: 
তোমার অতি. আপনার “বলিয়া জিনিষটি, বোধ. হইতে. পারে,-কিস্ত তাহার 
- কারণ হয়ত সে. তোমার অতি বাহিরের, একটা.. অঙ্গের সাময়িক. তৃপ্তি: 
দিতেছে, যদি, আঁকড়িয়া: ধূরিঝ। থাক, তবে এই সাময়িক' তৃপ্চিটুকুর: পর- 
মুহূর্তে তাহা আর. তেমন ,লাগিবে..না। কিন্তু যদি যাইতে - দিতে ১থাক, 
ভবে, তোমার অস্তয়াত্মার. প্রয়োজনের টানে: টানে যদি, ফিরিবার' হয় তবে 
তাহা ফিরিয়া! আনিবেই, তোমাতেই . তাং! -আশয় ক্রিয়া 'রহিবে, : = 
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* তোমার. "খাঁচার পাখী খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া! রাখিও-না--দুও তাঁহাকে 
উড়াইয়। অনন্ত নীলিমায়, আকাশে বাতাসে সে যথেচ্ছ 'খেলিয়া ' বেড়াক,' 
সকলের সাথে মিলিয়। মিশিয়া বুঝুক সে--জগৎ কি, সে' কি, তুমি 
"কি? - তোমার জিনিষ যদি সে হয় বা সেইভাবে থাকিতে চায় “তবে 
আপনা. হইতেই. তৌমা'র খাঁচায় সে ফিরিবে। ছুয়ার উন্মুক্ত পাইয়া, মুক্ত 
বিচরণের রসাস্বাদের পরেও: যে পাখী তোমার খাঁচায় ফিরিয়া ফিরিয়া * 
আসে; বাস করে, সে তি বাস্তবিকই তোমার জিনিষ। বদ্ধর্থীচার 
পাখী জড়বস্ত, তাহার উপর. সকলেরই সমান- অধিকার, অথবা কাহারও 
কোন অধিকার নাই। 
ঘরকে -বাছির করিয়া দাও, তোমার ও কঠিন নিরেট বাশে আাট!, 
গাটে গাটে বাধা, পুরু ছাউনিঘের!, অন্ধকারে অন্ধকারে ভর্| ঘরখানি 
ভাঙ্গিয়া ফেল ; খুটি, আড়া; বেড়া, থড় সব উড়াইয়া ছড়াইয়। দাও দিকে 
দিকে, সৃষ্টির অনন্ত প্রসারে । “তারপর সেই উন্ুক্ত অসীমতায় আহরণ 
কর আকাশের নীলিমা, 'উধার গোলাপী, কান্তারের সবুজ, সুর্যের জ্যোতিঃ, 
সাগরের গতি; ভূধরের স্থিরসত্ত।, এই সকল উপকরণ দ্যা তোমার আবাসখানি' 
গড়িয়া তোল-_বাহিরকে আবার ঘর করিয়া লইয়! আইস । 

: .পরকেই আপন করিয়া লও। 'আপনকে ‘আপনার করিয়! ' লওয়ার - 
কোন অর্থ নাই। পর অর্থাৎ .স্বাধীন' স্বতন্ত্র ' যে, আপনাকে চিনিয়াছে _ 
জানিয়াছে যে, তাহাকে তুমি ধরিতে পার শুধু তোমার স্বাধীন স্বতন্র 
সত্তা: দিয়া; তুমি. যখন তোমাকে চিনিয়াছ'জানিয়াছ। আপনকে আলিঙ্গন 
করিতে পার গুধু বাহিরের একটা' সম্বন্ধে, -ঘটনাচক্রের সুবিধার আশ্রয়ে 
অঙ্ঞানের?'অন্ধতার মধ্য দিয়! । - অজ্ঞানের -স্ন্ক যতই স্থায়ী হউক-না কেন' 
তাহা: গভীর » নয়,উদ্দার নয়_অস্তরতম সত্তার সম্বন্ধ নয়। 'সৈ মিলনে 
গ্রাণের আনন্দ থাঁকিতে-'পারে১ কিন্ত তাহা 'আনন্দের আনন্দ নয়." ও 
- পরকে আপন. করিয়া লও-_কিন্ত' সাবধান, আপন করিয়াও ভুলিয়া" 
যাইও না--সে আবার পরও । সেঁ পর কারণ সে কেবল: তোমার নয়, 
_সে নিজেরও--নিজের অস্তরা্মার, শুধু নিজেরও নয়, সে আবার বিশ্বের, 
 ভগ্গবানের। আপন করিয়া যদি তাহাকে গণ্ীবদ্ধ করিয়া লাথিতে চাও, 
তবে তাহার সবখানিকে তুমি. পাইবে না, তুমি পাইবে তাহার. একটা খণ্ড ' 

অংশ । তাই আপনাকে সর্বদাই 'পর করিয়া ৷ 'দিতে চেষ্টা করিও: আপিন 


es ' দ্বর কৈছ বাহির, বাহির কৈ ধর | ৬২৯ 
স্কীম্যের সহিত মিলিত হও কিন্ত-“সঙ্গং ত্যক্ত1 ধনগরীয়। 

ঘরকে বাহির করিয়া, দাও, বাহিরকে-. “ঘর? কুরিয। আন?) পরকেই 
আপন করিয়া লও, সে আপনকে আবার পর করিয়া দাও। ঘরের ও 
বাহিরের, পর ও আপনের মধ্যে যে আঁছে দেউল, সেট যখন ভাগিয়া 
গপড়িয়াছে ধুলিসাৎ হইয়াছে, যখন তোমার জিনিষটি ঘর ও বাহির, পর 
গু আপনের 'মধ্যে: অবলীলাক্রমে আনাগোনা: যাওয়। আসা” করিতেছে, 
খেলিয়৷ বেড়াইতেছে, তখনই -সে জিনি স্বীতন্ স্বাধীনতার 'পূর্ণতায় প্রতি 
ঠিত হুইয়া তোমার স্বতন্ত্র স্বাধীন 'পূর্ণপ্রকৃতির--তোমাঁর প্রকৃত আপনার 
হইয়া উঠিবার সুযোগ ও: ‘সুবিধা পাইয়ীছে। * মানুষের - “প্রকৃত - অধিকার 
মুক্তির মধ্যে--অহগ্কারের : ভালবাসায়" নয়, -অধ্যাত্বের' আনন্দে। অহঙ্কার 
যে দাবী করে, সেঁটা হইতেছে জোরজবরদ্তির দাবী-night is right 
সেখানে; হয় "একজনকে আত্মবলিদাঁন দিতে ইয় নতুবা দুইজনের * মধ্যে 
একটা রফা করিতে বাঁ"জোড়ীতাঁলি দ্রিতে:হয়। কিন্তু 'অধ্যাত্মের ২ দীবী 
যেখানে করিতে পারি সেট হইতেছে. সমস্ত বিশ্বের -" প্রেরণা “ভগবানের 
আভ্া-_ব্যক্তিগত" চাওয়া না-চাঁওয়. যেখানে অবসান - হইয়াছে সেখানে 
ব্যক্তির ভাগবত চাওয়! ' প্রতিষ্ঠিত" হইয়াছে--সেখানে* ‘right is might. 
অজ্ঞানে অহঙ্কারে যে অধিকার তাহাতে আছে: গুধু ' ছন্দ, - মৃত্যু; “ সর্বদা 
হাঁরাই হারাই ভাব জানে অধ্যাতসত্তায়' আছে- চি ৪ 'সুসমঞ্জদ 
জীবন; অটুট একত্ব। 45.3 ৮ ই ১2 পি সি 

নিজের নিজের ঘরের বাহিরে আসিয়া দাড়াও, ' লঙ্জ] ‘মান ‘ভয় ত্যাগ 
রিয়া পরের উদ্দে্ঠে- চল-_তিবেই : তোঁমার 'শ্রক্নত'. ঘরের-প্রকৃত আপনের 
সন্ধান শীঁইবে ৷ আীপনকে “পাইবার, পরকে গড়িয়া” তুলিবার আর “অন্ত 


নাজী সলসসযা ! 
(২) 

এ ০ এ এ ত. 2০ 48৯ ূ মনি 
পুরুষের অস্তরাত্মার, প্রাণের ছবি হইতেছে. নারী । পুরুষ- যতদিন তাহার 
প্রকৃত অন্তরাত্ম ভাহার প্রকৃত প্রাণ নিজের-ভিতরে-না পাইবে ততদিন 
বাহিরে তাহার অন্ধাদ্গনী প্রকৃত নারীকেও পাইবে না। ঘে;. মিথ্যা 
তাহার অন্তরাত্মায়, তাহার প্রাণে বাস্তব হইয়া- উঠিয়াছে,..নাঁরী হইবে 
তাহারই প্রতিকৃতি, যে বাস্তরকে -নারী.শক্তি আরও: ঘোর বাস্তব করিয়া 
তুলিবে মাত্র। ' . :" 5 

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যতদিন পুরুষ : জের ' অন্ত্ান্মার a না 
পাইতেছে ততদিন সে. কি করিবে, .ততদিন-- নারীর. সহিত তাহার: কি 
সম্বন্ধ : হইবে? অন্তঃপ্র্ৃত্বির সন্ধান যতদিন না পাই ততদিন কর্মজীব- 
নের,.বহিঃপ্রক্কৃতিকে লইয়া, কি করিতে পারি? এক, সকল সম্বন্ধ ছেদ: 
করিতে: পাঁরি নিজেরই. মধ্যে, নিজে ডুবিয়া যাইতে পারি, তারপ্র ভিতরে 
সেই, পরশমণি: পাইয়া - ফিরিতে পারি। আর না হয়, 'বহিঃপ্রকৃতির 
শ্রোতে গা ভাাইয়া দিতে পারি, যৃতরদিন, শ্রাস্ত অবসন্ন আধারকে-..সে 
আোত আপনা হইতেই অমৃতস/গরের বুকের মধ্যে না. সা যায়; 

সন্যাসী না. হয় ভোগী। . ; - 7. $ ২ 
কিন্ত সন্ন্যাসের পথে ভয় হইতেছে. মোক্ষ-লয় - অর্থাৎ পৃথিবীতে 
_ জীরনে..ফিরিল্পা না আঁসা। ফিরিতে- পাঁরিলেও, দুই একজনকে তুমি 
পর্যাসের পথে লইতে পার, কিন্তু সমস্ত সমাজকে সে পথে লইরে 'কি, 
করিয়া? নারীকে ছাড়িয়া একটা! পুরুষের সম্যাসীসংঘ করা যাইতে পারে» 
কিন্ত ফল? খ্ৰীষ্টীয় চার্চ ইউরোপের সমাজকে কতখানি থৃষ্টের স্বপ্ন সেই 
দিব্য রাজ্যে পরিণত করিতে-পারিয়াছে? আমাদের সন্যাসী সম্প্রদায় 
সব--নিজেরা তাহার! যতই শুদ্ধ সিদ্ধ হউন না কেন--দেশের সমাজের 
সমস্ত প্রাণকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক, গঠন দিয়া কতখানি 
রচিয়া তুলিয়াছেন? তাহ! ত স্বচক্ষে১ই সকলে দেখিতেছেন। -. 
আর ভোগের ভয় বিলয়। সে ধারায় চলিলে কোন বিকট বিশাল 


নীরী-সমস্তী রি ৩৩১, 


ঘুর্ণিপাকে যে&তলাইয়া যাইব 'না “তাহার; নিশ্চয়তা কি? অন্ধ নর, ' অন্ধ: 
নারী হাত ধরাধরি . করিয়া -চলিলে,- পরস্পরের 'সাহাধো বাঁচিতেও: 
পারে, কিন্তু ধ্বস্তাধ্স্তি করিয়া খাতে পড়িয়া -মরিবার আশঙ্কাই বেশী। 
ইউরোপ - এই - পথে চবিয়াছে, * ফল... ত ? € প্তিগণেই স্পষ্ট "দেখো: 
ছে টি OR SER ননি 3 রিট 
" * নিবৃত্তির পথে নির্বাণের আশঙ্কা; বৃ পথে: প্রলয়ের ' আশঙ্কা 1 
আর রা HR কিঃ আছে; সর্বত্র যেমন “এখানেও তেমনি মুরাদ” 
জতীয়পদ্থাঃ। - 5 ৬ হি সি ইল অলি ও নত 
সস উপায়, সে পথ. EH রি তি টি মিবৃত্তি। : পুরুষ 
ও নারীকে সম্পূর্ণ আলাদা, করিয়া - রাখিবার ? প্রয়োজন, নাই। . আবার, 
উভয়কে মোহত্রে 'অতিমাত করিয়া, বারও আবশ্যকতা! নাই? সমস্ত: 
নির্ভর করিতেছে ভিতরের একটা ভাবের পরিবর্তন, একটা new ৪615:0 
$185101)এর উপরে 4--পুরুষ নারীকে কথন অন্তরায় ভাবিবে না, দে নারীকে 
একট! নিবিড় সাদর স্বাগত .আহ্বানেই'ডাকিয়া লইবৈ; কিন্তু পুরাতন প্রাণের 
সংস্কারদসূহের' উপরের: স্তর 'হইতে |: পুরুয়” নারীকে. ভাবিবে তাহার 
তস্তরাত্মারই - শক্তির- ও” গ্রীর রিগ্রহরূপ ৷. গোড়ায় এই 'সঙ্ক্প-স্থির “করিয়া: 
চলিলে পুরুষনারীর 7 সম্বন্ধ 'ক্রমে:..সহজ-: শুদ্ধ. উন্নতই "হইয়া সউঠিবে। 
পুরুষকে: যখনই -শিক্ষা -দেইন্নীরীকে: দেখিলেই চক্ষু অবনত. করিবে, “মাতৃত 
ভাবে বন্দনা করিবে; তখন সরেই-স্ফুট রুথার অন্তরালে. একটা সুপ্ত কথার 
বীজ,নিক্ষেগ; করি, তাহার: ফল: বড় ব্িগয়-_পুরুষের - গুপ্ত চেতনায় সেই 
রিমতরুই “এনসাক্ষাতে -বাড়িয: উঠে, শেষে “তাহাই. তাহার: কাল হয়: 
* *নারী,যে;-নীরী এই সহজ কথ! দিয়াই আরম্ভ করা.উচিত। “মহ মাতা 
নহ কন্যা: নহ- বধূ'তুমি নারী) তোমার +আসম্কংত -নারীত্ব'-লইয়াই পুরু- 
যের সম্মুখে :এস.য “আমরা: পুরুষনারীরে, যখন একট! বিশেষ সংজ্ঞার 
খাঁচায়" ফেলি,স্তখনই ‘তাহার চারিদিকে একটা-কুহক জন্মাইতে. দেই:।: - 
- ত পুরুষ, পুরুষের--পঙ্গে: 'মিলামিশী “করে - এই -ব্রকম - একট! সহজ, 
সম্বন্ধে উপর দ্রাড়াইয়া, অস্তরাত্মার, মানুষের দিক দিয়া--তাই সে -সন্বন্ধে , 
গ্রহণ বর্জন, ধত্যাগ-:ভোগ' বা: প্রবৃত্তি :নিবৃত্তির প্রশ্ন ৯ বিশেষ কিছু উঠে 
না নারীকেও সেই ওরকম 'প্রথমে,আমাদিগকে-দেখিতে শিথিতে হইবে মানুষ 
হিসাবে-:মানুষের--দৃষ্টি দিয়া এই; - সরল দৃষ্টি দিয়া দেখিলে, মানুষে 


৩৩৯, প্রবর্তক 


মাঙ্ুষে একদিকে যেমন সহজ র্যক্তিত্বের:সম্নন্ধ ফুটিয়া উঠে, পুষে নারীতেঞ্জ 
তেমনি; পুরুষ নারীত্বের স্বাভাবিক সত্য: সধন্ধই ফুটিয়! 'উঠিবে। : 
“এই যে সহজ (সত্য: সধন্ধটি.- পুরুষ নারীর মধ্যে ‘এত বিরল ' হইয্না” 
উঠিয়াছে,:নাহষের, পক্ষে. ইহা. ধারণা: করাও. কঠিন হইয়া পড়িয়াছে: তাহা 
আমাদের পূর্বতন শিক্ষা দীক্ষার, সংস্কারের, সমাজ্‌ ব্যবস্থার ফল । "ইহার 
মধ্যেনিত্য সনাতন সভ্য" কিছু .নাই }- এই ভাবটুকু ব্দলাইতে ভয়ানক 
ক্চ্ছু সাধনার ' যে :প্রয়োন্সন - আছে. এমন. বোধ হয়: না। -পুরুষের' দিক্‌" 
হইতেও নয়, নারীর দিক্‌ হইতেও নয়। সেই কৃচ্ছসাধনা অবশ্যস্তারী 
হইয়া" পড়ে: পুরুষ - যখন নারী হইতে, পৃথক, হইয়! আপন! আপনি চলিতে 
চেষ্ট|' করে, নারী যখন 'পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার -পথ 'খ্‌জিতে' 
থারে। একট! উচ্চতর, মহত্তর জীবনের: অংশী যদি দুই . জনেই “হয়, ছুই 
জনেই য্রি' সমান ভাবে..সজাগ " হইয়া - একই ব্রতের ব্রতী য় তকে: 
কাহারও 'পদশ্থলনের .. সম্ভাবনা আমরা; দেখি -না--পরম্পর . পরস্পরের 
ভারকে - উপচিত..; করিয়া , উভয়েই ..মহাসিদ্ধিতে- সম্মিলিত হয়।. ১ 
৮, গুদখ্খলনের ভয়টাকেই, বড় ‘করিয়া : দেখা :আমরা ' কিছু কাজের মনে, 
করি না1১ এই. ভয়ই, বাপ্তরিক পদশ্থলনের কারণ হইয়া: পড়ে । কিন্ত 
জগতে £পরস্থলনের' সম্ভাবনা: কখন কোন্‌ অবস্থায়: নাই ?. পুরুষ নিঃসঙ্গ 
একাকী থাকিলে, অথবা কেবল পুরুষের সতীর্থ. হইলে কি সে” সম্ভাবনা 
দুর হইল)? তবে কেবল. নারীর দোষ. দেওয়া কেন? অথবা! বলা যাইতে. 
পারে, অনর্থক: প্রলৌভনের- কারণ  বাড়াইয়া- লাভ :কি? ধরিয়া 'লইলাষ: 
নারী মন্ত প্রলোভনের কারণ/-কিস্তু 'এই প্রলৌভনের সাথে বে মিশিয়া 
আছে একট! মন্ত “লাভের সম্পদ্‌-_একট! ' অমৃতই, তাহা পাইবে-. কেমন 
করিয়।? প্রলোভন যেখানে যত বড় তাহার মধ্যে ' তত.'বড় অমূল্য 
জিনিষ  লুরাইয়া আছে। প্রলোভনের কারণ ন! বাঁড়াইলে: লাভের কারণও 
বাড়িবে'ন!।:' আর এক দিক্‌ দিয়! দেখিলে, সমস্ত জগৎই প্রলোভনে ভরা 
সব্যাসী হইয়াও বাঁচিবার: উপায় ‘নাই; সন্যসীরও . প্রলোভন: বাহিরে না 
গাকিলেও নিজের ভিতরেই যথেষ্ট ।; ৪4 হি. 
সকল সাধনারই আছে বিপুল. বাধা -বিপত্তি গ্রলোতন ঝুকি সে অন্ত 
একট! সাহস: একটা. শ্রদ্ধা চাই..আরস্তেই ।.:সাহস :ও শ্রদ্ধার মেই-ন্যনতর 
পরিমাণটুকু :.ন!" থাকিলে - কার্ধ্যে॥ অগ্রসর হইতে যাওয়াই :- বিডধনা 


নারী-সমন্ত! ৩৩৩ 


মানুষকে শুষ্ক পণ্ড বলিয়া স্বীকার করিয়া তারপর চলিতে চেষ্টা করিলে 

| যে ফল হয় তার অপেক্ষা বেশী ফল হইবে মান্থষকে দেবতা বলিয়া 
- স্বীকার করিয়! চলিতে থাঁকিলে। নিজের চারি দিকে যত ঘের দিয়া 
* ফেলি যত সংখ্ীর্ণ ক্ষেত্রে চলিতে থাকি ভিতরের ব্র্পুকষ্ তত 

সঙ্কুচিত শক্তি লইয়াই কাৰ্য্য করিতে, থাকে । একটা সময়ে একট! অবস্থাঃ 

কোন বিশেষ মানুষের পক্ষে এই ঘের এই সংস্কীণ-করণ প্রয়োজন হইতে 

ks পারে-_তাহা আমর! অস্বীকার করি না। কিন্ত সকলের পক্ষে সকল বা 
বেশীর ভাগ অবস্থায় এইটিকেই অকাট্য বিধানে পরিণত করা অন্ধ গৌড়াম 


ছাঁড়। কি বলিব? 


াম্ীল্র ভক্তি 


নারীর উক্তি--্রইন্দিরা দেবী. চৌধুরাণী গ্রনীত। প্রকাশক প্রীপ্রষথ 
চৌধুরী এম এবি এল-_মূপ্য ১২ টাকা, মাত্র ।« 
নারীর উক্তি মুল্যবান্‌--কেননা এই সমগ্যাময় যুগে পুরুষের মনে হত 
যে আকারে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই সবখানি নয়--নারীর নিজের. চিন্তা, নিজের 
কথা গুনিবার যথেষ্ট প্রয়োজন। আলোচ্য পুস্তক থানিতে এই বিষয়ে অনেক- 
গুলি কথ! পাঠ করিয়া প্রীতি -লাভ করিলাম । লেখিকার মনোরম ভাষ! ও 
স্থচাক লিপি-শিল্পের প্রশংসা করা বাহুল্য মাত্র। বর্তমান যুগে, ‘যখন 
কালপুরুষের নিঃশ্বাস বেগে পড়িতেছে, তাহার রক্ত জোরে বহিতেছে, 
তাহার নাঁড়ীর গতি চঞ্চল’, তখন জাতির সকল সমস্যার চিন্তায় মীমাংসায় 
চিন্তাযন্ত্র এক চরম প্রান্ত হইতে অপর 'চরম প্রান্তে ঝুঁকিয়া পড়াই 
স্বাভাবিক । “নারীর উক্তির একটি বিশেষত্ব ইহাতে এরপ গৌড়ামীর 
পরিচয় নাই। লেখিকা একদিকে যেমন নারীচরিত্রের আদর্শ নিরূপণে 
সীতা সাবিত্রীর কথা তুলিতে নিরস্ত হইয়াছেন, তেমনি অপর দিকে 
হুর্ধ্যাস্মদেশের নবনারীদলের বিদ্রোহ্যাত্রারও অন্ধ পক্ষপাঁতিনী নহেন। 
আদর্শ বঙ্গরমণীর সুম্পষ্ট ধ্যানমূত্তি কি? গ্রন্থকত্রীর কথা আবার - 
একটু উদ্ধত করি-- ‘আমর! দৈনিক জীবনের সহযাত্রী চাহি_-যিনি আমাদের 
হ্থখ দুঃখ সুবিধা অন্বিধা বুঝিবেন, ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করিবেন, অথচ 
যিনি আমাদের কাজে কর্মে, গৃহে সমাজে, আচারে অনুষ্ঠানে, ভাবে ভাষায়, 
চাঁলচলনে অধিনেত্রী হইবেন; কোনও একজন বিশেষ দেবী বা মানবী 
নহেন’--কথাগুলি বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। নারীই নরকের দ্বার বলিয়া 
ভারতের অধ্যাত্মঘগতে যে বিপুল ত্বণীস্ত,গে নারী প্রতিভাকে ক্রমে আচ্ছন্ন 
করিয়। ফেল! হইয়াছিল, তাঁহার বিরুদ্ধে নারী ও পুরুষ উভয়ের দিক 
‘দিয়াই অনেক কথাই *প্রবর্তকে* যথেষ্ট আলেচিত হইয়াছে-সে সকল কথার 
* পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অভ্যুথান চাই-_তাহার 
ভন্ত চাই সর্বাগ্রে নারী আত্মার জাগরণ; বাংলার নারীজাতির আৰা 1 কি জাগিয়া- 


+ সমালোচনা ও প্রাধিস্বীকার =" < "৩৬৫ 
ছেন ? তর্কে যুক্তিতে কথায় তো .এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবার" নহে--প্রাণের-নয়, 
মনেরও নয়$ঁআত্মার জাগরণ--অস্তরের- দৃষ্টি: দিয়াই তাহ! প্রত্যক্ষ করিবার । 
বাংলার:.যে নিজস্ব মাতৃমুর্তি কল্পলজগতে - জাগিয়া-. উঠিতেছেন, তাহার 
ভিতরে কি অসীম 'তপঃশক্তি, “কি নীরব: হৃদযোৎসর্গ; কি জ্যোতিশ্খরী 
* প্রতিভার বিহাৎ-আভাঁল :। পরিলক্ষ্য করিতেছি, তাঁহা প্রকাশ করিবার দিন 
এখনও. আসে নাই--কিস্ত, কোন্‌ স্্াণিক্ষার -ফলে 'এই - মাতৃশক্তির 
জাগরণ ঘটবে, তাহা আজিও বাঙ্গালীর ।বিজ্ঞানপটে - 'পরিন্ষুট নয় |: আদর্শ 
চাই, আদর্শ তপস্তার সঙ্গে সঙ্গেই ফুটিয়া. উঠিবে--কিস্ত“সে আদর্শ কিরূপ, 
কোন্‌ 'সৰ্্ধাশীল আজ তাহা. -হকিয়া 'দিবে'? 'তবেংদে' আদর্শ -যাহাই 
হউরু--সমাজপুরুষের :ভিতর৷-হইতেই উহার 'স্থষ্টি হইবেন" লেখিকা প্যাটেল 
- বিল: প্রসঙ্গে ষে-কথা 'তুলিয়াছেন-_-সমাজের 'ধদি' নিজের অবস্থা বুবিয়। 
নিজে ব্যবস্থা করিবার-সামর্থযই .থাকিবে, তবে: আমরা: ব্যবস্থাপত্রের-জন্য 
রাজদ্বারে হাত পাতিতে যাইব কেন:--বস্তুতঃ বিশাল হিন্দু সমাজ তো ওখানেই 
মাথা নাড়া দিয়া উঠিম্বাছে। 'হয় সমাজের নিজের ভিতর হইতে বাচিয়া উঠিবার 
শক্তি আছে মানিয়া, লইতে. হইবে, নয় বুঝিতে হইবে,:এ সমাজ, dbomed, 
যে -আপনার জীবনীশক্তি হারাইয়াছে; তাহার অবস্থা চিকিৎসার * বাহিরে 
{ গিয়াছে-তখন আইনের'উগ্র মন্ত্ৌষধিবী্যে কি ফল { ‘লেখিকা ঠিক এই দিক 
৮ দিয়া কথাটা আলোচনা না করিলেও)' আমর! ' ঘুরাইগ্জা- এই দিকৃটাই 
সন্মুখে ধরিলাম-_কেন- না এই যুগপরিধর্তীনের মুখে ‘একস! গুরু সমস্ত 
ধত: গভীরতর অন্তস্তল হইতে দেখা য়ায়, ততই মল ।' পুস্তক * খানি 
- মনোজ্ঞ. ও চিন্তাপুণ, নীহ মর্লাট বাহাবয়বও 'অ্তৃগ্ঠ ৷ £- রং 
৯৭. 55 ৭ াততিহীকারি ও, এপ "ও 
* ০». সেবক কর্তব্য_্রীরদেশ চন্্র চক্রবর্তী গ্রণীতগ মূল্য এক আনা মাত্ৰ 
মহাধৰ্ম্ম বাত্তিক. a sl 0 ১ এ সম্পাদিত 
মূল্য %* মাত্র। 
স্বাস্থ্যচিত্র ও; ধাণ্যচির_ প্রকার ও- প্রণেতা an চন্দ্র - সা 
মুল্য মোট. ৩৫ তিন,” আনা গশীসবাসথ্শি্ষ। প্রচারের, এইগুলি, সুন্দর 
ওঁ উৎকৃষ্ট উপকরণ, সন্দেহ নাই [২-০৪ 
অন্ধ বিদ্যালয়--ীঅরুণ কুমার. সাহ! কর্তৃক লগুন: চিত অন্ধ 
কঁন্ফারেন্দে পঠিত" এই প্রবন্ধটী:: পাইয়। বিশেষ কৌতুহলাক্রস্ত 


শক এ2০ ত পিপি ২ ও এল ন বল শশী 
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-৩৩৬ গ্রীবর্তক , নি 


হইয়াই- বাংলার এই একমাত্র. অন্ধ বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে . যাইতে হর। 
‘অন্ধদনে দয়া কর’ শিশুশিক্ষার এই. মমতার- উপদেশের উর্ুরও একটা 
কর্তব্য আছে, চক্ষুহীন চক্ষুত্মানের নিকট হইতে শুধু দয়! নয়, চায় 
আলো-_এই অন্ধ নারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়! বর্তমান প্রধান 
শিক্ষক অরুণবাবূুর পূজনীয় পিতৃদে শ্রীযুক্ত লালবিহায়ী শাহ মহাশয় $ 
এই প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটি: স্থাপন ন বাঙ্গালীর অশেষ কৃতজ্ঞ তা- 
ভাজন হইয়াছেন।... অনুষ্ঠানটি বাংলার* সত্যই: একটা কাঁর্তিস্বরূপ ।; ভারতে 
মোট "অন্ধসংখ্যা, ৪1৯ লক্ষ, বিদ্যালয় মাত্র ১২টা,- তন্মধ্যে ৮টী মিশনরী 
চালিত, কলিকাঁতার অন্ধ বিদ্যলিয়টিতে বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ৩৭ জন। 
বালিক! ছাত্রীও আছে।. ছয়টা বিন্দু অবলঘনে সমস্ত বর্ণমালা সাজাইয়া 
যে কৌতুহলাবহ . ‘ব্রেল’ প্রণালী লালবিহারী বাবু তাহার - বাংলা 
অন্ুরচন! গড়িয়া তুলিয়া বাঙ্গালী অঙ্গী ছাত্রের লিখন পঠনের আশ্চর্য্য 
স্থবিধা'-করিয়! দিয়াছেন । ' ছারগণকে বিবিধ সাধারণ শিক্ষা, ব্যতীত 
জীবনোপায় উপযোগী নান! শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া চিত্তরঞ্জিনী 
শিক্ষার জন্তও স্দীতাদি বিচিত্র ব্যবস্থা . আছে।. প্রধান শিক্ষকমহাশয় 
কিরূপ মাতৃদ্বেহে বালক .বালিক্যাগুলিকে গড়িয়। তুলিতেছেন, তাহা স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়। বাস্তবিকই অভূতপূর্ব আনন্লীভ ক্রিলাম। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টি- 
হার! বদ্ধুগুলি কেমন অনগল .লিখিতেছে, পড়িতেছে, . গণিত বিজ্ঞানের 
আলোচনা, করিতেছে, রুগ্ন সহপাঠীর, শয্যাপার্শ্বে শুশ্রযা করিতেছে, ঠিক 
যেন চক্ষুগ্থানের মৃতু: ক্রীড়া কৌতুক সাধ আহ্লাদ রত, সত্য সত্যই 
দেখিতে এগুলি অতি -পুলকয়ধ্চারক -জীবনচ্ছরি।, এই অন্ধ: বিদ্যালয় . 
হইতেই একটা ছাত্র সে বৎসর. বিশ্ববিদ্যালয়ের নাঁট্কুলেশন পরীক্ষায় 
সৰ্ব্বোচ্চ স্থান, জুধিকার- করিয়াছিল। = 





হশোক্ক নহন্বাঁদ' 


| জা জিন শোকসন্তপ্তচিত্তে জানাইতেছি যে, প্ীতীঠাকুর 

রাম পরমহংসদেবের পুামরী সহর্থিনী শ্রীপ্রীসারদা দেবী বিগত 

৪ঠ শ্রাবণ মঙ্গলবার, রাত্রি দেড় ঘটিকাঁর “সময় বাঙ্গীলীকে শোঁক- 
"|= সাগরে ভাসাইঞ় মহাযৌগে অনন্তধাষে প্রয়াণ করিয়াছেন। 
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তনু আরবার ডিক প্রশ্ন জাজ্ঞনা: নিহিত বাংলার জাগরণ একি. সত্য $ 
ধৰ্ম, রাষ্ট্রে, - সমাজে, সাহিত্যে; বশে; বাণিজ্যে এই'' যে" প্রকটা- বাঙালীর 
"চাঞ্চল্য দেখা-..দিয়াছেংইহা :-কি জাগরণের:-লক্ষণ ?ন:যরি ভাই: হয়ঃ "তবে 
আর তোমরা হতাশ ভগ্নমনে মাটার উপরে  রসিয়া- (থাকি নাযউিঠিয়া 
জড়াও-৯যাহারা” সংগ্রাম:করিতেছে ভাহাদের সহিতী আত্মশক্তি নিয়োগ: কর) 
'ুর্নম যাহ! - তাহাকে; হ্ুগ্ম ও সহজ করিয়। তোল ..- টি উঠি 
টাই -জয়,.:চাই : সিদ্ধি) ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ; বিভিন্ন চ;কর্মেরত অবতারণা 
করিয়া সাধক. চা HE Zi a তি বধের 


মানুষ আমরা, আমাদের, জান স্থানে কিং চিত এৰিও 
বৈষম্যের মধ্যে »অন্তর্গমত এঁক্যের সন্ধান .মিলেও.ন!?.-৮কেবল-:মন : আর 
বুদ্ধিকে .রেন্দ্র- করিস: আর. আমাদের 3চলা- হইবে.) না, ইহারও 'উদ্ধে যে 
* * বিজ্ঞানশত্তি--আছে গুউহাকেই:. আশ্রয় করিয়া 'আমাদেরব্ধীড়াইতে, হইবে; - 
অসংখ্য "বন্ধন-:ও. রিচিত্রতার মাঝেই -আমা দের- মুক্তি:ও- এক্যকে "প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবেন-৩কাজ..কঠিন নয়, কিন্তু বর্তমান মন; ও. বুদ্ধির. “সাহাধ্যে 
ইহাওসংসিদ্ধ হওয়।১ একেবারেই অসম্ভব ।ং এই .১মনঃ ও’ বুদ্ধিকে: উর্ধে 
তুলিয়! -বিজ্ঞানাপর্শে (ইহার {আমূল পরিবর্তন: কর! ডাই, :এই পরিবর্তিত 
নৃতন- মন বুদ্ধির, ভিতর “দিয়া “যে. নৃতন; ধর্ম” সমাজ টি উঠিবে- 
তাহাই নুতন যুগের আদর্শ, পূর্ণ-যোগীর সিদ্ধ কৃষ্টি) ;1-৯ 393 ত 
ভারতের শিক্ষা, ভারতের ধর্ম, ভারতের সাধন! $। তো ই অবগত 
{ ৪৩] 
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প্রক্কে অগ্ুতব- করা, এবং ষোগশক্কি সাহায্যে বাহিরে ইহা] ত্খাকিয়] 
তোলা । কোথায় একটি রেখায় মনোরম চিত্র ফলিয়া উঠে? বহু রেখার 
সমবায়ে শিল্পী তার মানসস্থষ্টিকে ফুটাইয়া তোলে। বাংলায় যে নুতন 
সমাজ গড়িয়া উঠিবে, যে নূতন চিত্র অঙ্কিত হইবে, তাহার জন্ত অসংখ্য 
প্রাণের তুলির আঁচড়ে অসংখ্য রেখার সৃষ্টি হইয়াছে-_ইহাঁর কোনটাই নিক্ষল 
হইবে না, পরম্পরকে আলিঙ্গন করিয়।৯ পরস্পরের সহিত পরস্পর যথারীতি 
যুক্ত হইয়| নূতন পূর্ণচিত্র প্রতিফলিত করিবে। | 
অন্তরায় কর্ম্মবৈচিত্রযে , নয়, অন্তরায়: আমাদের মনে বুদ্ধিতে, 
ঘোরতর অন্তরায় , আঁত্ম-আতিশয্যে । + আমি, শ্রেষ্ঠ, জাতির মুকুট মণি, 
কেনন। আমার মত কবি, আমার মত বৈজ্ঞানিক, আমার মত 
সাহিত্যিক, আমার মত: অধ্যাত্মবিদ্ :কে আছে? কিন্ত এই" শ্রাবণের 
অজন বারিধারায়; মাথা পাতিয়া- এক হাট্রুওকর্দিমে দাড়াইয়া যে কৃষক 
ংলার. মাঁটী খুঁড়িয়: আমাদের জন্য :- আঁহার্য্য আহরণ,” করিতেছে; 
আগুনের -হ্কায় ললাট। দগ্ধ করিয়া গলিত. লৌহ হাতুড়ির: ঘায়ে৬.পিটিয়া 
পিটিয়। যে'আমারের.. নিত্য: র্যবহাধ্য দ্রব্যের সংস্থান : করিয়া দিতেছে; 
তাহার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্বের কথা খুলিয়া যাই: কেনন? - রেন-আঁমার : মনীষা- 
বিকাশের সঙ্গে . সঙন্দে..জাতির "প্রতি ব্য্টির অতুল. আঁনুকুল্যের কথা বিস্বত 
হই.?. কেন বিপুল এখর্য্যের, অধিকারী .হইয়া অসংখ্য সংগ্রহকা রীক্ষে, দরিদ্রতার 


কঠোর -বরন্ধনীরদ্ধরুরিব|. ক্রীতদার .করিয়।...রাখি-ত্প্ররুতির নির্শ্ম আঘাতে 


মুহূর্ভ্রে , জন্ত. যখনঃচৈতগ্ত ফিরিয়া ।পাই-=তখন: চীৎরার , করি--ীক্যের 


অভাব অনুভব. করিয়া” সাতকোটা - ভাই : বোন: এক. করিবার 'রাগিণী 


আলাপ করি কিন্ত, হায়! - . অহঙ্কারের. দৃগুমুকুট. মাথা হইতে তো খসিয়া 
পুড়ে না, জনুশক্তির, 'স্বন্ধদেশ . হইতে .নামিয়া” তাহাদের সহিত 7-পদব্রজে 
মহাতীর্ঘে ছুটিয়া চলিতে তো| ভরসা! হয় না; রং -শ্রে্ঠ আমি, . মহৎ আমি 
নেত! আমি, 'আমার গায়ের - ধুলায় অপর সকলে যে কৃতার্গ, হইয়া যায়! 
হাঁয়, রে,-ভুল ক্রি. ভাঙ্গিবে না ?। 'জীতির এক্যস্থত্র কোথায় জটিল. হইয়া 
পরড়িয়াছে, তাহার সন্ধান কি কেহই.করিবে'ন! ? -বাংলার' সাধনা, কি কেবল 
মন আর বুদ্ধিগত হইয়াই থাঁকিবে, উপরের. অজত্র অমৃতবর্ষণে সবখানি 
নূতন হইয়া একবার :মুক্তির আনন্দে বিশ্বের দেউলে বাঙ্গালী কি বিজয়- 
সঙ্গীত গাহিবে. না? 7.২ 17 ১০ ৯ ই 


# 
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"_ সুরোপের রতি রভামিয় দিতে চায়, খবর, স্বর্প্রাচীর! . - সম্পদ 
বিশ্বের একটা কোণে, স্তগীকত। থাকবেনা, জ্ঞান (রিজ্ঞানের, সে. উহা 
সমান ভাৱেই : জনসাধারণে [বিতরিত্‌- হাছন? : লুই. এই. এষে টানা 
টানি, ইহার ফল a রক্তারক্তি, চআভিজ্রাত্যশ্রেণীর,. সহিত শ্রমজীরীর 
৪ সংগ্রাম |. পিকের চটে টার উদিসুদ্ুা ভু তাং: না 

“ভারতে নয: জারির পুত শিক্ষ!5 প্রচার : করিতে চাই 
রাহিরে 'যেখানটী ... মেন, সাজে অন্তর দিয়াই -তাহা;নিদ্ধাবণকরিব, অস্ত 
রের মিলন দিয়াই বাহিরের (বৈষট্ক- হন্দর. করিয়া তুলির). কোর মধ্যে 
বিচিত্র চযম্বর্ের: সত্যতা ত পলক ১ুরিরা1:5, = Ry € ০ হল rr, 

:- য়ে মাথায় .মৌট বহিয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে» যে, স্কুরম্য কক্ষে 
তুলির :আঁচড়ে মানমজগত্রেত গোগনরহ্ময রেখায়, রঙে». হলাইয়া, তুলিতে 
যোগমগ, ! বাহিরের (দিক: হইতে একজনের, কাঁজ.. অপ্লরজনের। তুলনায় 
অথবা... নিকৃষ্ট - বোধৰ হইতে “পারে; : ; কিন্তুঃ বিশ্বের লীলাখেলায় , উভয়েই 
প্রয়োজন: আছে; ;-এবং.- উ়য়্র জীবনেই, বিশ্গতির গরম আনন্দ সমান; 
ভাবেই বহিয়া: ছুটিয়াছে-এই১চ্রয়: তু, চরম্‌ ভানু 'সকল: মানুষের মধ্যেই 
যদি প্রকাশ. সম্ভব. হয়, -তাহহইেও বা রিদ্বেষ,-উচ্চ নীচ; হৃদয়ের ভাব 
বৈষম্য তিরোহিত, হইবে,| : ঢল 22 চটি 2 মল অত 

মানুষ যাহ! করে--উহা তাহার :মন. বা বুদ্ধির ইচ্ছাকৃত নহে, মন ও 
বুদ্ধির উপরে যে শক্তিকেন্জ্র আছে উহা! হইতেই নিরূপিত হয় তাহাকে. 
ফি করিতে হইবে, এবং কেবল কর্ম্ম নির্দেশ করিয়াই এই. কেন্দ্র ক্ষান্ত 
হয় না, ত্হুপযোগী আঁধারের রন্ধে, য়ন্ধে, শক্তি সঞ্চারও করিয়া দেয়? 
স্থতরাং মান্থষের সমাজজীবনে, বিচিত্র কর্মের মাঝেও, আমির! যদি অন্তর- 
গত এই মিলনের সত্যস্থত্রটী আবিষ্কার করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে 
এক মুহূর্তেই জগতের ঘোরতর সমস্য! নিরারৃত হুয়। 
আমাদের সাধনা সে তো কেবল ভাবসাঁহিত্যের মধুর বাঁক্যবিস্তাস 
য়ু, বিজ্ঞানলৌকের অলৌকিক স্বপ্নগুলিকে মর্ত্যের ৰুকে সত্য করিয়! ফুটা- 
। ভোলা । এত কথা বলার মাঝে, মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ করিয়া হয়তো . 
;ই বলা হুইল না, কিন্তু যাহা করিবার তাহার ক্ষেত্র আমর! ধীর 
. ক নিৰ্মাণ করিয়াছি-_বাং ংলার নবীনকে কর্মের মাঝেই এবার পাইতে 
রা কথা নে তো বহুদিন শেষ হইয়াছে; সাধনার বিপুলক্ষেত্রে, জীবনের 


সু 


চ প্‌ 
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প্রীতি’ মুহূর্তের নব নব" অভিজ্ঞতার আদান প্রানে, নুতন” যোগের হেঁয়ালি 
কেমন মূর্ত হইয়া উঠে-তাহা 'জীবন দিয়াই. বুঝিতে হবো : এইজন্ত 
আজ আমরা -বাংলার “সকল শ্রেণীর - কর্মীর মধ্যে একটা অন্তরগত, মিলনের 
প্রত্যাশা করি." বাংলার 'পাধনক্ষেত্ে, ধৰ্ম্মকে- আশ্রয় করিয়। যে সক্ল 
কেন্দ্র হট ক এই সকলের মধ্যে আমাদিগকে একেবারেই মিশাইয়| 
দিতে চাই--স্ব স্ব স্বভাঁবকে হারাইয় ফেলিবায় জন্য নহে,। কেননা উহা 
সনাতন, কোনও কারণে বিনষ্ট হয় না, পরস্ত'সকলে মিলিয়া-বাং য় ধ্মসংঘ 
্রতিষাঁর' কালকে ক্ষিপ্ৰ করিয়া 'তুলিবার 'জন্ত। “ 
সাড়া পাইব কি? হে বাংলার ধর্শ্মপুরোহিতগণ.{ : বিজ্ঞানের ' মদ 
কোটায় বসিয়া” যদি: আত্মধন্মুকে নিবিড়ভাবে পাইয়া থাক, তাহা হইলে 
এই “মিলনের নাঝে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্য কু হইবে না, 'অহঙ্কারই ধুলায় -লুটাইয়া? 
পড়িবে।- কাহার সাহস আছে; কে-আজ আপনার গঁওী উঠাইয়। বিশ্বের: 
মুক্ত প্রীঙ্গণে মিলন প্রত্যাশার মুক্ত: 'ত্বদয়ে 'দ্বাড়ীইতে - প্রস্তুত; -সিদ্ধপীঠ 
গোণার বাংলায় আজ ঘে. লীলা সংঘটনের সুচনা: কল্পজগতে. “চিত :ঃহই- 
তৈছে; তাঁহা যে” বিশ্বময় ছড়াইর়ী পড়িবে_-এই' মহালীলার সহতীর্থ কে? 
কাহার হৃদয় আজ নহাকালীর পরভরে -অকম্পিত " থাকিবে--আগাইয়া 
আইস, আমার সবখানি দিয়ী তোমায় আলিঙ্গন করি ধন্য হই: : "এ 


3, ০4 ফর 


পি 


4১ 





- জন্তা পরের পায়ে অ 


_ আত্ম-ভি্। 


১১৮ রঃ 
ব্যবহারিক জগতের মত অধ্যাত্ম কারে খে শি পারা 
হইতে চাও? পরাধীনতার নিবিড় বন্ধন : তোমার .আত্মাকেও .পর্শ- করি: 
যাছে নাকি? ম্বাবলধন, /স্বাধীনতা, অন্তর্জগণ্চ.. হইতেও.. 'মুদি'.. ডি 
হইয়। থাকে--মুক্তি ৫ নার সুদুরপরাহত, কেবণ; অক্সবন্ত্র সংগ্রহের « 

যে..তুমি দাঁরখৎ সহি. রিয়াছ, এমনওনহে, নিতজর. অন্তর, উদ রিবা 







? ঠাত্মসমর্পণ  করিয়ুছ Lc ছে তু তাত 50 
রূ | * ; 


স্বভাব আমদের এমনই হইয়াছে। বাহিরের অবস্থা--অন্তরকেও 
আচ্ছন্ন করিয়া ৃ 


দ্ধর লক্ষণ বলিয়! নির্ধারিত হইয়াছে.। ইহ! কি/মুক্তি ?--অস্তরে বাহিরে. 
এমন করিয়া, বাধা, পড়িলে জাতির. রদ! যে শোচনীয়... হইবে--ইহাতে 
আর কথা” কি আছে?._ oY ইতি, 82 কও Me ১১ হা ৮ i 


ক RE ক 


 বজ্জপাতের নত কথাটা - ভক্তমগলীর. মাথায় গিয়! বড় ,রাজিবে.? কিন্ত 


* ক্ষর] যায় কিং?: রাহিরের বন্ধন, . বাহিরের -আরাতে+:ব্রং ক্লথ. হুইয়া, 


পড়ে, কিন্তু:.-অন্তরের: বন্ধন ে..বে. ভীষণ, সে. যে, প্রভার. হইয়া. দাড়ায়, 
তাহাকে. অতি: নির্মমভাবেই -ছিঁডিয়। ফেলিতে হইবে. মানুষের চরণে, 
মান্ুয.-বাধা পড়িয়া, আত্মপ্রকাশের পথে যদি ব্নিদ্ন উপস্থিত, করে,. তরে 
গড্ডলিকা, প্রবাহের ম্ত,,॥এত বড় বিশাল জাতিটা মরণের, দিকেই ছুটিবে, 
যদি জীবন আনিতে চাও, প্রতি ব্যক্তির ৷আত্মম্ধ্যাদা, স্বাতন্ত্যুকে পরিপূর্ণ 
ভাবে ফুটাইয়া তোল, প্রতি, ব্যষ্টি ভগুরানের.. স্বরূপ আপনাকে উপলক্কি 


. করুক--নিজের. সকল. শক্তি, অবধারণ.. করিতে, ,. সকল; সম্জীবন! সাধন: 


15 হবি 22 EE 2৯ 
CLLRS 1৬1১ 5 হই. 


৩৪২ প্রবর্তক 


করিতে, প্রতি আধার উপযোগী হইয়া উঠুক-ইহাই না টা সাধনার 
চরম লক্ষ্য ? 


bb] 
8 টা দি 


তারপর 'বাংলায়" মহাপুরষের, সংখ্যা হয় বলা, জর এত’ অবতার, -এত; 
1 মরে 


মহাত্মার আবির্ভাব, সেঁছেশের''মাচৃষ পেটের: দীধুয়ে-গণার' দড়ি দিয় 
কেন?” ‘পুকুরের পাক’ তুলিয়া: অঠর. আলাসনিভা কেন ও ছেড়া নেকড়া 
কোমরে" জঁড়াইয়া* “কুলস্ত্রীগণ-"লঙ্জীয় অধোধুখী কেনি 
চেয়েও তোমরা এমন অধম, এমন ঢম্বণ্য “কেন? লং একবার” গায় 
দেখিবে কি? lb টে 









*-জীনি, "ভারতের প্রাণ 'ধর্শ্ম | 'ধর্ম্মবপই “জাতির *পরম্‌ শাঁ 


কি -ভক্তি?. "একপাল 'ভক্ত -জুটিয়া; একঞ্জনকে'-স্কন্ধে চড়াইয়া 
প্রচার 'করিতেই''কি বঙ্গে” ধর্শবগ্রাবন / উপস্থিত ॥ হইয়াছে --প্রেম জী 
উৎকৃষ্ট 'অভিব্টক্তির দ্বিতীয় পর্থকি আর নাই ?*''বান্বালীর আবেগময় প্রাণে 
কবে সত্য: উৎসাহ: জলিয়ী উঠবে: বাঙ্গালীর “মন. কবৈ বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিতে- 
পুর্ণ হইবে, কবে বাঙ্গালী ভগবানের স্পর্শে জনে জনে বন্য হইবে ? 
এ রনি এ 

গুনোহিত যাহার! : তাহাদিগকে আঞ সত্য ই সি ভক্তের" ' 
প্রথম আবেগ “নিঃশেষ করিয়া প্রত্যেকের: জীবনে নিজের, সকল অনুভূতি," 

সকল! দর্শন সার্থক 'কাঁ্িয়া নিতে" হইবে; উরুর” মনি যদি ভক্ত" না হয়; 

তবে ভক্ত ঈ্জাবীর। 'ঘবন-স্রু“হইযউঠিবে তখন. তাহার ভাব আবার 

তরপৈক্ষ" অন্ন শক্তিমান হইবে; এইরূপে * ধর্মসাধনক্ষেত্রে 'অধোগতিই - তো 

অবধারিত | : না; তাহা নহে; আজ এমন বৰ্বৰ, এমন সাধন নিৰ্ম্মাণ" 


. গু" প্রবর্তন করা চাই, যেখানে মানুষ আপনার মধ্যেই” অসীমকে উপলব্ধি 


করিবে, আপনাকে" কোন অংশে” অপরের! অপে্ধ “হীন তুচ্ছ মনে করিবে 


+ 


তা” 


আত্তপ্রতিষ্ঠা  . ২. ৩৪৩ 
না, একেবারে সকলকে উর্ধে তুলিয়া থরিতে হইবে। 


* had ক 

' পূর্ণ-যোগ ইহার ভন প্রশন্ত। যিনি ইহার 1 সিদধতদ্রীবন দিয়া উপ- 
ভোগ করিয়াছেন-তিনি সাহাবা” করিবেন সকলকেই, সকলের মধ্যেই 
ঠঠগবান্‌কে জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, এইরূপ সাহায্যকারী অবতার নহেন, 
তথাকথিত; 'গুরুও,. হেন, (াহার* সহিত, -স্রাহনাযাপ্রাপ্ত ৪র্যক্তির ; যে 
সঘন্ধ, তাহ]. মন, “ও=বুদ্ধির, চালিত কিছু নড়ে নহে, (যে ক্ষ একবারে 
আত্মার সয়ন্ক, সেমতবন্ধ পালন করিতে রাম্রকে, ভাগে, কু 
হইতে হয় না, বরং তুল্য অস্ভূতিই দিন দিন জাগ্রত, হইয়া উঠে, 
কেননা. পূর্ণযোগ্ে, পুর্ণুরিছিই- রান .কুর, জ়ুভের থাকিতে পরে না। 


চি 


পা 


(= দীনে এলত ভিক্ষা 3তযত মতি পিযাশ। ড2 তক 
আমরা রঃ লার; Reel দিত এাধনার্উচ, প্রবর্তন, দেখিতে 
চা, র্কেনগুলি, একজনকে ভেগর্ানের অবতার : রোধে, সহস্রজনের 
ভক্তবেশে অবস্থান. দের ভি নৃহেেদিনি, অবতার তীর্ও, তক 
সক্হ্বাকেই, অবতার $কঁরিয়া তোলাডনৃতুবা ভারতের ভীত 'ধৰ্মপ্রবাহের 
মত বর্তমান, ফাৰ জাঁতির ;স্বীরন্, কোর, স্থারীগজি, দিলা ভাইরে লা, 
অবতারের, »আন্তর্ধানের সে স্পা প্রশিয়াগণ[:লেড়া, নেড়ির এসে 
পর্যবসিত (হইবে, শা, নং মুন্িবুগুলি . দুর. চামচিকা /ঘোচক। প্র 

নিশাচরগণের . বিচরণক্ষেত্র হইয়া উঠিবে, নৃতন বাংলাকে: আমুরা রী 
করিয়া. “দিতেছি এত উল 128.5 কট: 
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জড়ৈর মধ্যেও ; জীবন” 'আছে--কিন্তু না সুপ!" প্রাণের আভাস খেই 


জড় জাগ্রত হইয়া উঠে, -শৈধালে,” তে লতায়, বৃক্ষে আত্মপ্রকাশ করে i 


জড় শুধুই ড় নহে। বিষণকীশের' সকল _সাবনাই ' উহার মণ 
নিহিত থাকে |” তা চি হি ও | 
৪ জড়ীই হইতেছে জগতের ভিত্তি। কেবল জগৎ কেন মর্ভালীলার যে পরা 


চৈতন্ত যে ব্ষশতি, সে গ্রডের গর্ভেই ভবিষ্যৎ অনন্ত সৃষ্টির বীজ লইয়া রি 


অবস্থিত, জড়কে ভে 'করিয়াই থরে” থরে - "আত্মপ্রকাশ করে|” ভগবান 
. যেন জড়ের মধ্যেই ' আঁপনাকে নিক্ষিপ্ত করিয়! স্ব মহিমা প্রকাশ করিস 

তুলিতেছেন, এই প্রকাশের জাগ্রত তঙ্গীই' ঘোগশভিন। ০84 
 উদ্ধিজীবন প্রাণ এ পীইয়াছে কিন্তু জড়দেহ ছাড়াইয়। তত - প্রাণে 
প্রিয় এখনও পৌঁছয়ি নাই; সে "অচল হইয়া : বিশ্বপ্রকাশের একটি "স্তরের 
সাক্ষ্য স্বরূপ" দ্রাড়াইয়া ' আছে।।, তারপর মানুষ, দেই” প্রাণ অতিক্রম 
করিয়া র্াদেশৈ ‘মনের সন্ধান ন *পাইয়াছে। Re ভিন স্তর ইয়া বিশ্ব 


প্রকাশ এখানে সার্থক "০ ৰ 


AIET Ie করি 


মানুষের চৈতন্য শুধু জড় দেহকে লইয়। নহে, জড়ের হি “প্রান, 
তাহারও উদ্ধে যে মন, .এই তিনটিকে -সে একত্র করিয়া আরও উদ্ধে - 


উঠিতে চাহে। এই দেহ প্রাণ মনের খেলাকে পশ্চাতে রাখিয়া আস্ম- 


' চৈতন্য যখন ইহারও উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, সেইদিন মানুষ সত্য" 


সত্যই মুক্তিলাভ করিবে-_এই মুক্তি জীবনুক্তি--দেহ হইতে যুক্তি, প্রাণ 
মন হইতে মুক্তি, এইখানে দেহের প্রাণের মনের বন্ধন মানুষকে আর 
অতিষ্ঠ করিয়। তুলিবে না, যন্ত্রারাট মানবাত্ম। সেদিন ইচ্ছামত দেহ প্রাণ 


মনকে পরিচালিত করিবে, প্রয়োজন মত ভাঙ্গিবে গড়িবে_-মান্থষের আত্ম" ৪ 


জয় এইখানে আনিয়া সার্থক হইয়া উঠিবে। 
উদ্ভিদের প্রাণ আছে, হয়তো সে তাহ! জানে না-_তাঙ্কুর জি এখনও 
জাগিয়া উঠে নাই, কিন্ত এই দেহ প্রাণ মন হইতে সে বঞ্চিত নহে। 


Ld 
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আধাত পখা বেদনার 'অনুভীতি আছে। পত্র জীবনেও ':প্রাণ 'ননের- 
লীলাভঙ্গী আছ, . কিন্ত মানুষের মত তাঁহার সবখানি জানিবার অধি- 
কার নাই---কেবল মানুষ জানিয়াছে জগতের তিনটা স্তর, শরীর মন. আর. 


প্রাণ। এই জ্ঞান তাহার একদিনে জন্মায় নাই, ইহাও বহু তপনস্তার ফল। . , 
৪... ইন্ড্রিয়ের- সাহায্যে যাহা দেখা যায়, শোন! যায়, স্পর্শ কর! যায়, তাঁহাকে 


স্বীকার করাই ছিল "মানুষের স্বভাব &. কিন্তু অনুভূতিকে : মান্য চিরদিন 
উপেক্ষা! করিয়। থাকিতে -পাঁরে'-নাই,. অন্তর দিয়াই. সে. দেখিয়! আপন 
প্রাণ ও মনকে চিনিয়াছে এবং ইহাদের কেন্্রস্থানও নির্ণয় করিয়াছে ।.. 
অধঃ) মধ্য- ও উদ্ধ এই তিনটা ভাগে আমরা আমাদের আধারটীকে 
বিভক্ত :ফ্লুরিতে -পারি। 'জড়জীবনের যে চাঞ্চল্য--তাহ! স্নায়বিক -শক্তি 
সাহায্যে পরিচালিত হয়, অধঃ হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত ইহার - .লীলাক্ষেত্র 
তদুর্দে ভৃ্‌পিওড অবধি প্রাণের "স্থান, ইহার উপরে মুর্দ্ধা পর্যন্ত মন অব-- 
স্থান করে, “প্রবর্তক” পাঠক, “সাধনার কথা” শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিষয় 
অবগত .ইইয়াছেন। * 7 EEL AEE ME রহ) 
" সাধনা: এই. তিনটি স্তর লইয়া. মানুষ সুর তিনটা ..ভ্তয়ের: খেলায় 
আত্মহারা হইয়া কখন প্রপ্ত, কখন মানুষ এই তিনটি স্তরের. কোনটি 
কেই আমর! পরিত্যাগ করিতে পারিনা, জীবন দিয়! যদি মুক্তির আ্বাস্বাদ 
করিতে হয়, তবে এইগুণি অটুট রাখিয়াই.আমাদের সাধন! করিতে হইবে। 
বর্তমান যুগের মানুষ, 'মনের - অনুশীলন করিয়া; অদ্ভুত শক্তির : পরিচয় ' 
পাইয়াছেন। বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম) রাস, এই সমুদয় মনের সবষ্টি। কিন্তু 
এই মনের একটা সীমা আছে, সেইজন্য মানসন্থষ্ট নিখুঁত হয় না। আর 
এই মন দিয়! আমর! যাহ! গ্রহণ করি সেগুলি নিভূ্ল সত্য নহে। আমর! 


* যে-যোগের কথ! বলি তাহা আর. কিছুই নহে, মনেরও উর্দ্ধে আর এক 


জগতে উঠিয়া .সকল বিষয় নির্ধারণ করা। 875: 

- মন, মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । -কিস্ত প্রাণ ও শরীরের টানে উহা 
et নিয়মুখী। আমাদের মন কখনও উদ্ধে উঠিয়া . অদ্ভুত. কর্ম্ম সাধনে 
তৎপর হয়, আবার পরক্ষণে মাটীর উপর আছড়াইয়! পড়ে, ভাবে আমা- 
দ্বারা জগতের কিছু হইবে 'না। - মনের স্বভাব এই, মনকে কেন বি 
বৃহৎ কিছু কর! যায় না।- HAE BD ss 

-.আমর! প্রাণকে : চক্ষে 'দেখি নাই, মনের" রূপও দি আক] যি 


[৪৯] - 


~~, 


ইত: - প্রবর্তক . i 


নাই, :অথচ এই গুলিকে স্বীকার করিয়াছি, কেনন! দেখার দ্র অনুভূতিয় ও. 
একটা দর্শন আছে, এই অনুভূতির সাহায্যে প্রাণ ও মনকে ধর? 
হইয়াছে - এবং কেবল ধারণা করিয়াই. নিশ্চিন্ত হওয়া যায় নাই, এগুলির, 
কেন্দ্র কোথায় এবং ইহাদের কি কি বৃত্তি, তাহাও সুনিশ্চিত জানা গিয়াছে ।- 

এই জানার ফলেই-_জ্ঞানের সীমা. মনকে অতিক্রম করিয়া আরও * 
উর্ধে উঠিতে চায়। কিন্তু আধারের বাহিরে যে আবার কিছু থাকিতে, 
পারে, এইরূপ সংশয়, এই সাধনার পথে ভীষণ অন্তরায়, সেইজন্য পাশ্চাত্য: 
শিক্ষাবিদ আমাদের. কথাগুলিকে একেবারেই কল্পন। এবং খেয়াল রলিয়াই. 
উড়াইয়। দেন। মানস জগতের অপূর্ব রহস্ত যে দিন আত্মবিদ্‌. দার্শ- 
নিকের চক্ষে প্রথম ধরা পড়ে, তখনও জড় বাদীর দল তাহাদ্দিগের প্রতি 
অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র জগৎ এক্ষণে মানস দর্শন সত্য, 
বলিয়া শুধু স্বীকার কর! নহে, ইহার ফল: জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।. , 

আমরা .বে তুরীয়: বা বিজ্ঞান সাধনার: কথা. আরম. করিয়াছি_-ইহ/- 


১ মনের ঘরে বন্দী মানুষের কাছে স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু ইহা একটী সত্য আবিষ্কার ॥ - 


" মানুষ, সে আপনাকে যতখানি জানিয়াছে, সেটী একেবারেই সত্য মা্গু- 
মের. ছাঁয়া, একট! -তরল বায়বীয় .. শরীর, তাহার পরিবর্তন, বৃদ্ধি, ক্ষয় 
আছে, কিন্ত সত্য মানুষটির. কোন ক্ষয় বৃদ্ধি নাই; প্ররিবর্তনও নাই, .সে 
অটলপ্রণ্তিষ্ঠ হইয়া ইচ্ছামত মূর্ত শরীর লইয়া খেলা, করিতেছে - .. 

: এইখানেই আমাদের : চৈতন্থকে চির - প্রতিষ্ঠিত করিতে. পারিলে 
ভূমার আনন্দ সম্ভব হইবে। আমর! শরীর, প্রাণ বা মন নহি, এই সকল: 
আমাদের, খেলার যন্ত্র, কিন্তু যন্ের নহিত _আন্পচৈতন্যকে এমনই ভারে 
বিজড়িত করিয়াছি, যেন, ইহ! ব্যতীত  অগর. কিছু .আমরা এই - সত্য. 
কথাটা আরব্য উপন্ভাসের 'মতই অলীক এবং বিস্ময়প্রদ-বলিয়া হাসি. পায় | * 

আবার সংস্কার ও অজ্ঞান এমনিই . ভীষণ, এমনিই ছুরতিক্রেমনীয়--- 
সহশ্র বদর ধরিয়! মানুষ আপনাকে. ছাড়াইয়। উঠিবার সাধনা করিতেছে-_. 
-কিশু এই ছাড়াইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে লীলার- ক্ষেব্রটাকে 
পর্য্যন্ত হারাইয়! বসিয়ছে--আজ আমাদের সত্য ধর্মটীকে পাইবার অন্ত অতি 
নিৰ্ম্মম ভাবেই সংস্কার ও অজ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। 

সাধনার কথা “প্রবর্তকের* আষ্টে পৃষ্ঠে নানা ছন্দে বলিয়া আস! হই: 
তেছে, ভবিষ্যতেও হইবে, কেনন! একেবারে একটা নৃতন সাধনা প্রবর্তন 
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* ক্ৰয়া সহজ সরা নয় এবং একটি প্রবন্ধে তাহার সবখানি বলাও সম্ভবপর 


লছে। ভবে ই বিজ্ঞানসয় স্থানে আত্মচৈতন্যকে উদ্ধৃত করিভে হইলে 
আনুষকে আর মন লইয়া ঘর. করা চলিবে না--দীতায় ভগবান অঞ্জুনকে 
সর্বধ্থ ছাড়িয়া ভাহাতেই আত্ম উৎসর্গ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন-- _ 
*কেনন! ধর্মের যে বিবাটরূপ পার্থের নয়নে উদ্ভাসিত হুইয়া . উঠিয়াছিল, 
তাহাতে তাহার. মত বীরের হৃদয়েও5 আতঙ্কের: সঞ্চার হইয়াছিল।.. এই 
হৃদয় 'মন লইয়া আমরা সত্যধর্পের- আদ্ঘাদ করিব ..এমন ধারণা বাতুলতা 
মাত্র” যোঁগের ঘার। এই- সকলের. একেবারেই পরিবর্তন হওয়া: চাই, নতুবা 
পুরাতনের ক্ষেত্রে এই নূতন ঘোগ ফলপ্রশ্থ হইবে না। (৭ ৮5 
আত্মসমর্পণষোগী-. হইবেন : একেবারেই .'নিরহঙ্কার.. একটা; কথা 
আছে--£এম্ন লীধনা দিব যে বাঁপের “নীম তুলিয়া যাইবে”--সত্য সত্যই. 
'ভগ্বানকে- জানা. ও..পাওয়! বড় সহন কথা নহে/-অথবা! আপনাকে: একে: 
বারে. ভুলিয়া ভাহার দিকে চাহিলেই তাহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু- 'আপন- 
হারা হওয়াই/যে.কঠোর তপস্যা] 77: ২ ডট 
. জগতের ' যাহা- কিছু ভাল “মন্দ, পাঁপপুণ্য স্তায় রা সকলই. ভাগবত 
সত্তা প্রতিভাদিত; মনের-:খওতায় দ্বন্দের “প্রি, আমর! সত্য সত্যই যখন 
অসীম সম্ভার সহিত সংযুক্ত হুইব, ভীরু বিচিত্র লীলার: মধ্যে :নিরাননোর 
আতাস থাকিবে না।' আমি ঘখন- হইব সেই বিশ্বদত্তা; জগতের সব কিছুই 
হইবে৷ আমার: স্বষ্টি,; অথচ এই সকল; রিচিত্র, যন্ত্রের: উপরে বিচিত্র কর্ণের 
প্রেরণাই আরোপ করিব। আমি সবের মধ্যে হইলেও, আমার নির্দিষ্ট আধার 
“বিশিষ্ট -কর্ম্মের দ্যোতিক হইবে, লে শ্রক অপূর্ব লীলা, - অপূর্ব আনন্দ 
কথায় কেবল লোভই বাড়িয়া খার-_সাধলাকে ভো ব্যক্ত করিতে. -পারি 


*না--আজ «প্রবর্তক: এক নূতন পর্যায়ে উপস্থিত--ভগবাল নূতন. কথা 


ব্যক্ত করিবার শক্তি দিন-_দিদ্ধক্ষেত্র বাংলা আদ-নৃতনের . অভিযান কক্তক॥ 
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|] 
বাংলায় অনেক কাজ) কিন্ত. কাজ কর্বার মত টাকা নেই। যাদের 
টাক আছে তাদের মতামতের সঙ্গে তরুণজাতির তেমন মিল হয় না, 
কাজেই এই নুতন তিন কাজ' কমতে হলে -টাকার সংস্থান তাঁদের 
কর্তেই হবে। 1৮5. 7 | Vo 
- গোলামী, শিল্প, বাণিজ্য, কি a a অর্থ সংগ্রহ হ'তে 
পারে, 'অবস্থানুসারে এই: সবপ্ুলির কোনটীকেই বাদ..দিলে চল্বে .না। 
উপস্থিত -সর্বপ্রধান ভরসা! .গোলামী।- কেনন! অপর বৃত্তি.. অবলম্বন কর্তে 
তলে’. মূলধনের প্রয়োজন, নুতনজাতির সে মুলধন: কোথায়? 5.1 
এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন, আমর! কাহারও সাহায্য চাই 
না--তৰে সাহায্যট!- যত নিঃস্বার্থ হয় ততই মঙ্গল, দানের - লঙ্গে: দাতার 
যদি আছ আঁকাঙ।..জড়িরে থাকে, কর্মীর, 'উন্দেগ্ত সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক 
__কর্শর্গেত্রে অনর্থক, ঘুরপাক খেকে, শক্তিক্ষয় : অনিবার্য ।- সেইওন্য হয় 
দেশবাসীকে -এই তরুণজাতির কর্মে .অজস্র অর্থনান .কর্তে. :হবে, :: কোন 
বিশিষ্ট সাফল্যের আশা: না রেখে, নয় ' কর্মীকে আগাগোড়া সব. নিজের 
শক্তি দিয়েই স্থলন করে, নিতে হবে 1: - , এ 
 স্বদেশীর প্রথম যুগে. মনেক কাস চাঁদার টাকায় আরম্ভ . হয়েছিল, 
তারপর রাংলার কান্দ যখন বিপ্লববাদ হয়ে দ্বাড়াল তখন দেশের লোক 
মজা! দেখতে পেছপাও হয় নাই, কিন্তু একেবারেই হাতগুটিয়ে নিশ্চিন্ত 
হয়েছিলেন॥ কাজেই ডাকাতি না করে’ ছেলেদের কান চালাবার উপায় ছিল 
না। আইন উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু বিধাতার বরে সে সব দ্বায় থেকে তরুণ বাঙ্গালী 
রক্ষা পেয়েছে, বাংলায় এখন নূতন কাজ আরম্ভ হয়েছে-_প্রবীন আরাম কেদা- 
রায় বসে যতই রাজনীতির বোলচাল আওড়ান, নবীন আর. সেদিকে 
ঘেড়োবে না, তাদের সাম্নে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষার বিস্তুত ক্ষেত্র প্রসারিত, 
এইখানেইও তাঁদের জীবনের সব দেয়টুকু নিঃশেষে দিয়ে যেতে হবে। 


নবীনভ্াতিয় রাজনীতি নেই। আছে সমাজ, ধর্শ, আর শিক্ষা। নৃতন 


্ র্থসমহ্যা ৩৪৯ 


সমাজ গঞ্জে তুলতে হবে, ধর্ল্মের সত্যরূপটাকে “ফুটিয়ে তুল্তে হবে, আর 
আমাদের টেঁশের শিক্ষার ভার আমাদেরই মাথ! পেতে নিতে হবে। এই 
কাজের জন্ত অজস্র অর্থ চাই। সে অর্থ দেশের লোকের নিকট থেকেও 
_ধেমন আশ! করি, রাঁজশক্তির. সাহায্যও যে পাবে: না; এমমও আমর! 
&.মনে করি না, তবে সকল সাহাযাই যেন নিঃস্বার্থ হয়, আমাদের প্রেরণা” 
সথযায়ী আমর! 'সমাজ ধর্ম্ম ও শিক্ষার 'ব্যবস্থা রুর্বে!-গ্রাচীনদ্বের কথ! 
কানে নেব না--আর রা'জশক্তিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি আমাদের দিকে অনুক্ষণ 
রাখতে বলি।' কিন্তু 'অনর্থক বাধা পেতে: ইচ্ছা: করি: না? 
কোন দিক থেকে - সাহাধ্য. পাবার আগে;. আমাদের .- নিজের 
-পায়েই দীড়িয়ে উঠ, [তে চাই-তাই যখন দলে '.দলে, মুক্তিপ্রাপ্ত ্বদেশসেবক 
কোম্পানীর অতিথিশালা থেকে ফিরে: এলেন;- আর তাদের অন্হায় অবস্থা 
দেখে -করুণার্জরহদয়ে- দেশ্রপ্রাণ বিজয়বাবু ও: ইন্দ্রভূষণকে . বাহিযেও. একটা . 
অতিথিশাল! থুল্‌তে: হ'ল, ভিগ্ষার,ঝুলিওকাধে-জাতির দ্বারে. ধন্তা দেও- 
যার আরোজনেরও' কোনও অভাব 'নেই,এসবু দেখে আমর! 'তখন.তার 
ঘোরতর প্রতিবাদ :১করেছিলাম--যা!রা-: দেশের: কাজে.-ঘরের বাহির 
হয়েছিলেন, তারা: উত্রার-উপার্জন: করে” যে. জীবন5.চালাতে হবে”-এতটা 
‘ভাবেন নাই--এ অবস্থাট|. আমর ময়্যাত্বের যণেষ্ট পরিচয় বলে’ ডি 
দিনই স্বীকার -কর্তে 'পার বো, না"): 3 EL 
আমরা “নিজের পেট :চালাবার, জন্য" nl জিনিষ জা রেখেছি 
একটা গোলামী-আর অপরটি ভিক্ষা-।- স্বদেশীযুগে অন্য:এক বৃত্তি 'দেশে আরম্ভ 
.. হয়েছিল, উহা রাজনীতিক: Li ইহার. মধ্যে” একটী.ও-, লাতিন 
> সুষ্ঠু বিধি নহে। ৬৬ € সিট এ ২০ হু চপ ও 
এই: বৃত্তিগুলি ছেড়ে দিলা থাকে.শিল্প ' রাণিছয. আর eR 
সকলেই. স্বীকার. কর্বেন: স্বাধীন: উপজীবিকাই মনুষ্যত্ব '- রক্গগর, - একমাত্র 
_ উপায়, কিন্তৃ- মূলধনের অভাবে, ইচ্ছা. থাকলেও আমরা:'- ইহাতে, কৃতকাৰ্য্য 


+" হতে পারি না।. দেশে :এইবার মূলধন 'সংগ্রহের চেষ্ট! :চলেছে। .. : 


- একট! কথ! মনে রাখ তে. হবে--মূলধন/-হ’লেই। যে-র্যবস| টিকে যাবে 
এমন. কোন "কথ! নেই,-রেননা:রাদালীচমাথা::যামিয়ে “মারি তে! হাতী 
লুট তে! ভাঙার” হিসাবে ক্ষুধিত: সিংহের -মত :একবার লক্ষ দিয়ে শিকার 
সংগ্রহ কর্তে- শিক্ষা - পেরে এসেছে, নিরকচ্ছির মারার -দাম পায়ে. ফেলে 
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দৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে কোন কাজই. সে করুতে পারে না ৪ -এইজন্তই 
তো দশটা পাঁচটার চাকুরী বাঙ্গালী এত পছন্দ করে। টা এরূপ. নয়। 
হার! ব্যবস। করেন. তাদের মরণের . অবকাঁশও নেই-__যমকেও..ব্যবসায়ীর 
সামনে দাড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে হয়।, 

সেক্রেটারী টেবিল নিয়ে, দশটা পাচট! .কলিকাতার হ্ুরম্য কক্ষে বসে * 
যদি ব্যবসা চালান সম্ভব হয়, বাঙ্গালী তাতে গররাজী হবে না, কিন্ত 
কায়িক, পরিশ্রম কর্তে হ'লে ভ্যাদের. খুজে পাওয়া দায় হয়ে ওঠে। 

বাংলায় শ্রমশির, উঠে “যাবার -উপক্রম হয়েছে। কলিকাতায় অফিস: 
খুলে কয়ট! ব্যবসা চল্বে? ক্লষি- ও . শিল্পঝাবসায়ে বহুলোক প্রতিপালন 
হতে পারে, কিন্ত উহ! ছোটলোকের কাজ মনে করে’ আমরা কিরূপ 
ভদ্রলোক হয়ে উঠ ছি--তা আর লিখে জানাতে হবে না-_ভিক্ষা যপন 
.. মিলে না, জুয়াটুরী .হয়.উপজীবিরূ।-ছিঃ বাঙ্গালী] চাল দেখাতে. গিয়ে 
অবস্থা যে দিন. দিন শোচনীয়..হয়ে উঠছে।- 

একটু লেখাপড়া শিখলে--গ্রান্য ব্যবসাগুলি আর মনে ধরে ন; 
সহরে' গিয়ে -তদপেক্ষা যে আর্থিক উন্নতি অধিক হয় এরূপও নয়, তবে 
ভদ্রলোক হ্বার সাধে একবেলা আহার ভট, মন্রে তৃপ্তি বড় 
তৃপ্তি। Se 2৪ টু রি 
'একজন ধোপার ছেলে, আমাদের “প্রবর্তক” পাড়ে, তার লেখা পড়া 
শেখ বার উৎসাহ হয়েছে, মকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাপড়ে আছাড় দিয়ে 
একজন 'তদ্রবন্ধুর বাড়ীতে পড়াশুনা, করে !-- রন্ধুটা আমাদের জানিয়েছেন 
এই কাপড় আছড়ান কাজ. থেকে. ছাড়িয়ে অন্য. কাজ দিলে ছেলেটার 
বড় উপকার কর! হয়। আমর! বলি, কেন? কাপড় আছড়ে যদি সে 
যোগ নেয় তবেই তে! যোগের শিক্ষা! ...সত্য. ই/য়ে, উঠবে, মহাভারতের 
যুগে, - মাংসবিক্রয়কারীর মুখে উপনিষদ. কথাই বেরোতো, এখন 
উপনিষদ শুনতে. হ’লে, ফাকিদার সন্যাসীর চরণে ধন্না দিতে হৰে, কাজ 
করলে শিক্ষা. হয় ন, বা মনের উন্নতি দেখা. যায় না, এ অসত্যটাকে 
উড়িয়ে দ্বিতে হবে, সেই জন্য আমাদের. হারাধন, ভাছুলে কামান চালিয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের. ছু একখান! তকৃম। বুকে ঝুলিয়ে. স্থন্দরবনে.. চাষার 
সঙ্গে লাঙল দিচ্ছে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের বাবু. সাজ্তে হয় . 
ভা হ'লেই..তো. দেখছি. বাবুর জাতে: দেশটাফে. স্নসাতলে দেবে। 
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kl se আমরা একটা: নুন ফন্দী খাটিয়েছি, পাঁচ দশ টাকার 


অংশ বিক্রয় ক'রে, একত্র কতগুলে! টাকার. যোগাড় করা আর ছ দশ 
থানা বৌবাজার থেকে কেদার' আর : টেবিল কিনে কলিকাতায় এক 


- আফিষ খুলে বসা_-এ দিকে, যেসব কাচা মাল উৎপন্ন করলে সে-ব্যবসা 
*চঃলবে, তার দিকে একেবারেই, কাকু দৃষ্টি নেই_-এমন মূলে হাঁভাত জাত : 


কখন দেখেছ--এর1 আবার বুদ্ধিমান ব'লে পরিটয়- দেয় ।:. ::.. 
-- আমাদের একটা কাঠের” কারথান:-আছে--শতাঁধিক লোক - তাতে 
কাজ করে, বাটালি মুগুর. ধ'রে একখানা কাটারির সাহায্য 
এখানকার শ্রমজীবীরা মাসে কুড়ি-টাকা থেকে আশি. টাকা উপায় 
করে, আর বাবু তোমরা ধীরে ধীরে বি ছেড়ে চাকুরী বৃত্তিতে কত 
টাকা উপায় কর বল তেঁ।' 2 

দেশের শ্রমপিল্পগুলি বাঙালীর হাতছাড়া হয়ে ধাচ্ছে__বাঙালীর 
অবস্থা উন্নত হ’লে এত. কথ বল্তাম না, তার সভ্যতা মানসিক উন্নতির 
লক্ষণ ..নয়, শ্রমবিমুখতাই ইহার কারণ--.গুজরাট. থেকে আমাদের “কার- 
থানায় কাঠ চিরে, মাসে দুইজ্গনে শতাধিক টাকা উপায় করে--হায় 
বাঙ্গালী! ফাকি দিয়ে কথন বড় হতে পারবে না, আর আমর! দেশের, 
নেতৃবৃন্দকে বলি কথায় কথায় যৌথ কারবারে ডিরেক্টার হয়ে ব্যবযার- 
ক্ষেত্রটাকেও যুরোপের ব্যর্থ অনুকরণের. রঙ্গমঞ্চ করে’ তুল্বেন না, বাঙ্গা- 


লীকে খাটুতে হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের পেট নিজে চালাতে 


হবে। যুরোপ যে মানুষ হয়ে উঠেছে তাদের তপস্যার ইতিহাস জান? 
ধরফ সরিয়ে, পাথর কেটে তায়! কতদিন” গায়ের রক্ত জল ক'রে জাতির 
অন্নসংস্থান করেছে--তাই তে কমলার শুভদৃষ্টি উহাদের উপর পড়েছে, 


ls * তাই তো তারা আমাদের পায়ের গোলাম করে’ রেখেছে 


বাঙ্গালী! আজ তোমাদের যোগ মোক্ষপাধনের জন্য নহে। জাতিকে 
সকল দিক থেকে মুক্ত করে” তোল্বার জনা । রাজনীতির মোহ তোমা- 
দের ভেঙ্গেছে, এইবার নিশ্বীণের যুগ। তোমাদের অসাধারণ তপোবল' 
দিয়ে, জাতির চোখে আছুল দিয়ে দেখিয়ে দাও--তাঁদের কি কর্তে হবে। 
শঙ্কর থেকে রামকষ্চ পর্যন্ত অনেক মহা পুরুষের উপদেশবাণী আমর! শুনেছি, 
আর ধর্ম উপদেশের আড্ডা গড়তে হবে. না, বাংলার অন্নচিন্তা চমৎকার, 
কেমন ক'রে মাটী চষে লক্ষ্মীকে আয়ত করতে হয়, দেখিয়ে দাও। 


৩৫২ প্রবর্তক - 


চব্বিশ ঘণ্টা কাজের মধ্যে থেকেও ধর্ন্মতত্ব: কেমন সরল খ্ুৃহজ করে 
ব্যক্ত কর্তে, হয় একবার জাতিকে জানিয়ে দাও, অপির সঙ্গে 
সঙ্গে বৈশ্শক্তিও সমানভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়, ত। একবার প্রমাণ 
কর, দোহাই বাংলার .মুক্ত নিদ্ধ মহাপুরুষগণ 1. তোমরা আসন ছেড়ে 
একবার এই ম্র!: জাতিটার চোখ. ফোটাও, ধর্ম দিয়ে জাতির জীবন যে * 
গড়ে উঠতে পারে“তার আয়োজন * রুর,' কর্মের, মাঝেই অধ্যাত্মতত্ব 
প্রচার কর, তা না হ'লে বাংলার প্রতিষ্ঠান চিরদিনের জন্য ভেঙ্গে যায় 
রক্ষী কর। | 8 





 অক্ছালান লক্ঞতে জ্বাল 


| ৮ PAROLE Ges ETE 
িনীনী, যাহাঁ, হি হাহাদের,. কাছে" প্রমাণ” তাহারিগকে আমরা 
[বাইব-কি করিয়া? 'বাস্তবে,এচক্ষু দিয়া-- যাহ! : দেখিতেছি: না তাহার: 
ত্যত! হৃদয়ঙ্গম করাইবার উপায় কি? বাস্তবের আগে : ভাব্১১কশ্বৈর 
মাগে ‘চিন্তা, বাহিরের -আঁগোভিতর, প্রত আগে: আত্মা, এই-সহজ 
চ্থাট! যে. ধরিতে. পারে না“ তাহাকে তর্ক করিয়া £বুঝান. মিথ্যা পরয়াস। 
চার্কিক-' জানেন শুধু একটি কথা,” ফলেন-- প্ররিচীয়তে_ষতক্ষণ. “বাহিরের 
গট! ফলটি ঝুলাইয়া না দিতে “গ্রারিতেছি ততক্ষণ. “আমরা: যেন তাহার 
কাছে হা্যাম্প্দই হইতে: খাকিব,”: তাহাতে।: আর” জীস্টর্যা কি? কিন্তু 
গল যদি “গাছে একবার ধরে; তবে এই" 'সন্দেইবাদীকাই =সকলৈর- আগে 
চাহ! কুড়াইতে ছুটিয়া :আপিবৈন, প্রমাণ করিতে ব্যস্ত: হইবেন এই ফল 
কমন অব্যর্থ পরম্পরায় 'ঘটিয়াছে--ইহ! খুবই স্বাভাবিক, ইহার: অন্তথা 
{ইতেই' পাঁরিত না1 er a পেনিস কে ২ ছি মিলি চা Po পট 
উন-_118519 :আমরা বিশ্বাস “করিনা, সপাস, করিলে: -ষেন 
র ধার. কিছু কমিয়া যায় ।-€ তাই "আমরা সকল ঘটনাকে, 
বাধিয়া "দেখাইভে. জ্চেষ্ট.টি নৃতন অকটা. জিনিষ 
বিশ্বাসের” হাদি: হাষিয়! জিজ্ঞাসা করিব, প্রমাণ? 
হইয়াছে 17 ইতিহাসে 'সম্পূর্ণ- *নৃতন ‘অৰ্থাৎ 
(জিনিষ কোনদিনই কিছু: হয় নাই, দেখাও 
যা দেখাইয়া দিব কি:রকমে--.তাহা 
বই আশ্চর্যের: কথা, 
বইতে’ বে বুদ্ধি - এত: ই্সটু; ৫ - 

"বিষয় - লইয়াই সে: Ct 
করিয়া ডবলিতে পারে পা 
















প্রবর্তক 
টন? যে ভবিষাৎ জিনিয খুবই স্বতঃসিদ্ধ তাহার সমন্ধেও! পর্যন্ত দেখি 
ভুল করিয়া: বসে। বুরবন রাজবংশ কেমন বনিয়াদী- হইয়া ফরাসীর... 
ব্বাজতত্তে বসিয়া ছিলেন, কিন্তু প্রলয়ের পুর্ববাহ পর্যন্ত: কয়জন বুঝিয়া ছিল- 
ভাবিয়াছিল-যে সব ডুবিতে চলিয়াছে ? কাইভ্রর উইলছেল্ম, জার নিকলাস্ট 
এতবড়, মাগ্রাল্য . - অতুল প্ৰতাপে _ চালাইয়া আসিতেছিলেন, তাহারাও 
miracleকে বিশ্বাস করেন: -নাই:প্ভাহার। ত করেন নাই, - আমাদের 
বুদ্ধিজীবী মহ! মহ!" রালনীতিবেত্তারাই বা, ফাহারাঁ কার্য্যকারণজ্ঞ বলিয়া 
নিজেকে ঘোষণা করেন,তাহারাই . করজদ বুবিয়াছিলেন:? . এই বুদ্ধি'লইয়াই- 
ত. আমরাআরার “দত্ত করি--ইহাঁরই সহায়ে ভবিষ্যতের মানচিত্র নি 
দিতে-চেষ্টা করি।,:.. 7:15 (টি 2 2২ 
চব্স্ততঃ অঘটন. বা] লিকার কিছু:-ফ়ে- ইতিহাসে আমরা Ue 
গাই “না,ঃ তাহার 'রারণ- ঘটনাগুলি হইয়। গেলে পর:আমর! দেখি, বিচীন্ন: ', 
করি, তখনই- ফার্য্যপরণ্পর! খুঁজিয়।--পাঁতিয। -মিলাইয়া. লই; নানাদিক: fl 
হইতে নানাভাৱে. ইহার. -অব্যর্থভার - প্রমাণ স্তগীকৃত করি" আমর! কারণ ॥ 
হইতে কাধ্যে .পৌঁছি না; কাৰ্য্য দেখিয়া :কাঁরণে পৌছিতে : চেষ্টা; - করি; 
অথচ- কারণই আগে কার্য পরেন: তবিয্যৎ-সধন্বো তাই বুদ্ধিঅন্নদৃ্টি- 
কারণ,»সে, :দ্েখিতেছ্েগ বর্ত্ানের : কারণ-শক্কি' “সব--তাহাও-. নয়, ফেচ 
দেখিতেছে, অতীতের কাৰ্য্য সব, এই. অতীতের:“কার্য্যের . মধ্যে. কতখানি 4 
কি তবিষ্যতেক্ন কারপরূপে ধেলিয়া উঠিতেছে তাহ! ত সে দেখিতেছে না; 
. ভবিষাৎ খন! (রমা :বা. অতীত হই). যাইবে : তখনই সে | 
চেষ্টা. করিবে,-কিরূপে' এমন, হইল ; প্রকৃত পক্ষে জগৎ পৰ 
হইতে: 'অঘটনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে:-আগে : হইতে 
. অথটনই. বলিতাম,:" ঘটনারি পরে তাহাঁকে” জানি 
হইলেও তাহাকে" অবিলঘে খুব” স্বাভাবিক: বনি 
বাদে চলিতে: থাকি; হে ত, 
$+ -নৃতন:তবিয্যতের কি কারণ-শক্তি ন 
জ্াশ্চর্যবৎ পশ্ঠতি- কণ্চিদ্নেনমাশ্চ্য্যবৎং এ 
অপির চৈনমন্তঃ শৃপোতিও এ 
তা তর্ক করিয়া! ক 
গীতার কথায়): অব্যবসাযী 















. ভদ্ধাবান্‌ লভতে জানন, ৩ 


আমাদের জাগ্রত সাধনা তাহাদের - সন্তুখে ধরিয়া! খযাহাদের অন্ধ আছে, | 


ভিতরের দিব্য আলোক যাহাদের ফুটয় উঠিয়াছে, তাহারা সকলে অগ্রনী 
হইয়া a: সাথে এদ। 'আমাবের সম্মিলিত ' প্রতিভা আমাদের 
নজ্ববন্ধ শক্তি জাগ্রতেই ফলাইয়!. অদ্ধেরও চোখ ধাধাইয় দিঘ। বুদ্ধিকে 
টুরান্ড করিবার রেট কৌশল হইতেছে প্রাণকে- আগে পরাস্ত কুরা। 
কারণ বুদ্ধি গ্রহণ করে -প্রাণেরই, ছাপ |.-বুঝিতে- চাঁহে : না বে, পারে 
৭ যে, তাহাকে, বুঝাইতে হইলে: পৌঁছিতে হইবে ভাহায় প্রাণের দুয়ারে । 
আর প্রাণে "আঘাত, দিতে হয় প্রাণ, দিয়া । - জলস্ত ভপঃ শৃক্তি .অশদ্ধাকে 
পক করিয়া (দিবেই_লে ভমমরাজী: জে, টা, উঠবে, জানের * দিত 
মস্ত শৃতদ্ল । 
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| তোমাদের তিনধানি পর, প্রতিদিন কি মার ছে--জবাবের প্রা-), 
শায়। পত্রাদি লেখ'বার আর “তেমন স্পৃহা নাই, একটা, বিশাল তাকে এ 
ডুবে আছি। 
ক y 2 4s ক 

- যাই হোক, এই মাত্র একমাসের মধ্যে অন্তরের মণিকোটার দয়ারগুলো। 
একে একে খুলে - গেছে, আর দেখেছি কত. প্রকাশ কর্বার আছে, 
অনন্ত জীবন, অনন্তকাল ধরে কেবলই প্রকাশ, : কেবলই আনন্দ, দিছি, 
নব নব লৃষ্টি। ' 

তুমি সাধনার কথা লিখেছ--আমাঁর নিকট থেকে একটা প্ঠ), 
চেয়েছ। আমি দেখছি আমি তো কিছুই করি না, কালী: যা করিয়ে এ 


+ == Ee) 


' নেন তাই হয়। আমায় ষার! ভালবামে, আমার যার! সহযাত্রী তাঁরা 


শুধু এই জন্মের নয়, জন্ম জন্ম তাদের পেয়ে এসেছি, আজও পেরেছি ; যাঁর: 
এই জন্মের, তাঁদের সঙ্গে কেবল ধ্বস্তাধবস্তি চল্ছে, কাউকে আপন করে] 
পাৰো, কাউকে বাঁ. ছেড়ে চল্তে হবে, ‘যে আমার সে চিরদিনের জগ্ত । 
আমারই থাক্‌বে। আমি বেশ করে” দেখেছি, তুমি যে আমা ছাড়া কিছু 
কর্তে পার না, এটা তোমার অক্ষমতার পরিচয় নয়, এইট! আমাদের 
অমোঘ মিলনেরই একটা লক্ষণ মাত্র ।. জন্ম জন্মের বন্ধন এমন নিদারুণ 
হয়েই দেখ! দেয়, কিন্তু এ. বন্ধন বড় মধুময়, যখন .এই দ্বৈতবোধের মধ্যে 
অদ্বৈতবোধের খেলা চলে ॥ | Yr 
আজ বাংলায় অভিনব প্রকাশের যুগ এসেছে, একই বেন্্রশক্তি বিচিত্র 
আকারে প্রকাশ পাবে, কত শত সহজ 0017%0779 গড়ে উঠবে, তর 
ভেঙ্গে চূর্ণ হবে, কক ব| মিলে গিয়ে এক বিরাট সমষ্টি গড়ে উ 
সমাজ, বর্ম, আর্ট, শির, কৃষি, -বাণিজা, সাহিত্য, এই সবেতেই হনে 


রা 7" প্রকাশের চিঠি 7:00 6৫৭) 
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| বলা যা হবে, এই সকলের ভিতর দিয়ে Spirit 718 
Fad সা ভারতেশ্ন সঙ্গে বাংলার কর্মসাদৃশ্ত ক্রমশঃই লোপ পাচ্ছে, 
 স্ত বাংলার, তপস্যা, একদিন ভারত-.এবং-সমগ্র বিশ্ব: “জন্যই: দয 
র। এত বড় বড় কথা আমি ভাল বুঝি না__আমি বুঝি বাংলাকে, : ৃ 
,দালীকে নূতন জীবন ‘দিতে হবে, বাংলার 'নারীদমাজ নুতন করে” গড়ে? | 
ল্তে ইবে,- বাংলার .লুপ্ত ব্.-পুনকুদ্ধার'-কর্‌তে হবে, সে উশ্বধ্য আত্মা, 
ঠাংলার আত্ম জাগলেই আমার “সাধন! "সিদ্ধ. হবে |: আমার পশ্চাতেষে 
সীম বিজ্ঞানশক্তি আছে তাঁর কতটা প্রকাশ এই জীবনেই: হবে,” তাক : 
জৰ পরিমাপ করা যায় না, কিন্ত .তারা; যাদের' সঙ্গে আমার ; আত্মার । 
'বলন জন্ম জন্ম ধরে? স্ুসিদ্ধ হয়ে:এসেছে; যারা কোন..আদর্শের জন্ত, নয়, 

এসির জন্য নয়," আমার. নাম 'ও সম্পদের জন্ত-: নয়--শুধু প্েদের ' 

জন হয় খুলে :দিয়েছে' তাঁদের: নিয়েই জামার কাক্ষগ, 

তাদের: জন্যই: আমি উন্মাদ । “তাঁদের. ভিতর: দিয়েই :বাঁংলার আত্মাকে 

চদ্ধ- কর্বার “বাতুলতা! আমার মধ্যে স্থান" পেয়েছে )সাধারপক্ষেত্রে” সাধা-, * 
| “কৰ্ম্মে হস্তক্ষেপ আমি” করুতে উপারি না, আমি: তাদের “আগে, ত্ফিরে 
তে চাই, যার আমায় যুগ: যুগ খরে” ভালবাসে” খারা কাজের : 
চু তাদের কর্মক্ষেত্র আঁজ স্থবিস্তত,- স্থানাভার--হবে লা. কিন্ত, যাদের : 
রর খুঁজতে আমি আজ পথের 'বাহির,: যারা.আমায় খুঁজে -নিতে.:বুরে : 
‘বড়াচ্ছে, তাদের: 'একজায়গায় দাড় করিয়ে ত্রকরার দেখে নিতে? চাই ' 
তারপর ছড়িয়ে, পড়ুক, সর্বত্র কাজ ,করুক' স্বাধীন ১স্বতন্ত্র ভাবে, আতা ? 
ছাদান, প্রদান দিয়েই কৰ্ম্ম সুশৃঙ্খলিত হবে--আড়ম্বর। নয়)উত্তেজনা5:নয়, ॥ 
চপশ্বীর মত" 'সাঁরা” জন্ম -কাঁটিফ়েত্যেতে হবেন ২ইছাতেই :তারের. আনন ॥ , 
৷ আমি ‘তোমায়’ নিশ্চিত “করতে: পারবো না; তোমায় কৌন "আশ্বাসই : 
ত পারবো” না, যদি' নিজে থেকেই? আশ্বস্ত» নাং হও). নিশ্চিন্ত, নাহও ৮; 
সই নির্ভর কর্ছে' তৌমার' উপর, £ :তবুত্ত-'আতমায়. ভালবাসতে : হবে, 

না ‘হৃদয় দিতে হবে) এ: কিং অভ্যাচার ["লা। ইহাই. 'তোমারও- আনার ! 
{বনের ' মারার ইতি জজ ইত, সি হর 
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৷ ভিলেন সহাপ্দ্ছাশ . 
»লোকমান্ত. বাল. গঙ্গাধর তিলক. মাজ আর তে নাই, 15 ভারতে. 
যেন ইন্ত্রপতন ঘটিল |. গগনচুড়া: হইতে - যেন:গ্রহরাজ অকম্মাৎ খসিয়।" 
:, পড়িল । বিধাতার নিষ্ঠুর£ব্জ আজ আসমুদ্র হিমাচল: সার! ভারত- : 
- বর্ষের বুকে; যে: মন্থর বেদনার ' সবষ্টি- করিল, তাহা কোনও. ‘দিন 
৫ নছে | «এ: বেদনা: অমীম। ১ : 
- তিলক. কেবল: মহা রাষ্ট্রের: eine ছিলেন নী,. তিলক ভার- - 
»-তৈর মুকুটমণি;.তারত:রাষ্ট্রমণ্ডলের তিনি দীপ্ত, ভারতজননীর তিনি এ 
মাথার উজ্জল কোহিন্জর--মহাকাল "আজ "এই কোহিনুর হরণ করিয়া! 
& = লইল ৷. 'ত্ৰিংশকোটী নরনারী বালৰৃদ্ধ নৃপতিক্ষককে অনন্ত শোকসাগরে 
ভা ৮ ১সস্তান আজ অন্তহিত; কর্ণ অপম্পূর্ণ-. 4 
. অসমাপ্ত, ভারতের গগন: পরন উৎকট হাহাকারে-ছাইয়। { হী 
7 কে. জানে ভারতের/ভাগ্যবিধাতা আজ যবনিকার অন্তরালে. 
নিৰ্ম্মম প্রহেলিকারহস্যে নিমগ্ন মায়ের হিজর টি 
দিন পূর্ণ হইবে? না, হওয়া ..মনস্ভব ? | এ 
তিলকের “মৃত্যু সংবাদে মহারাষ্ট্র কী. হ্‌ 
“বাংলা, অযোধ্যা, - উড়িয়া, পাঞ্জাব, সকলে ায়ার 1 
“হইতে চট্টগ্রাম), দিলী হইতে রামের: - এঞর-মমুত্রে ও টু 
-ভারতবাসী! ভাসমান, এ প্োোকোচ্ছাসের, 251, ৮ এমন.- শু 
ল-মরণও বুঝি, সত্যই সাধের, সুখের; পরম বে শজরাল্যেশ্বরাকে 
'হারাইয়াও কোনও. রাজভক্ত জাতি-এমন :) ৭: করে না-_তিলক 
ভারতবর্ষের : ছিলেন; মুকুটহীন, সম্রাট, না,..ভাহার « চেয়েও . অধিক: 
কিছু--ভারতেতিছা'সে তিলকের. নাম তাহার: শিবাজী, - গুরুগোবিন্দ, 
প্রতাপগণের সঙ্গে একাসনে সমগৌরবে চির প্রাতঃস্থরণীয় পৃজার্চনার * 
সামগ্রী হইয়া রহিবে। পরাধীন প্রজার জাতি আমরা, এই তাগস' 
বনের পুণ্য ডি? আমাদের যে একটা মস্ত সম্বল ৷ 


















| _ - তিলকের মহাপ্রস্থান . 
টিং অলোকসামান্ত- বরণীয়, পুরুষের নৃতন;কেরিয়া* চরিত্র “পরিচয় 
দেওয়া! অনর্থক বাহল্য-আান্র.। : তিলককে "কে নান জানে? মহা 
রাষ্ট্রের পল্লীকুটীরে গিয়া. -নিরক্ষর-কুষকরালীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া 
দেখ, তিলক তাহার স্থুপরিচিত, স্বদুয়ের- অতি. সন্নিকৃষ্ট, - অপার, 
ভক্তির, শ্রদ্ধার, . অচ্চনার-- ঠাবুর্ধ-তিলকৈর একটি ‘বাক্যে :সমগ্র 
“মহারাষ্ট্রের হৃদয়ে ভাড়িৎ: স্ধ্চার- ' হইয়া ॥ যাইত, । তাহার. একবার | 
অঙ্কুলি- হেলনে: লক্ষপতি হইতে::পথ্রের=মজুর: *পর্য্যম্ব একটা-মানুষের | 
মত যমের মুখেও--ঝাঁপরাইয়! পড়িতে: কুষ্টি ত. হন ন)১-শুধু মারা 
কেন, উত্তর দক্ষিণ কোথায় তিলকের নামে :তাঁগার ঘোরতর শত্রুর 
মন্তকও শ্রদ্ধাবনত: Ln উঠে না-এই হা 'লোকেওরুর-আরার | 
পরিচয় চাই. 177. ১5 ডা চক উল ও ১ ই ও 
| সেই শালপ্রাংশু বৃষস্বন্ধ পুরুষ - ৰিনি, Rs একাধারে ভাগ 
. জন্ম প্রদেশের জীবন্ত প্রতিনিধি, প্রতীক স্থানীয়. মারাঠী চিন্তাবীর 
এবং কর্মাবীর, জন্মসিদ্ধ " রাজনীতিধুরন্ধর,. বজদক্কর স্বদেশপূজক 
শুধু তাহাই নয়, বাহার, প্রতিভার ২. গৌরবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য | 
. বিদ্বংসনঞ্জি সমভাবে 'মুগ্ধচিত্ত, যাহার ক্ষুরধার শাণিত বুদ্ধি সকল | 
মায়াছল মুহূর্তে উদ্ভিন্ন করিয়া উলঙ্গমত্যকে প্রকাশ করিয়া দিত, 
যে অতুল সত্যনিষ্টার উজ্জল মচিমাপ্তন্ত যান ও? অবনত করিবার 
জন্ত অসংখা চক্রান্ত তীার বিছুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল, তবু যাহা 
একটুও নমিত হয় নাই;-এই শক্তিমান, বজ্রদার চরিত্রের কোন্‌ 
অংশ রাধিয়া কোন্‌ অংশের: বিবরণ দিতে হয়, তাহা জানি না 
দু তমূখে সহতপৃষ্ঠাব্যাপী চরিতবর্ণনও বুঝি উহার অন্ত, যথেষ্ট নয়। 




















রায় তিনি ছিলেন ' Father of Indian unrest, 


তিনিই ' ছিলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ জীবনব্যাপী 
র উজ্জল .স্বরাজ আদর্শ তিনিই সিদ্ধির 
24 তাহার জীবনকালে 






চলেন ভাঁরতের- জাতীয় পক্ষের বিশাল মেরুদগস্বরূপ-_প্রতি, 1 


স্বদেশ মর্দে হৃদয়ে ভীলরূপেই অনুভন করে--মুমুক্ষ- || - 





চা ক পি এ উন ভি এ 





প্রবর্তক 


না ঘটলেও, জ্রয় অধ্যর্থ ও অনিবার্ধা, এ ক্রুব নিশ্চয়ত? 
তিনি মরিতে পারিয়াছেন, মহাত্যাগী সন্্যাসীবীর-_ভবিষযং বংশীগের 
জন্যই তিনি জয়মুকুট রাখিয়া গিয়াছেন-_ইহাই একমাত্র সাস্বন! | 
যাও তিলক, আজ ধ্যাননেত্রে শুধু তোনার জ্ঞানবৃদ্ধ ভাগ্মবৎ 
সৌম্য শান্ত স্ম্দর তপোমৃত্তি দর্শন *করিব--ভারতের আত্ম প্রতিষ্ঠার 
মৈনাকচুড়ার মত তোমার বিভূতিবান্‌ মহাঁসত্ব লইয়া পরপারের 
সাগরবক্ষে জাগিয়া রহিও, নবীনভারতের পানে অমনি নির্ণিমেষ নয়নে 
চাহিয়া থাকিও, নিরস্তর আশীর্বাদ করিও--হয়তো আরও শ্রেষ্ঠতর 
ভগবদৃবিভূতির জন্য তুমি স্থান ছাড়িয়! অন্তর্ধান করিলে, কিন্তু তোমার 
নাম, তোমার স্মৃতি, তোমার অক্ষয় তপঃশক্তি হিরণ অক্ষরে চির- 


দিন এই মহাজাতি জনে জনে হৃদয়ে বাধাইয়! রাখিবে। 





